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সংকলন ১* ৬ পৌষ ১৩৯০ 


রবীন্দ্রবীক্ষা 





রবীন্দ্রবীক্ষা 


রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন 


সংখ্যা ১০ 





বিশ্বভারতী 
শাস্তিনিকেতন 


দশম সংকলন : পই পৌষ ১৩৯০ 1 ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৩ 
রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্গপ ও রবীন্দ্রভবন -কর্তৃক প্রকাশিত 


সম্পাদক : শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
সহযোগী সম্পাদক : শ্রীচিস্তরঞ্জন ০দব 


মুদ্রক : শ্রীশিবনীথ পাঁল 
প্রিন্টেক 
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন 1 কলিকাতা ৪ 


বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্ঘুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাঁজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার 

উদ্দেশ্য নিয়ে রবীব্ত্রভবন তথা রবীন্রর্চা-প্রকল্পের প্রযত্বে যাঁমামিক সংকলন -বূপে রবীন্দরবীক্ষা 

প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে : 

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট 
"চিঠিপত্র ও রচনা । | 

* শান্তিনিকেতন রবীন্্রসদনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাঁবতীয় রবীন্দ-পাঁওুলিপির বা রবীন্ত্রনাঁথ- 
সম্পকিত পাঁওুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত স্থচী, বিবরণ ও পাঠ। 

% রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ্র অন্যান্য বস্তর তালিকা ও বিবরণ | যেমন : 
ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি | 
খ. রবীন্ত্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাঝলি। 

* দেশে বিদেশে নাঁনা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্তর-পাখুলিপি বা রবীন্ত- 
প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তাঁর তালিকা, বিধরণ ও চিত্র । 

* নাঁনা উপলক্ষে রবীন্ত্-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাঁপাঠ তথা অলিখিত ভাষশ-প্রতি- 
ভাষণ-- এ-সবের বিবরণ, শ্ুতিলিখন, স্বতিলিখন। 

* রবীন্্নীথ-প্রযৌজিত অভিনীত নাঁটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ধতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান- 
সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ । 

& রবীন্দ্রনাথ-সম্পকিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সুচী । 

& রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রদ্গ | 


রবীন্ধবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্্রীন্ুরাগী স্থধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহ- 
যৌগিতা৷ প্রার্থনীয় । 

অল্লান দত্ত 
শান্তিনিকেতন উপাচার্য 
৭ই পৌষ ১৩৯০ বিশ্বভারতী 


বিষয়-সৃচী 


বচন! লেখক পৃষ্ঠা 
অপ্রকাশিত কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ 
পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯ 
12015 [৯02105 1801001917801) 788016 ২৫ 
( কখীর-পোহার 
ইংরেজি রূপান্তর ) 
রবীন্তর-পাওুঁলিপি-কোষ ্রচিত্বরগ্রন দেব ৪১ 
( পুরানুবৃত্তি ) 
ঘটনা প্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৭৩ 
চিত্রস্চী 
নিসর্গ দৃশত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচ্ছদ 
মুখাকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর প্রবেশক 
রবীন্দ্রপাগ$ুলিপিচিত্র 
শিরোনামহীন কবিতার পৃষ্ঠা ৮ 
কবীর-দৌহীর অনুবাদের এক পৃষ্ঠ ২৬ 
চিত্র পরিচয় ॥ 
প্রচ্ছদ ॥ রবীন্দ্নাথ-অঙ্কিত নিসর্গ দৃশ্ঠ। স্বাক্ষরিত। তারিখ ২৭.৭,১৯৩৬৫ 
কালি ও কলমের কাজ ২৫৩ ৩৫৫ সেন্টিমিটার | 


কপিরাইট বিশ্বভারতী ১৯৮২; রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ২০৬১ 
প্রবেশক ॥ রবীন্দ্রনীথ-অঙ্কিত মুখাঁকৃতি। স্বাঞ্ষরিত। তারিখ নতেঘ্বর ১৯৩৯ 

প্যাস্টেল ও ক্রেয়নের কাজ ২৫৮৩০ সেন্টিমিটার । 

কপিরাইট বিশ্বভারতী ১৯৮২ ; রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৫২৫ 


অপ্রকাশিত কবিতা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গুখীবত্ত গাছে বাসি প্র কতা £বি। 
.. শেক ববখাটে ধার? 
এদের ইহা বিওণের নেগগ। 

. িরিধিহউসা এয়াহো রোগটি শি 
নহি (লেখা থাকি এ পাই 
এর ছঠাকিটে বোনাবা্রেরিধিবে ইশ) 

ইীগোরে মেগা মাপা বি 
পাচারিত সাদ গেমস নরেন ও রাও এ 
রা হুপে পি পিসী? বধ গোভাওটিলোটো 
চিল মেলে প্রেরন অসেছেধিনাথ। 
পুন ভি নেগঠরে শোক করে 59 
পচন টানি চে] 

»০ঠারাবান বাহারী 

2 এ কগিরয61/7যে আবে মাছ টো | 


রধীন্্রাগুলিপিচিন্্ 
রবীন্দ্রভবনসংগ্রহ : অভিজ্ঞীন-সংখ্যা ১৮৬ 


আরোগ্যশালার রাজকবি 
নুধাকাস্ত আকে বসি প্রত্যহের তুচ্ছতার ছবি । 
মনে আছে একমাত্র আশা 
বুদ্দের ইতিহাসে সুদীর্ঘকালের নেই ভাষা । 
বাহিরে চলেছে দূরে বিরাটের প্রলয়ের পালা 
অকিঞ্চিতকরের স্তুপ জমাইছে এ আরোগাশালা । 
লিখিবার বাণী কোথা যে দিকেই ছু চক্ষু বুলাই 
অর্থহীন ছড়া কেটে কোনোমতে নিজেরে ভুলাই । 
ধাকা তারে দেয় পিছে ক্ষ্যাপা উনপঞ্চাশ বায়ু 
এ বেলা ও বেলা তার আয়ু। 
পোষাকি যে সাজে 
মাথা তুলে বসি সভামাঝে, 
সে আমার রং মাজা খোলোষগুলোয় 
টিল লেগে তারা আজ খসেছে ধুলোয়, 
স্থধাকাস্ত নেপথ্যেই লোক করে জড়ো, 
পাঁচ জনে খুসি হয় বড়ো 
যত তারা বলে বাহা বাহ। 
কবিবর ঝাট দিয়ে আনে যাহ] তাহ] । 


২৫ পৌষ 
১৩৪৭ 


কবিতা-পরিচয় 


রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো কাঁলিম্পঙ যান ১৯ সেপেটম্বর ১৯৪০ (৩ আশ্বিন ১৩৪৭) এবং সেখানে 
অস্থস্থ হয়ে পড়েন । গুরুতরভাঁবে পীড়িত কবিকে চিকিৎসার জনয স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতায় 
(২৬ পেস্টেম্বর | ১০ আঙ্বিন)। কিছুটা সুস্থ হয়ে তী ঞ্লান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন (১৯ 
নভেগ্বর | ৩ অগ্রহায়ণ) । 

মুদ্রিত কবিতাটি কবির শীন্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের প্রায় ছ মাস পরে (২৫ পৌষ । 
৯ জানুয়ারি ১৯৪১) রচিত। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি যা-কিছু লিখেছেন তার অধিকাংশই 
তাঁর 'রোগশঘ্যায় ও “আরোগ্য গ্রন্থদ্য়ে প্রকাশিত । বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত যে- 
খাঁতায় (পাওুলিপি অভিচ্ঞান ১৮৬) উক্ত গ্রন্থদ্য়ের কবিতা লিপিবদ্ধ, তারই সর্বশেষ পৃষ্ঠায় 
আলোচ্য কবিতাটি দেখা যায় । এই কবিতা রচনার প্রেরণা কবির অস্্স্থতার সময় তাঁর 
সেবায় নিযুক্ত তাঁর ন্নেহ্ধন্তদের অন্যতম স্থধাকান্ত রায়চৌধুরী । আবাল্য শান্তিনিকেতনের ছাত্র, 
পরবর্তীকালে আশ্রমবিগ্ভালয়ের শিক্ষক, বিশ্বভারতার কমী এবং কবির একদা-একান্তসচিব 
স্ুধীকান্তবাঁু রবীন্দ্রনাথের শতাধিক পত্রেরও গ্রাহক । তাঁকে লেখ রবীন্দর-পত্রাবলীর অধিকাংশের 
মধ্যে হাস্তপরিহাঁসের যে অন্তরঙ্গ স্থর ধ্বনিত তারই অন্ুরণন স্থ্ধাকান্ত সম্পর্কে রচিত বর্তমান 
কবিতাঁটি। এটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে বা সীময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় নি। আমরা শুনেছি 
এই কবিতা প্রকাশের একমাত্র বাঁধা ছিল স্বধাঁকান্তবাবুর সবিনয় সংকোচ । এই প্রসঙ্গে বলা 
যাঁয়, রবীন্তরবীক্ষায় মুদ্রিত উল্লিখিত কবিতাটিই স্ুধাকান্ত-সম্পর্কে রবীন্দ্রনীথের একমাত্র ছন্দোবদ্ধ 
কবিতা নয়। একই ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি আরো একাধিক কবিতা লিখেছেন । এখানে শুধু তার 
একটি কবিতার উল্লেখ করা গেল। রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত অভিলেখ-অহুসারে সে-কবিতাটি 
রচনার তারিখ ১২ মার্চ ১৯৪১ (২৮ ফান্ধন ১৩৪৭)। বত্রিশ পঙ.ক্তির এই কবিতার ২৩, ২৪, 
২৬, ২৯, ও ৩০-সংখ্যক ছটি পঙ্তি এবং পূর্বোক্ত কবিতার আঠারো পঙক্তির মধ্যে ৩, ৪, ৬, 
৯ ও ১০ এই ছটি পঙ-ক্তি অভিন্ন । শেষোক্ত কবিতাটি রচনা সম্পর্কে 'রবীন্দ্রজীবনী চতুর্য খণ্ডে 
(অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, পৃ. ২৫৮) রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, 

স্থধাকান্ত সম্বন্ধে একটি কবিতা [কবি| মুখে মুখে বলেন, সেটি প্রকাশিত হয় নাই । 

কবিতাটি উক্ত গ্রন্থের পাদটাকায় মুদ্রত দেখা ঘায় (দ্র. তদেব, পৃ. ২৫৮-৫৯)। একই 
ব্যক্তি সম্পর্কে দুই মাঁস সময়ের ব্যবধানে রচিত দুটি কবিতা একটি অন্যটির পাঠান্তরমাত্র নয়, এক 
ৃস্তে ছুটি ফুল। 

'রবীন্দ্রজীবনী'তে মুদ্রিত থাঁকায় দ্বিতীয় কবিতাঁটি এখানে পুনরুদ্রিত হল না। 





_ পত্রাবলী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রর ওঁ 
শান্তিনিকেতন 
বোঁলপুর 

সাদরসম্ভাষণপুর্র্বক নিবেদন - 

তারকের৯ ব্যবহারে আমাদের অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই । কেবল 
সর্বদা তাহাকে বিদ্যালয় হইতে দূরে রাখাতে সে বেচারার পক্ষে যে অত্যাচার 
হইতেছিল তাহার২ আমার চক্ষে কষ্টকর হইয় উঠিয়াছিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান _ 
বোধহয় যে কোন অবস্থাতেই হোক্‌ পড়াশুনায় সে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে । 

আমি একবার জ্যৈষ্ঠটমাসের আরম্তেই তিনচার দ্রিনের জন্য কলিকাতায় 
যাইব। যদি সেখানে সেই সময়ে থাকেন খবর পাই আপনার সহিত দেখা 
করিব। 

তারককে সোমবারে পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবৃত শনিবারে 
টুঁচুড়ায় গেলেন বলিয়া তীহার সঙ্গে পাঠানোই কর্তব্য বোধ করিলাম । ইতি 


২১শে বৈশাখ ১৩০৯ 
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শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


/ 
69৫ 


শান্তিনিকেতন 

বোলপুর 

বিনয় সম্ভাষণমেতং 

আপনি যে ভাব হইতে অচ্যুতর৪ অনুপস্থিতিকালের দেয় বাদ দিয়াছেন 
তাহা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছে । কর্্মবিধি অনুসারেও ইহ? বৈধ হয় নাই। 
আপনি জানেন আমার পক্ষে এ বিদ্যালয় ব্যবসায় নহে - আমি যাহা পাই তাহ! 
অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যয় করিতে হয়- অতএব আমার দিক্‌ হইতে যখন হিসাব 

করিয়! কোন কাঁজ করা হয় নাই তখন আপনার দিক্‌ হইতে এমন কঠিন হিসাঁব 
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প্রত্যাশা করি নাই । আমি মনে জানি বেতনন্বূপে আপনি আমার বিষ্ভালয়কে 
আনুকূল্য করিতেছেন। অচ্যুতকেও আমরা সেই ভাবে দেখি তাহার সহিত 
বি্তা ক্রয়বিক্রয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করি নাই-অতএব দিন হিসাবে মূল্য গণনার 
ভাব আমাদের পক্ষে বড় কঠোর বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক্‌ এ বিদ্যালয়কে 
স্থায়িত্ব দিতে হইলে ইহাঁকে কর্মের নিয়মে বাধা আবশ্যক আমার বন্ধুরা এ কথা 
আমাকে বার বাঁর বলিয়াছেন _ এবং আমিও ইহ] দেখিলাম ষে, আমি যে ভাবেই 
চলিতে ইচ্ছ! করি, ধাহাদের সহিত এ বিদ্যালয়ের সংশ্রব তাহার! সকলে সে ভাবে 
চলিতে চাহেন না সুতরাং সমস্ত অসুবিধা ও ক্ষতি একা আমাকেই বহন করিতে 
হয়- অপর পক্ষেরা লেশমাত্র ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তৃত নহেন। অথচ আমার সাধ্যের 
সীমা আছে - বিদ্যালয়ের নিয়মিত ব্যয় প্রতি মাসে আমাকে বহন করিতে হয় _ 
একটা হিসাব করিয়া না চলিলে এক দিন বিষ্ভালয়কে গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে 
উপনীত করা হইবে । অতএব বেতন সম্বন্ধে আমি অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাধারণ 
নিয়ম দৃঢ়ভাবেই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ প্রতি মাসের ১০ই তারিখের 
মধ্যে সেই মাসের বেতন প্রত্যাশ! করিব-দশ দিনের পর হইতে প্রত্যহ এক 
আনা দণ্ড গ্রহণ করা হইবে- সেই মাস পূর্ণ হইলেও বেতন না পাইলে পর 
মাসের ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা! করিয়৷ ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিতে 
বাধ্য হইব। ছুটির সময়কার বেতন বাদ পড়িবে না । 

এই যে নিয়ম স্থির হইয়াছে ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গীড়াদায়ক হইল - 
বিশেষত ছাত্রদিগকে কোন কারণেই বিদায় করা! এ বি্ভালয়ের ভাবের সহিত 
স্থুসঙ্গত নহে - কিন্তু দেশকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আত্মরক্ষার জন্য এই সকল 
কঠোর নিয়মেরও শরণ লইতে হয়। সম্প্রতি এ বিদ্যালয়কে বিস্তৃত করিবার 
আয়োজন করিতেছি- সে অবস্থায় এখন আর আথিক ব্যাপারে গুদাসীন্য 
বিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে না। 

আপনাকে এমনতর পত্র লিখিয়া নিজেকে অপরাধী গণ্য করিতেছি - 
স্বার্থের জন্য এমন কাঁজ করিতে পারিতাম না _ বিদ্যালয়ের হিতের জন্যই নিজেকে 
এবূপ পত্র রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছি - সেজন্য বিনয়সহকারে আপনার নিকটে ক্ষমা 
প্রার্থনা করি। ইতি ২৫শে পৌষ ১৩০৯ 
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আলমোড়া 

শ্রদ্ধাম্পদেষু : 

যদিও আমি নাঁন! ভারে ও ভাবনায় জড়িত জভ়ীভূত হইয়া! আছি তথাপি 
দূর হইতেও যথাসাধ্য বিদ্যালয়ের কাধ্য পরিচালনার চেষ্টা করিয়া থাকি। 
বিগ্যালয় সম্বন্ধে আপনার মনে যাহা উদিত হইয়াছে তাহা! বলা আপনার কর্তব্য 
এবং বলিয়' আপনি ভালই করিয়াছেন। 

অচ্যুতকে আমি যতদুর দেখিয়াছি এবং শিক্ষকেরা যেরূপ বলিয়াছেন 
তাহাতে সে যে যখোচিত অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। 

একটা মুস্কিল এই যে বিদ্যালয়ে একভাবে শেখানে হয় পরীক্ষা হয়ত অন্য 
ভাবে করা হইয়া থাকে । যেমন, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে উপক্রমণিকার 
সম্বন্ধ নাই। ছাত্রগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ দিয়! যাত্র! করিতেছে সুতরাং হঠাৎ তাহাকে 
ব্যাকরণের স্থত্র অথবা সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে সে না বলিতেও পারে । অথচ 
তাহারা অন্য দিক্‌ হইতে যাহা শিখিয়াছে তাহা তাহাদের বয়সের ও শ্রেণীর 
বালকদের কাছে সাধারণতঃ আশা করা যাঁয় নাঁ। তা 

অচ্যুত ইংরাজি বাক্য রচনায় যে অক্ষম তাহা ত বোধ হয় না। তবে 
আপনাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে অনেক কথা যাহা বাংলায় সহজ তাহা 
ইংরাজিতে সহজ নহে। যেমন “বেণী পিতামাতার কথা শোনে না”। “কথা শোনা”্র 
ইংরাজি একজন বাঙালী বালক না জানিতেও পাঁরে অথচ তাহ! হইতে তাহার 
নিতান্ত মূর্খতা প্রমাঁণ হয় না। “টিল মারা” “ফুল তোলা” “গাছে জল দেওয়া” এ 
গুলা খুব সহজ কথা! _ কিন্তু ইহার চেয়েও ভারি কথা যাহার! জানে তাহাদের 
এগুলি ঠেকিতে পারে । আমি জানি এক জন এম, এ, ইংরাজিতে কথা কহিবার 
সময় ফুল তোলার সচরাচর ব্যবহার্য ইংরাজি শব্দ বলিতে পারেন নাই । যাহার 
মধ্যে কোন মার পেঁচ নাই, এমনতর বাক্য রচনাপ্রণালীই প্রথম শিক্ষণীয় । দেখিতে 
হইবে তাহারা বাহাবিন্তাসের সাধারণ নিয়মগুলি আয়ত্ত করিতে পারিতেছে কিনা, 
বিশেষ প্রয়োগগুলি একে একে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইতে থাকে । আমার 
বিশ্বাস অচ্যুত সেই পথে পূর্ববাপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে- এবং তাহার 
সংস্কৃত অধ্যাপকও তাহার সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া! থাকেন। 
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আমি আমার পুত্র রথীকে€ যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়াছি বোলপুর বিদ্যালয়েও 
সেই প্রণালীতেই শিক্ষা দেওয়া! হয়। রথীর বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ বালকদের চেয়ে 
অধিক নহে- সে প্রথম হইতে সর্বসমেত ছয় বৎসর পড়িয়াছে। সম্প্রতি তাহার 
বয়স ১৪ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পনেরোয় পড়িতেই সে এণ্টেন্স্‌ দিয়াছে _ প্রথম 
শ্রেণীতে ভালরূপেই উত্তীর্ণ হইয়াছে । যদিচ রী উপক্রমণিক হইতে ব্যাকরণ 
মুখস্থ করে নাই এবং অতি ধীরে ধীরে প্রয়োগচ্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষায় 
অগ্রসর হইয়াছে তথাপি তাহার সংস্কৃত বাক্যরচনা প্রভৃতিতে অধিকার এপ্টে ন্স্‌ 
ক্লাসের ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি । তাহার ইংরাঁজিতে দখল সম্বন্ধে শিক্ষকদের 
ও পরীক্ষকদের প্রশংস। শুনিয়া আসিতেছি। অথচ আপনি যদি দুই বৎসর 
পৃব্বেও বিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে পরীক্ষা করিতেন তবে মনে করিতেন 
তাহার কিছুই শেখা হইতেছে না । উপাধ্যায়৬ গত বৎসরের পুর্ব বংসরে রহীকে 
সংস্কৃত পরীক্ষা করিয়াএবলিয়াছিলেন যে রী অত্যন্ত কাচা অবশেষে ছুই চারি 
দ্রিন তাহাকে পড়াইয়াই আমাকে বলিলেন রথীর সংস্কৃত শিক্ষার ভিত্তি খুব পাঁকা। 
রকম হইয়াছে । ভিত্তিটি রচন! করার পর গতবৎসর যখনি সকলে পরামর্শ 
দিলেন রথীর এপ্টেন্স্‌ পরীক্ষা দেওয়া কর্তব্য তখনি মন স্থির করিলাম এবং এই 
এক বৎসরে সে এণ্টেন্সের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তত হইয়াছে_ অথচ বৎসরের 
মধ্যে একটি দিনও তাহাকে রাত জাগিয়া পড়িতে হয় নাই এবং মধ্যে গুরুতর 
দুর্ঘটনায় ও মানসিক গীড়ায় তাহাকে দীর্ঘকাল পাঠাভ্যাস হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া 
রাখিয়াছিল। ইহাঁও আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সাধারণ বালকদের চেয়ে স্বাভাবিক 
বুদ্ধিতে রী কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। 

জগদানন্দ? অঙ্ক শেখান। তিনি কিরূপ নিপুণ ও উৎসাহী শিক্ষক তাহা 
আপনি দূর হইতে কল্পনা করিতে পারিবেন নাঁ। 

ভূগোলে অদ্যুত কাচা থাকিতে পারে কিন্তু ইতিহাস যে পধ্যস্ত পড়িয়াছে 
বোধ হয় তাহা তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। 

আপনি যদি শ্রদ্ধার সহিত কিছুদিন অপেক্ষা করিতে পারেন তবে সম্ভবত 
নিরাশ হইবেন না। কিন্তু এ কথা আপনাকে বলা আমার পক্ষে ঠিক বিবেচনা- 
সঙ্গত হইল না। কারণ আপনি কি প্রত্যাশা করেন তাহা! আমি নিশ্চয় জানিনা 
এবং ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা মুঢতা। আপনার পুত্রের 
শুভাশুভ আপনি ভাবিয়। স্থির করিবেন। আমাদের সাধ্যদ্বারা যাহা সম্ভব তাহাই 


পত্রাবলী ১৪ 


হইবে ইহার অধিক আর কি বলিব? আমাদের প্রণালী প্রচলিত প্রণালী নহে, 
সুতরাং আপনার মনে আশঙ্কা হইতেই পারে। 

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ 
আসন্ন হইতে পারে। ইহাই অনুভব করিয়! কুপ্জবাবুর” হস্তে ভার সমর্পণ 
করিয়াছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন কাজের লোক - সুতরাং ভাবের দিকে 
বেশি কোক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াকড়ী করেন- তাহাতে তিনি 
লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে 
এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব করি । আমার সঙ্গেও তাহার স্বভাবের এক্য 
নাই-- থাকিলে আনন্দ পাইতাম, কাজ পাইতাম না। 

ছইজন এম, এ, ৯১০ ও একজন বি, এ শিক্ষক আসিতেছেন। তাহাদের 
মধ্যে প্রথম ছুইজন দক্ষতার সহিত অনেকদিন হেডমাষ্টারী করিয়াছেন এবং 
তৃতীরটি গণিতের প্রধান শিক্ষকরূপে অনেকদিন এন্ট্রেন্স্‌ বিদ্যালয়ে নিযুক্ত 
াছেন। ইহাদের হাতে ছাত্রদের শিক্ষাকার্ধ্য ভালই চলিবে বলিয়া আশ] করি। 
বিদ্যালয়ের ব্যয় প্রচুর বাড়িয়া গেল যদি ফল তছৃপযুক্ত হয় তবে ছুঃখ করিব না। 

আপনি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন কিন্তু জবাবদ্িহী যখন আমার তখন আমাকে 
দীর্ঘ করিয়াই লিখিতে হইল কিছু মনে করিবেন না । 

বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার ব্যবস্থার শীঘ্রই উন্নতিসাধন করিতে পারিব এই 
আমার আশা, এবং সেই চেষ্টাতেই রহিয়াছি - ইহার অধিক আশ্বাস আপনাকে 
আঁর দিতে পারি না। ইতি ২৬শে জ্যৈষ্ঠ । ১৩১০ 


ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আলমোড়া 
সবিনয় সম্ভাষণপূর্ববক নিবেদন -_ 
আপনার পত্রে বিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য অবগত হইলাম । আপনার 
অভিপ্রায় হেডমাষ্টার নগেন্দ্রবাবুকে* জানাইয়া পত্র লিখিতেছি। যাহাতে 
কোনপ্রকার ত্রুটি না থাকে তাহাকে বিশেষ করিয়া সেইরূপ উপদেশ দিব। 


১৪ রবীন্্বীক্ষা-১১ 
“দূরে থাকিয়া বিদ্যালয়ের জন্য যাহা করা সম্ভব তাহ? করিতেছি অর্থব্যয় 
সন্বন্ধেও কুষ্ঠিত হই নাই তাহাও বুঝিতেছেন। তথাপি আমার অনুপস্থিতির যে 
সকল অসুবিধা তাহা দূরে থাকিয়া দূর করা! অসাধ্য । মধ্যে একবার না থাকিতে 
পারিয়া বোলপুরে গিয়াছিলাম - কিস্তু সেই অল্প কয়দিনেই আমার কন্যার পীড়া 
এমন বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইব এমন 
আশ! ভাক্তারেরা করে নাই। তাই এখন আর তাহাকে সাহস করিয়া ছাড়িয়া 
যাইতে পারি না। 
নূতন যে সকল লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের অনেকেই শিক্ষা- 
কার্ষ্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু* বিপিনবাবু৯০ উভয়ে এম, এ 
_ উভয়েই হেডমাষ্টার ছিলেন। আর একটি গণিতশিক্ষক বি, এ, আসিতেছেন, 
তিনিও অন্যত্র হেডমাষ্টারি করিতেছেন ইহাদের দ্বারা কাজ ভাল হইবে বলিয়াই 
আশা করা যায়। মোহিতবাবুও১১ ইহাদের বিচক্ষণতায় সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 
ড্রয়িং মাষ্টার১২ আসিয়। পৌছিয়াছেন-_ তিনি কাঁজ আরস্ত করিয়াছেন । 
| 0191)0)৯৩-এর কাজ এখন কিছুকাল স্থগিত থাকিবারই কথা। 
কেনন৷ তাহার যন্্াদি কিছুই কেন! হয় নাই। তাহা ব্যয়সাধ্য স্থৃতরাঁং কিনিবার 
সুযোগ ঘটিতে বিলম্বই হইবে । | 
নৃতন ছেলে অনেকগুলি আসিয়াছে । তাহারা কিরূপ আমি কিছুই 
জানিনা _ তাহাদের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়! দিয়াছি। নৃতন ছাত্র 
অনেকগুলি না পাইলেও বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করা কঠিন হইয়া উঠে। এখন 
যে ভাবে ছাত্রদের রাখা হইতেছে তাহাতে কি কোনো শৈথিল্য ঘটিবার সম্ভাবন! 
হইয়াছে? 
নৃতন পরিবর্তনের আরস্তে কিছু কিছু গোলমাল ঘটিতেই পারে । পরিবর্তনও 
ইচ্ছ। করিয়া করি নাই। আশা করিতেছি এখন যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা 
স্থায়ী হইতে পারিবে। 
আপনি যদি মাঝে মাঝে মোহিতবাবুর সঙ্গে দেখা! করিয়া আপনার বক্তব্য 
তাহাকে জানান তবে বড় ভাল হয়। অধ্যাপনা সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থার ভার তিনি 
লইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বোলপুরে গিয়া শিক্ষাবিধি ও নিয়মাবলী ঠিক করিয়া 
দিয়াছেন-. আপনারা যদি মাঝে মাঝে পরামর্শ করিতে পারেন তাহা হইলে 


_পল্জাবলী ৯৫ 
আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হই। আমি নিশ্চয় জানি মোহিত্তবাবু আপনার কথায় 
বিশেষ মনোযোগী হইবেন। মোহিতবাবু বি্ভালয়ের অধ্যক্ষদভার সদস্য, সুতরাং, 
আপনার চোখে যাহা কিছু ঠেকিবে তাহাকে জানাইলেই রীতিসঙ্গত হইবে এবং 
দ্রুত তাহার ফলও পাইবেন। 

আপনার কাছে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। বঙ্গদর্শনকে ১৪ 
লেখা দিয়া সাহায্য করিবেন। আমি নান] রূপে বিব্রত - সম্পাদকের কর্তব্য 
একেবারেই করিতে পারি না আপনার! যদি একটু মনোযোগ করেন তবে 
আমার উদ্বেগভার অনেক লাঘব হয়। ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩১০ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৫ ও 
শিলাইদহ 
কুমারখালি 
সবিনয় নিবেদন, 


আপনার পত্র পড়িয়া ছুঃখিত হইলাম। অচ্যুতর অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমাদের 
সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই ইহা আমি নিশ্চয় জানি। ইংরাজি পরীক্ষা খুব 
কড়া রকমেরই হইয়াছিল-_ তাহাতে অচ্যুত ৩৩ নম্বর পাইবে তাহাও আশ করি 
নাই- কারণ সকল ছাত্রই সমান হইতে পারে না। তৎসত্বেও অচ্যুত্তর যে 
পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তাহ] বিদ্যালয়ের সকলেরই কাছে সন্তোষজনক বলিয়। 
বোধ হইতেছে। 

বি্ভালয় শিলা ইদহে লইয়! আস! ছাড়া বর্তমান অবস্থায় কি টা পারি? 
ইহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইবে কিন্ত আর কোথাও এতগুলি ছাত্র ও অধ্যাপককে 
স্থান দিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলাম না । কলিকাতায় রাখাও উচিত 
বোধ করি নাই। অগত্যা অনিচ্ছাক্রমেই শিলাইদহে ছাত্রদিগকে আনিতে 
হইতেছে। এখানে আর কিছু না হউক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে না। 
আপনার মতে কি বোলপুরেই ছেলেদের রাখা সঙ্গত হইত? 

ছুটির সময় ছুইজন অধ্যাপক ছিলেন ও ছাত্র কেবল পাঁচটি ছিল । দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে একটি অধ্যাপক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ইহা! মনে রাখিতে হইবে ছুটির 
সময়ে যে অধ্যাপকের! কাজ করেন তাহার! আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই 


ক্করেন। ভবিষ্যতে ছুটির সময়ে কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে রাখিব না ইহাই স্থির 
করিলাম। কারণ, তাহাতে আথিক ক্ষতি, নানাপ্রকাঁর অস্ুবিধা - তাহার উপরে 
অভিভাবকদের অসস্তোষেরও হেতু দেখা যাইতেছে । সব সুদ্ধ নূতন বন্দোবস্ত 
অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে । যদি অচ্যুতকে শিলাইদহে পাঠাইতে আপত্তি 
বোধ করেন রমণীমোহনকে ১৫ লিখিয়া পাঠাইবেন। ইতি মঙ্গলবার 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গিরিডি 
২০শে ভাদ্র ১৩১১ 
বিনয়সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন, 


শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ১৬ মহাশয়ের পুত্র যোগরঞ্জন৯৭ পাঁচ দিন জ্বর ভোগ 
করিয়৷ বিচ্ভালয়ে মার! গিয়াছে । মনোরঞ্জনবাবু তাহার পুত্রের মৃত্যুর তিন দিন 
পূর্বেই সংবাদ পাইয়া সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি গিরিডিতেই এখন আছেন। 
তিনি বারবার আমাকে বলিয়াছেন বিগ্ভালয়ে তাহার পুত্রের চিকিৎসা ও শুশ্রাধার 
যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল এরূপ বাঁড়িতে হওয়াও কঠিন। পুজার ছুটির পরে 
তাহার অন্য ছেলেটিকেও তিনি বিদ্যালয়ে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। জ্বর সহসা 
এত কঠিন হইয়! উঠিবে তাহ ডাঁক্তাররাও কল্পনা করিতে পারেন নাই - অতএব 
কেন যে গীড়া এমন সাংঘাতিক হইয়! উঠিল তাহা আমি বলিতে পারি ন]1। 
বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ,১৮ এল, এম, এস, ডাক্তার, তিনিও 
বিস্মিত হইয়াছেন। 

এবারে অতিবৃষ্টিবশত বোলপুরে অরের প্রাহর্ভাব হইয়াছে সন্দেহ নাই- 
কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বিশেষ আশঙ্কাজনক হইয়াছে বলিয়া 
আমরা মনে করিতে পারি নাই- কলিকাতায় যে সকল পরিবারে অনেকগুলি 
ছেলে আছে সেখানে আমাদের বিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি জ্বর ও আমাশয় 
প্রভৃতির উপসর্গ দেখা গেছে। গিরিডির ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থানেও এবার রোগের 
বিরাম নাই। 01 

পৃজার ছুটির পরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি ডাক্তারখানা ও একজন উপযুক্ত 
প্রবীণ ডাক্তার নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। বোলপুরে আ্যাসিন্টান্ট সার্জন 


পত্রাবলী ১৭ 


আছেন, ছাত্রদের গীড়। কিছু গুরুতর হইলে এখন তাহাকেই ডাকা হয়। ইহার 
বেশি কিছু করা আমার পক্ষে আমার বর্তমান অবস্থায় একেবারে অসাধ্য । 

রোগতাপমৃত্যু আমাদের বিদ্ভালয়কে একেবারে ক্ষমা করিবে এমন আশা 
করা যায় না। পরিবারের মধ্যে এরূপ হুর্ঘটনা ঘটিলে লোকে যত না বিচলিত 
হয় বিদ্যালয়ে ঘটিলে তাহার চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া থাকে । 
সহজেই মনে হয়, হয় ত যথেষ্ট যত হয় নাই। বোধ রি এই জন্যই অনেক 
অভিভাবক অনেকগুলি ছেলেকে লইয়া গেছেন _ সেইজন্যই বাকি ছাত্রদের মন 
চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে সন্দেহ নাই- ইহার কি প্রতিকার সম্ভব জানিনা । আমি 
প্রায় প্রত্যহই বিগ্ভালয় হইতে পত্র পাইতেছি তাহাতে শ্রীমান সত্যেন্্র এবং 
অন্যান্য অধ্যাপক বারম্বার আমাকে জানাইয়াছেন তাহার বিদ্যালয়ের কোনো 
অব্যবস্থা' ঘটিতে দেন নাই । 

ইতিমধ্যে দীনেশবাবু৯৯ বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন তিনিও লিখিয়াছেন বোল- 
পুরে তিনি উদ্বেগজনক কিছুই দেখেন নাই _ অভিভাবকেরা ব্যস্ত হইয়া ছাত্রদের 
অনিষ্ট করিতেছেন। অবশ্য,আমি অভিভাবকদের দোষ দিই না _ উৎকণ্ঠ। জন্মিবারই 
কথা _ কিন্ত বিদ্যালয়ের পক্ষে কোনো ক্রুটি না থাকিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। 

মোহিতবাবু২০ গীড়িত-_ আমার শরীর এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে 
ইহাকে কাজে জুতিয়া কষাঘাত করিলে এবার এ নিতান্তই শুইয়া পড়িবে । 
আমি আমার কর্মের উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিয়া পূজার পর হইতে স্থায়িতাবে 
নিজেকে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্টিত করিবার অভিপ্রায়েই এবারে নানা কর্ন ফেলিয়া 
এখানে আসিয়াছি_-আবার যদি আমাকে ছুটিতে হয় তবে এখানে যেটুকু লাভ 
করিয়াছি তাহা খোওয়াইব এবং তাহার বেশিও কিছু লোকসান দেওয়া অসম্ভব 
নহে ।' আপনাকে বল বাহুল্য নিজের স্বাস্থ্কে আমি নিজের জন্য বেশি মনে 
করি না_ যখন ছুই একটা কাঁজের ভার লইয়াছি তখন শরীরটাকে যেমন করিয়া 
হোৌক্‌ খাড়া করিয়া লইতে হইবে, এই মনে করিয়াই এখানে এখনো অবিচলিত 
হইয়া বসিয়া আছি। অচুর২১ সম্বন্ধে আপনার যদি উদ্বেগ জম্মে তবে আশ্চর্য্য 
হইব না- কারণ, সন্তানস্সেহ আমার অবিদিত নাই। অধ্যাপন। বা! স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
আপনার যদি ছুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়! থাকে তবে অসঙ্কৌচে যথাকর্তব্য করিবেন। 
আপনাকে বারম্বার আশ্বীম দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। ইতি 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


(৯৮. 'রবীন্দ্রবীক্ষা-১০ 


রিং 


নদিয়া 

আছ্ধাম্পদেষু, 

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন _ 

সাহিত্যের আসর ত পরিত্যাগ করিয়াছি । লেখা এবং বল! একেবারে 
বন্ধ হইয়াছে তাহ] নহে কিন্তু বন্ধ করিবার সময় হইয়াছে । সময় যে হইয়াছে 
তাহার একটা প্রমাণ এই যে লিখিতে আর ইচ্ছাই হয় না নিশ্য়ই তাহার 
কারণ এই যে শক্তি কমিয়াছে এবং মন অন্য দিকে গিয়াছে । শক্তির যখন হাস 
হয় তখন হিসাব করিয়া চলিতে না পারিলে ফতুর হইতে হয়। সেইজন্য আজকাল 
চারিদিক হইতে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছি _ ইহাতে লোকে অনেক সময় নিন্দা করে 
কিন্ত সামর্ের বেশি নবাবী করা! আরো অধিক নিন্দনীয় | 

তার পরে আপনার বইয়ের২২ সমালোচনা! করিতে বসা আমার পক্ষে 
অশিষ্টতা হইবে । যদি আপনার সহিত সকল অংশে বা অনেকটা পরিমাণে 
মতের মিল হইত তবে চিন্তা করিতাম না। সমাজকে সংসারকে আপনি যেদিক 
হইতে দেখেন আমি সেদিক হইতে দেখিনা এই কারণে আপনাকে বিচার করিতে 
বসা আমাকে শোঁভাই পাইবে না। মঙ্গলকে ধিনি যেভাবে উপলব্ধি করিতেছেন 
তিনি তাহাকে সেই ভাবেই প্রকাশ করিবেন ইহাই ভাল; তাহাতেই কাজ 
হইবে। তাহার উল্ট! পথে কাজের চেয়ে অকাজ বেশি হয়। অস্তত প্রতিবাদ 
করিবার, তর্ক করিবার প্রবৃত্তি আমার আর নাই, তাহাতে যে সময় যায় সে 
সময়টা ব্যয় করিবার মত সম্বল আমার ত দেখি না । আঁপমি আমার মাননীয় _ 
দয়া করিয়া আমাকে এমন অনুরোধ করিবেন না যাহ! পালন করিতে গেলে 
চিত্তপ্রসাদ নষ্ট হইবে । 

আপনি কেঁছুলে যাইতে ইচ্ছা! করিয়াছেন। স্প্রিংযুক্ত একট! গাড়ি 
আমাদের আছে সেটা অম্নিবাস্-জাতীয়। তাহাতে এক আধ মাইল চলে কিন্তু 
দূরে যাইতে হইলে উপযুক্ত গরু পাইবেন না। ঘোড়ার গাড়ি আছে, তাহার 
ঘোড়া ছুটি প্রাচীন, তাহাদিগকে দূর যাত্রায় লইলে তাহাদের পক্ষে মহাপ্রয়াঁণ 
হইবে। যদি সম্ভব মনে করেন তবে বড় গরুর গাঁড়িটাকে লইয়া একবার চেষ্টা 
দেখিতে পারেন । কিন্তু বর্ধার সময়ে কেন? এখন কাদার পথে বরাবর কোনো 


ভারি গাড়ি চলিবে কিনা সন্দেহ । পৌষ সংক্রান্তির মেলার সময় যদি যাঁন তবে 
সকল প্রকারেই সুবিধা হইতে পারিবে । ইতি ১ল। আষাঢ় ১৩১৮ 


আপনার 
স্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৮ ওঁ 
শিলাইদ। 
নদিয়! 
শ্রদ্ধাম্পদেষু, 


আমি আপনার দয়ার প্রার্থী । অনেকদিন ধরিয়া আমাকে লইয়। টানাটানি 
চলিয়াছে। তাই ক্লাস্ত শরীর মন লইয়া এই পদ্মার নির্জন তীরে আশ্রয় লইয়াছি। 
ওদিকে যুরোপযাত্রার সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে তাহার পূর্বেবে কিছুদিন 
এখানকার নিভৃত পল্লীর শাস্তি ও নব বসন্তের মাধুর্য্য উপভোগ করিয়! যাইব 
স্থির করিয়াছি । আপনার কাছে কোনো মিথ্যা! ওজর করিলাম না- যে ওজরটা 
জানাইলাম সেটাকে যদি নিতান্ত হাল্কা বলিয়! মনে করেন তবে দণ্ড দিবেন - 
কিন্ত বড় প্রয়োজন আছে বলিয়াই এখানে পালাইয়া আসিয়াছি- হাতে সময়ও 
অল্প, এটুকুকে গোলেমালে ফুঁকিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে না। পলাতক অপ- 
রাঁধীকে দূর হইতে যত পারেন গালি দিবেন কিন্তু তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার 
চেষ্টা করিবেন না । একবার ভাবিয়াছিলাম ডাকঘরের পিয়নের হাত এড়াইয়া 
জলপথে নৌকা] বাহিয়া চলিয়া! যাইব -_ কিন্তু ছেলেমেয়েরা এখানে আছে তাহার! 
দূর প্রবাসযাত্রার পৃব্রে আমাকে কাছে রাখিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করাতে তাই 
অমন করিয়া দৌড় দিতে পারিলাম না। তাই ধরা পড়িয়াছি। অপরাধ কবুলও 
করিতেছি এক্ষণে ক্ষমা যদি করেন তাহাতে আপনাদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ হইবে । 
ইতি ১৬ই মাঁঘ ১৩১৮ 


ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


২৪ রবীন্ত্বীক্ষা-১০ 
পত্র-প্রস্ঞ্গ 


পত্রগ্রাহক অক্ষয়চন্দ্র সরকার (জন্ম : কদমতলা, চু'চুড়া ১১ ডিসেম্বর ১৮৪৬- মৃত্যু : ২ অক্টোবর 
১৯১৭) বহরমপুরের সাঁব-জজ গঙ্গাচরণ সরকারের কৃতি সন্তীন। আঁইনজীবীরূপে তার প্রথম 
কর্মস্থলও বহরমপুর (১৮৬৮ থু.)। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তীর প্রথম পরিচয় । বঙ্কিমচন্দ্র 
সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় (বৈশীখ ১২৭৯) অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ “উদ্দীপনা” প্রকাশিত 
হয় । সেই থেকে তিনি বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক | 
অঙ্গয়চন্্র মাত্র পাঁচ বছর বহরমপুরে ছিলেন । পীড়িতা মাতীর স্ুশ্রষার জন্য তাকে 
চ'চড়ায় ফিরে আসতে হয়। চু'চুড়া থেকে তিনি প্রথমে সাপ্তাহিক 'পাঁধারণী” (১৮৭৩ খু.) এবং 
পরে কলকাতা থেকে মাসিক “নবজীবন” (১৮৮৪ খু.) সম্পাদনা করেন। প্রখ্যাত লেখকদের 
রচনাসমৃদ্ধ সাপ্তাহিক “সাঁধারণী' সতেরো বছর এবং মাঁসিক 'নবজীবন” পাঁচ বছর সগৌরবে 
প্রতিঠিত ছিল। লেখক ও সম্পাদক অক্ষয়চন্ত্রের বহু অন্ুরাগীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বিপিনচন্ত্র পাল। বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে মূল সভাঁপতিরূপে অক্ষয়চন্্রকে 
বরণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন, 
“আচার্য অক্ষয়চন্ত্র শুধু আমার সাহিত্যগতর নহেন, তাহার “পাঁধারণী” পড়িয়াই আমি রীজ- 
নীতির ক খ হইতে আরম্ত করিয়া শেষ পর্যন্ত পড়া শিখিয়াছি।' 
মৌলিক রচনা ও সমালোচনা ছাড়াও সাঁরদাঁচরণ মিত্র -সহযোগে অক্ষয়চন্দ্র খণ্ডে খণ্ডে 
প্রকীশ করেছিলেন এক দুর্ণত সাহিত্য সংকলন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ” (অগ্রহায়ণ ১২৮১-৮৩)। 
এই সংকলন প্রবাণ বস্কিমচন্দ্রের সপ্রশংস দৃষ্টি এবং নবীন রবীন্দ্রনাথের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। 
এই গ্রন্থ পাঠের অবিস্মরণীয় স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ “জীবনস্মতিতে লিপিবদ্ধ করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় : 
শ্রীযুক্ত সারদাঁচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকারের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে 
একটি লোভের সামস্ত্রী হইয়াছিল । গুরুজনের। ইহা'র গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঁঠক 
ছিলেন না । স্্তরাঁং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না । 
বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদপগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়! আমার মনোযোগ 
টাঁনিত। আমি টাকাঁর উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবাঁর চেষ্ট! করিতাম । বিশেষ 
কোনো দুরূহ শব্ধ যেখাঁনে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি ছোটো বাঁধানো খাতায় 
নোট করিয়া রাখিতাঁম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলি আমার বুদ্ধি অন্ুসীরে যথাসীঁধ্য টুকিয়া 
রাখিয়াছিলাম ।, 
অক্ষয়চন্দ্রের সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' পাঁঠ রবীন্দ্রজীবনে সার্থক হয়েছিল । বিদ্াপতি- 
চণ্তীদাঁসের পদগুলির সঙ্দে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'ভানুসিংহ 
ঠাকুরের পদাবলী” (১৮৮৪ খু.)। আমাদের অনুমান, নবীন রবির লেখনী-নিঃস্থত অভিনব পদগুলি 
পড়েই প্রাচীন কীব্যসংগ্রহ' -সংকলয়িতা অঙ্গয়চন্্র রখীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগস্থাপনে আগ্রহী হন 
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এবং সম্ভবত পর্র দ্বার প্রথম সে-ষৌগ স্থাপন করেন । যদিও এ সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা 
অক্ষয়চন্দ্রের কোনো পত্রের ইতিবৃত্ত আমাদের অজ্ঞাত, তথাপি, অক্ষয়চন্দ্র-সম্পীদিত 'নবজীবন'- 
পত্রে (শ্রাবণ ১২৯১, পূ ৫৭-৬২) মুদ্রিত “ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী”-শীর্যক ব্যঙ্গ রচনাটি অক্ষয়- 
চন্ত্রেরই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বলে মনে হয় ৷ 


শীস্তিনিকেতনে 'ব্রন্ধচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠার (৭ই পৌষ ১৩০৮) পরবর্তীকালে (১৩০৯-১৮) 
অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আটথাঁনি পত্র বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে (অক্ষয়- 
চন্ত্রের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতচন্ত্র সরকারের সৌজন্তে)। অগ্যুতচন্ত্র যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র 
ছিলেন (১৩০৯-১১) সেই সময় তীর শিক্ষার উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে সদীজিজ্ঞাস্থ অক্ষয়চন্ত্ 
রবীন্দ্রনাথকে যে-চিঠিগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রতবনে সংগৃহীত আটখানি পত্রের প্রথম ছয়খাঁনি 
সেই চিঠিগুলিরই উত্তর মাত্র হলেও অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা এই পত্রগুলি শাত্তিনিকেতন বিদ্ভালয়ের 
তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থাসম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যের এক অঙ্জাত ভাগার | 

উক্ত পত্রধারার প্রায় সাঙ খছর পরে লেখা (৭ ও ৮ -সংখ্যক) শেষ পত্রদ্য়ের বিষয়বস্তত 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! প্রয়োজন, অক্ষয়চন্ত্রের সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রায় নীরবত্তা 
সত্বেও রবীন্দ্রনীথের 'অচলায়তন' নাঁটক-সমালোঁচনায় অক্ষয়চন্দ্র মুখর হয়েছিলেন । প্রবাসী পত্রে 
(কাঁতিক ১৩১৮) 'অচলায়তন প্রকাশিত হলে 'আধাবর্তে (কাতিক ১৩১৮) এর সমালোচন। 
করেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । উক্ত সমালোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশিত হয় 
“আর্ধাবর্তের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় । রখীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর-সংবলিত “আর্ষাবর্তে ই অক্ষয়চন্ত্র প্রকাশ 
করেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত 'ফোয়ার।' নামক পুস্তকের সমালোচন। এবং সেই স্বত্রে 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাঁধ্যায়-কৃত “অচলায়তন" সমালোচনার ক্রটবিচ্যুতি প্রদর্শন প্রসঙ্গে অচলায়- 
তনের লেখক রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমীলোচণা । অক্ষয়চন্দ্র -কুত বিরূপ সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় 
রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমীর বন্দ্যোপাঁধ্যায়কে যে-পত্র লেখেন ললিতকুমারের পুত্র শ্রীসলিলকুমার 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের সৌজন্যে সেই পত্রের শেষাংশ ইতিপূর্বে 'অচলায়তন"-গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়ে' 
প্রকাঁশিত; প্রথমাংশ এখানে সংকলিত হল : 


“সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন, 

অক্ষয়বাঁবু আপনার উপর রাগ করিয়া আমাকে আঘাত করিয়াছেন এ কথা আপনি ঠিক 
ঠাহর করেন নাই । অচলায়তন সমালোচনায় আপনি একেবারে মৃত্যুবাঁণ ছাড়েন নাই ধলিয়া 
তিনি আপনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ৷ তিনি আপনাকে পরামর্শ দিয়াছেন, 
যে, হয় এসপার নয় ওসপাঁর _ ল্যান্সেট লইয়া! ফৌড়ীকাঁটা সমালোচনা! নয় _ খাঁড়া লইয়। একেবারে 
নিঃশেষে সারিয়া ফেলাই সনাতনী চিকিৎস1। ক্ষত্রিয় মতে সমালোচন। কেমন করিয়া করিতে হয় 
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্রাহ্মণকে তিনি তাঁহার উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার নমুনাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু এরূপ 
সাহিত্যিক গুপডগিরি -যাঁহারা নৃতন হঠাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছেন ত্তীহাঁদিগকেই শোভ। পায়, ইহা 
বুনিয়াদি ঘরের কায়দা নহে । কোনে বিষয়ের দুই দিক দেখিয়] সত্য 1 গার করা অকর্তব্য এরূপ 
অদ্ভুত উপদেশ সনাতনী বা নূতনী কোনে সংহিতায় আজ পর্যন্ত দেখা যাঁয় নাই। ইহা নিতান্তই 
ক্রোধান্বতার উন্মত্ত প্রলাপ | 

এরূপ রচনা পড়িলে আমার লঙ্গা1! বোধ হয়। কারণ, যিনি লেখক তিনি বয়োবৃদ্ধ । 
তিনি হঠাৎ অসংবৃত হইয়া উঠিলে অত্যন্ত অশোভন হয় । মানুষ বিচলিত হইলেই তাহার দূর্বলতা 
প্রকাশ হইয়! পড়ে কিন্তু সেটা যদি সরলভাবে প্রকাশ পায় তবে তাহাতে তেমন দোষ হয় না 
যদি স্বরচিত বিচারকের আসনের উপর চড়িয়া বসিয়। বিচারকের ভড়ং করিয়া অন্তর্দাহকে 
অসংযতরূপে ব্যক্ত করা হয় তবে সেট? লঙ্জাকর হইয়া পড়িবেই। কারণ, নির্লজ্জতার মতো 
লজ্জীজনক আর কিছুই হইতে পাঁরে না । তিনি ছাড়া বঙ্গসাহিত্যে আর কেহ সমালোচনা করিতে 
জাঁনেন না এই অভিমাঁন এমন প্রগল্ভভাঁবে লেখক যদি প্রকাঁশ না করিতেন তবে তিনি রাঁগের 
মাথায় যাহা তাঁহা যেমন তেমন করিয়া বলিলেও আমাদের পক্ষে এমন সংকোচের কারণ হইত 
না। বাদী প্রতিবাদীতে মাথা ফাটাফাটি হইয়াই থাকে কিন্তু স্তায়পরতার অহংকার ঘোষণা 
করিয়া জজ সাজিয়া কেহ লাঠি হীতে দাক্গ! করিতে আসিলে তাহাতে যত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটুক 
তথাপি তাহা প্রহসন হইয়া দীড়ায়। 

অক্ষয়বাঁবু যাঁহীকে যথার্থ সমালোচিন। বলিয়া প্রচার করিতেছেন সেরূপ সমালোচনা আমি 
যত সহিয়াছি এমন বৌধ হয় আর কেহ নহে। তাঁহার দ্বারা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে 
কিনা সে বিচার আমি করিতে চাই না; কিন্তু আমার তাহাতে অনিষ্ট হয় নাই, ভালোই 
হইয়াছে। একান্ন বৎসর বয়স নিতান্ত কম নয়--আশ! করি, আরও যখন বয়স হইবে তখন 
প্রবীণ বয়সের প্রগল্ভতার অধিকার দাঁবি করিয়া! নিজের চিত্তচাঞ্চল্যকে সাহিত্যের প্রকাশ্য সভীয় 
অনাবৃতভাঁবে উপস্থিত করিতে লজ্জীবোধ করিব। দেশের প্রবীণ সমালোচকদের হাতে যদি 
প্রশংসা লাভ করিতাম তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মসংবরণ করা হয়তে। 
উত্তরোত্তর অসাধ্য হইত ।... ইতি ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৮ [১৩ ডিসেম্বর ১৯১১], 


পত্র ১। ১ শীত্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত 
২ তাহা” স্থলে ভুলক্রমে তাহার লিখেছেন মনে হয় । 

বিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত হেডমাস্টার মনোরঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পত্র ২। ৪ অচ্যুতচন্দ্র সরকার _ অঙ্ষয়চন্দ্র' সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র--বিগ্ভালয়ের ছাত্র । 


পত্র ৩। 


পত্র ৪ | 


পত্র ৫। 
পত্র ৬। 


১৯ 
১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 


১৬ 


পত্রাবলী : টীকা 7৮7. ই 
কবিপুত্র রধীন্দরনাঁথ ঠাকুর । 
্রন্মচর্যাখমের প্রথম প্রধান অধ্যাপক ত্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। 
্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে নিযুক্ত অন্যতম অধ্যাপক জগদানন্দ রাঁয়। 
বিদ্যালয়ে প্রশীসনিক প্রয়োজনে গঠিত প্রথম অধ্যক্ষপমিতির কর্মসম্পাদক কুর- 
লাল ঘোষ । 
অধ্যাপক নগেন্্রনীরায়ণ রায় | 
অধ্যাপক বিপিনবিহা'রী দাসগুপ্ত। 
অধ্যাপক মৌহিতচন্ত্র সেন। 
অধাপক নগেন্দ্রনাথ আইচ। 
হাতে কলমে কাঁজ শেখানোর জন্য প্রস্তাবিত কারখানা । 
বঙ্গিমচন্ত্রপ্রবতিত “বঙ্গদর্শন নখ-পর্যায় | রবীন্দ্রনাথ তখন সম্পাদক । 
শান্তিনিকেতন আশ্রমের তৎকালীন টরগ্ী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় । 
গিরিডির অন্রব্যবসায়ী “স্বদেশী আন্দোলন'-খ্যাত বরিশালবাঁসী মনোরঞ্জন গুহ- 
ঠীকুরতা। 
বিগ্ালয়ের ছাত্র যোগরগ্রন গুহঠীকুরতা । 
কবির মধ্যম জামাতা (রেণুকার স্বামী) অধ্যাপক ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । 
অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন । 
অধাপক মৌহিতচন্্র সেন । 
অচ্যতচন্দ্র সরকার । 
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রণীত পুস্তক “সনাতনী' | (সনাতন ধর্ম, দর্শন ও সমাজ 
সম্বন্ধীয় প্রকাশমীলা) প্রকাঁশকাঁল ১ মীঘ ১৩১৭ পৃ. ১৮৬ | 


09179 20501 


11828180660 


2২/00/৭117 750985 
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চসিগরানি ৪০--২৯১ ্৯০ এ /ঞ 


কবির-ঠৌহার ইংরেজী-বপান্তর 
অজিত চত্রুবর্তী -কৃত রূপান্তরের পিয়রসন -কত প্রতিলিপিতে 
রবীন্নাথ-কৃত সংশোধন 
পাঙুলিপি_অভিজ্ঞান ১১৩। গৃ ৩৩ 


কবীর-ফহার ইংরেজি-রূপাস্তর 


1810, 0 98706, 081021067 ০1 00 1065 08169517089 ! 179 ৫০ 9০৮ 51651) 10 
(018660917695 ? 41156 2104 09811 ১০৮] 01811], 1,0%619 90005 91৩ 8১100- 
81786 0010) 11006 100510 10] ০] 009৫, 11860 1০ (170 সা. ৪1100] 19911. 
7010 ০01 1121103 2100 2০৬ 9011 11680 00 1719 066? 210 096 01 ৪: 00013, পা 


01001)91701178 ৫6০11010. ১ 


মূল হিন্দী : 
জীগরী মেরী সুরত সোহীগিন জাগরী | 
ক্যা তুম সৌরত মোহ নী'দ মে, 
উঠকে তজনীয়া মে' লাগরী | 
চিতসে শব স্থনো সর্বন দে. 
উঠত মধুর ধূন রাগরী | 
দৌউ কর জোর সীস চরনন দে, 
ভক্তি অচল বর মাংগরী ॥২ 
বাংলা অনুবাদ : 
জাঁগ, ওগো আমার প্রেম সোহাঁগিনি ; জগ । কেন তুমি মোহনিদ্রায় শুইয়া আছ? উঠিষ্ন 
ভজনে প্রবৃত্ত হও | তোমার সর্বদেহে মধুর ধ্বনির রাঁগিণী উঠিয়াছে_চিত্ত দিয়া একবার শ্রবণ 
কর। ছুই হস্ত জোর করিয়া তাহার চরণে মস্তক প্রণত করিয়া অচল ভক্তি বর প্রার্থনা কর ।২ 


[17616 15 016 5101716 11) 211, 0 9801), 
[,59৬106 1017) 25106, 6৬61৮110115 15 19150 11/6 (109 151900101 89210 | 8. 77011101, 
4৯9 616 ৮95০ 11999 17) 42097 0100 19565 16561 11) 161-৬ | 
যূল হিন্দী : 
সাঁধো এক আপ সব মাহা ॥ 
দুজ| করম ভরম হৈ কৃর্তৃম, 
জেযা দর্পণ নে ছাহা, 
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২ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খগ্/প্লীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রঙ্গচর্ধযাম/বোলপুর়/কবীর প্রেম।৬। 
পৃ ৯১৬-১৭ 

৩ পাণুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 46 


২৮ রবীন্তবীক্ষা-১৬ 


জল তরঙ্গ জিমি জলতে. উপজৈ, 
ফির জল মাহি রহাই ॥* 


বাংল! অন্থবাদ : 
সাঁধু, এক আত্মা সকলের মধ্যে । তাহাকে ছাড়িয়া সমস্তই দর্পণের মধ্যস্থ প্রতিবিশ্বের স্ায় 
মিথ্যা; জলের তরঙ্গ যেমন জলেই উৎপন্ন হইয়া জলেই থাকিয়! যাঁয়। 


[178 ০0006 10110 61968 11) 1176 0110. 
চ71615 1016 0010 (0 110161266 81) 1)6 19 (136 015011916 60 169616 1176 (17) €52011119, 
7615 079 01015 010 10 21] 086195/858 01116. 


মূল হিন্দী : 
. সীধো এক রূপ জগমাহী” | 
আপৈ গুরু হোয় মন্ত্র দেতহৈ, 
সিষ হৌয় সবৈ স্থুনাহী* । 
জে৷ জস গহৈ লহৈ তস মারগ, 
তিনকে সতগুর আহী*, 
শব্দ পুকাঁর সত্যময় ভাঁষৈ 
অন্তর রাঁখৈ নাহী*। 
কঠে কবীর জ্ঞান জেহি নির্মল 
খণ্ড অথণ্ড লখাহী” ৬ 
বাংলা অনুবাদ : 
হে সাধু, জগতের মধ্যে সেই একই রূপ । আপনিই গুরু হইয়া তিনি মন্ত্র দেন এবং শিষ্য হইয়া 
তিনিই সবই শোনেন | যে যেমন গ্রহণ করে সে তেমনি পথ প্রাপ্ত হয়-- সর্ব পথে তিনিই সদ্‌- 
গুরু । শব্দ ফুকারিয়। সত্যময় ত্রহ্মই ঘোষণা করিতেছেন ; কোন অন্তর তিনি তো৷ রাখেন না । 
কবীর কহেন, জ্ঞান যেখানে নির্শল সেখানে থণ্ডের মধ্যে অথণ্ড লক্ষিত হয় ।৬ 


[105 10181701085 ০11) 2895 (10০ 100108 0168105, 09 0681 0106, 51100 1015 1791175 
৮/11) 211 ০001 16811, 


& শান্তিনিকেতন প্রস্থমালা]|কবীর/প্রথম খগ্ড/ঞ্রক্ষিতিমোহন সেন/্রন্চর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীরতস্ব/ ১. 
পৃ ৯৫ 
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৬ শান্তিনিকেতন [্রন্থমালা]/কষীর/গ্রাথম খগয্রীক্ষিতিমোহন সেনত্রন্গচর্য্যাশ্রম/যোলপুর/কবীরতস্্ব/ ১১। 


পৃ ৯৬-৯ ৭ 


8৪৯]3+9 চ0ঘারও ২৯, 
116 010850])3 0799890 1710 109 1১016 800, ৫7008 01 16091 0911 010 10078 


810 00%/ (59 185৩ 00100 1207009181 0105- 


মূল হিন্দী: 
| হিলমিল মঙ্গল গাঁও মেরী সজনী । 
ভই প্রভাত বীত গঈ রজনী ॥ 
অধর নিরস্তর ফুলী ফুলবারী । 
অমী সীট অমৃত ফললাগা ॥৮ 
বাংলা অন্রবাদ : 


প্রভাত হইয়াছে, রাত্রি অতীত, হে স্বজনি, চিত্ত মিলাইয়। মঙ্গলগীতি গাঁন কর। সমস্ত আকাশ 
ভরিয়৷ নিরস্তর পুষ্পকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল _অমৃতরস সিঞ্চনে তাহা অমুত ফল প্রসব করিয়াছে।” 
0 0919৬6৫ ? (78261 60 96০ ০1 7081909 ৪০ 17191). 

4৯100111108 19105 01 9009 80৫ 1000139 9190 11017 5011 


19959 109 ৬8/.৯ 


মূল হিন্দী : 
পিয়! উচী'রে অটরিয়া তোরী দেখন চলী। 
চাদ স্রজ কোটি দিয়না বরতু হে, 
তাঁবিচ ভূলী ডগরিয়া ।১" 

ধাঁংল। অনুবাদ: 


হে প্রিয়তম, অতি উচ্চ তোমার অট্টালিকা, আমি দেখিতে চলিয়াছি। চন্দ্র স্র্যের কোটি দীপ 
কেবলি জলিতেছে, তাহীর মধ্যেও পথ ভুলিয়া ফেলিতেছি।১ 
[179 0911) 15 61001695, 01) 121) 19115 ৬100001০195, (1)6 11813607175 0:510158 
11) 18,516, 2100 006 ০০৪০ 0119 0175 696 ৮1101) ৮0100611116 0110907001) 1011510 
90111105 01616 ৮/101)07) 96891108. 4১1) ৮1110 51185 1676 8100 ৬1796 816 1715 001099.১১ 
মূল হিন্দী: ৃ 
অগম পথে জহ, 
বিনা মেহ ঝর লারসরে | 


এটি 
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৮ শান্তিনিকেতন [্রস্থমালা]|/কবীর/প্রথম খওয/্রীক্ষিতিমোহন সেন ব্র্ষচধ্যাশ্রম/বোলপুর/কবীরপ্রেম/৮ 
পৃ ১১৯ ৰ 
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১* শান্তিনিকেতন প্রস্থমালা]/কবীর/প্রথম গণ্য/্রীক্গিতিমোহন দেন/বক্গচর্শ্রম/বোলপুর/ক বীরপ্রেম।১৪| 
পৃ ১২৫ | 
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৬৯. রবীন্্রবীক্ষা-১০ 


দামিন দমকত অমৃত বরসত 
অজব রংগ দরসা'বস রে। 
বিন সরহদ অনহদ জ হ বাজে 
কৌন স্থর জ'হ গাবসাঁরে ।৯২ 
বাংলা অনুবাদ : 
পথ যেখানে অগম্য, বিনাঁমেঘে যেখানে বৃষ্টি, সেখানে দাঁমিনী চমকিত হইতেছে, _ আশ্চর্য 
শোভা দেখা যাইতেছে - নিরন্তর সেখাঁনে অসীম রাগিণী বাজিতেছে ; কোন্‌ সুরে না জানি কে 
গাহিতেছে ।১২ 


৩01 ৪ 1901061)0 1)8$6 ০০ 0016 [809 10 1806 ৮/101) 009 ৬০110. ৬101) 
181561)0900 ০ 210 ৬/92,51105 01010010089, ০1 /0105 21০ [011 01 ৫০০09011012. 
[1০ 1990 ০1 095195 ৮০] 1,010 010 ০] 1162৫ 109৮ ৬111 9090 06 11816? 79011 


985 652 ৮1101) ০9 (001)) 4969,010106106 ৪100. 19০,7১৬ 


যূল হিন্দী : 
জগতর্সে খবর ন'হী পলকী | 
ঝট কপট করি বন্ধ জোরিন 
বাত করৈ' ছলকী । 
কাঁমকী পৌঁট ধরে সির উপর 
কিপ বিধি হোয় হলকী ॥ 
জ্ঞান বৈরাগ প্রেম মন রাখে। 
কহৈ কবীরা দিল কী ॥১॥ 


বাংলা অনুবাদ: 
এক পলকের জন্যও জগতের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইল না। ছলনার কথা কহিতেছ এবং 
মিথ্যা ও কপটাঁচরণ করিয়া আপনার বন্ধন প্রস্তুত করিতেছ। কামনার বোঝ! তোমার মাথার 
উপরে রহিয়াছে _ হাঁপ্কী হইবে কেমন করিয়া ? কবার অন্তরের কথা বলিতেছেন -- তান, বৈরাগ্য 
ও প্রেমকে প্রাণের মধ্যে রাখ 1১৪ 


১২ শান্তিনিকেতন গ্রন্মালা]/কবীর/প্রথম খগ্য/্রীক্ষিতিমোহন সেনব্রহ্মচধ্যা শ্রম/বোলপুর/কবীরপ্রেম/৯| 
৫ ১১৯২৩ 

১৩ পাঙুলিপিতে ক্রমিক সংখ্য। 69 

১৪ শান্তিনিকেতন ্রস্থমালা]/কবীর/প্রথম খগ্য/্রীক্ষিতিমোহন সেন/ক্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর উপদেশ। 
১০|পৃ ৪৪ 


১৪179 স02/ | ৩১ 


[76 13 ৮7156 /11096 11621 116৬6] 9115 07 106. 
0] 20 512১1152601) 2৭1৫০ 1107 ৮51)016 ০৬610176515 এ. 961817%61 €০ 9০৮, 
ব০৬/ 17091181106 099105 50 ০9116 10 076 1001051761৩ ১০০ ৬111 1070 
6৮61010, ১ ৫ 
মূল হিন্দী : 
প্রেম লগন ছুটে ন'হী 
সোই সাধু সয়ানা ছো। 
ক্যা সরায় কা বাসনা, 
সব লোগ বেগীনা হো ॥ 
হুআ ভোর চল দরবাঁর মে, 
সবকো পহচাশো হো 1১৬ 
বাংল। অন্ধবাঁদ : 
সেই সাধুই জ্ঞানী প্রেমের সংযোগ ধাহার আর ছুটিবার নহে। পান্থশালীয় বাস করিতেছ, সমস্ত 
লোক তোমার অপরিচিত, এখন ভোর হইয়াছে সেই দরবারে চল--সকলেরই পরিচয় লাভ 
করিবে |১৬ 


701 0)০ 50900958 5001 118৬6 0১০ 9081 217৫ 101 1119 7১115 2509116100০. 801 


(16 2169 1185061 ড/110 561) 90৮. 11616 ০9) 179৬০ 17011)116 [0] 101],১ ৭ 


মূল হিন্দী : 
দেবীজীকো খস্সী ভেড়া 
পীরন কৌ নৌ নেজা | 
উন সাঁহেবকো কুছভী নাহী 
বাঁহ পকড় জিন ভেজা ॥১৮ 
বাংলা অন্থবাদ : 


দেবীর জঙ্য খাসী ভেড়া; পীরদের জচ্য উত্তম উত্তম দ্রব্য। সেই প্রভু, যিনি হাতে ধরিয়া 
আমাদিগকে পাঠাইলেন তাঁহার জন্য কিছুই নাই !১৮ 
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১৬ শান্তিনিকেতন [প্রস্থমাল]/কবীর প্রথম খগ্/ষ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রঙ্গচ্ধা শ্রম/বোলপুষ/কধীর উপদেশ 
৯/পৃ ৪৩ 

১৭ পাগুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা ?3 

১৮ শান্তিনিকেতন প্রন্থমালা]/কবীর| প্রথম থগ্/্রীক্ষিতিমোহস সেনব্রহ্মচর্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর পরথ/৯৯| 


পু 


৩২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১০ 
1116 075 01601761017 ৮৪৩1 ৮1010) 1785 2, 10016, 1106 05 1621 11101) 1085 661 
0112 0010 ৪ 0169) 15 (16 1721) 0100৫ ০0110155611 %1)0 15 ৬/100)0 109৩, 100৮, 


11015 811 ০1 %07].+৯ 


মূল হিন্দী : 
ঘড়া জেয] নীরফা ফ.টা। 
পত্র জেযা ভারসে ট.টা॥ 
বিন প্যার আপা অভিমানী 
সব নর জান জিংদগাঁনী ॥২৭ 
বাংলা অন্থবীদ : 


তলায় ফুটা জলকস্তের যে অবস্থা, শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন পত্রের যে অবস্থা, প্রেম হইতে বিমুখ 
অহং-অভিমাঁনী জীবনের ঠিক সেই অবস্থা । হে সকল মানব, ইহা জানিয়া লও |২« 


17196 501 012 001 ৪ [6৬ 1016 49,59৩ ৪6 5001 1961)615 11008৩ 101 9০ 119৬৩ 
€০ ৪০ 10 9০01 17050208 10106. "7116 591061061 15 7610169170 06০92056 1) 
[71001060 075 01019 ৮০৫ 50111 £:6610 201) (16 1518170 £810610 ৪ 0)৩ ০017910061709 
01 0176 0811853 810 116 7011112. (606 (06 10)0%15056 2100 016 08৩ 19৮০.)২১ 
মূল হিন্দী : 
দিন দস নৈহরব] খেললে, 
নিজ সাস্থর জানা হো ॥ 
গংগ-জমুন বিচরেতরা 
তই বাঁগ লগায়। হো। 
কচ্টী কলী ইক তৌড়কে 
মলিয়া পছতায়া হো! ॥২২ 
বাংলা অন্থবাদ : 
বাঁপের ঘরে দিন দশেক খেলিয়া লও, ওগো আপন স্বামীর ঘরে তোমাকে যাইতেই হইবে । 
গা ও যমুনার (জ্ঞান ও প্রেম) মধ্যে যে দ্বীপ, সেইখানে বাগান হইয়াছে লাগামো, (সেই 
উদ্ভানের মধ্যে) একটি মীত্র মুকুল, তাহা অপরিশ্ফুট অবস্থায় ভাঙ্গিয়া, মালী বেচারা অন্থুতাঁপে 
গেল দগ্ধ হইয়া ।২২ 
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২* শান্তিনিকেতন [্রন্থমালা]/কবীর/তৃতীয় খগ্য/ঞ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রক্ষচর্যযাশ্রম/বোলপুর/কবীর সাধনা| 
১১/পূ ৩২ | 

২১ পাঁঙুলিপিতে ক্রমিক সংখা 86 

২২ শান্তিনিকেতন গ্রন্থমীলা]/কধীর/তৃত্তীয় খগ্/ক্রীন্গিতিমোহন দেনযব্রদ্ধচর্য্যাশ্রম/বোলপুর|/কবীর সাধন 
১২1প্‌ ৩২-৩৩ | 


| ৯ ,৯। 
ঘ/30+3 ৮049 ৩৩ 


17৩ 50627) 01 16 92/0865 17050 70081) 016 80058 0% 06৩ 11118, [৩ 
11115 576 200৫6 ৬101) 9261. ৩ 115৩ স৪$ 1951 10 06 %৪৬5৪.২৩ 


মূল হিন্দী : 
| পাহন ফোরি গংগ যক নিবরী 
চু" দিশ পানী পানী! 
তেহি পানীতে পর্বত বুড়ে 
দরিয়া লহর সমাঁণী ॥২৪ 
বাংলা অনুবাদ : 


পাঁধাণ ভেদ করিয়া এক গঙ্গ। হইল বাহির) চতুদ্দিকে কেবল জল আর জল। সেই জলেতে 
পর্বত গেল ডুবিয়া। নদী সমাহিত হইল তরদ্দের মধ্যে |২৭ 


[115 50521) 01 11077011081 116 010%/5 1000 0০ ০8৬৪ 01 016 ২1 ৬/1)101) £০3০0120 
৮1101) 0181701110115 91181175.0916 19 ৪ 79০90 01 1000175171176 66110 1710011 1$ 
5৩91. 00101587511 200 625 ০0 107907 9911 29০৮৩, 6909861, 81000. 
শা1)0 11017170112] 13617)6 21710955 [16177 . 

925 [901-- 0209 9০9. 216 1)676 5০010 278 1711701691.২ ৫ 


যূল হিন্দী : 

ইস গগন গুফাঁমে' অমৃত ঝরে । 
গগন মধ্য ইক বাঁজ। বাঁজৈ, 

রুনক ঝুনক ঝনকাঁর করে ॥ 
বিন চংদা উজিয়ারী দরসৈ 

জ'হ তই্‌ রাগ নজর পড়ৈ। 
দরসে! দিসা মে' তাঁড়ী লাগী, 

অমৃত পুরুষ কে তোগ ধরৈ ॥ 
কহৈ কবীর স্থনো ভাই সাধো 

অমর হোৌয় কবহু' ন মরৈ ॥২২ 
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২৪ শান্তিনিকেতন শ্রস্থমালা]/কবীর/তৃতীয় খগ্ড/প্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্ষচ্াপ্রম/বোলপুর/কবীর তত্ব/১৮| 
পৃ ৮১-৮২ 
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৫ 


৩৪ রবীন্দ্বীক্ষা-১০ 


বাংলা অনুবাদ : 
এই গগনগুহায় অমৃত ঝরিতেছে _-গগনমধ্যে রনঝন ঝঙ্কারে এক বাগ বাঁজিতেছে ! চন্দ্র বিনা 
কৌমুদী প্রকাশিত ! যেখাঁনে সেখাঁনে রাঁগ নজরে পড়িতেছে; অযতপুরুষের সন্তৌগের জন্ত 
দশদিকে তাল পড়িতেছে। কবীর কহেন শুন ভাই সাধু, এখানে যে অমর হয় সে আর কখনো 
মরে না।২৬ 


বূপাস্তর-প্রসঙ্গ 


রবীন্জরচনায় সন্ত কবীরের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় “ভারতবর্ষের ইতিহাঁস' প্রবন্ধে (তাঁদ্র ১৩০৯। 
অক্টোবর ১৯০২)।| পণ্ডিত ক্গিতিমোৌহন সেনের শান্তিনিকেতনে যৌগদানি (১৯০৮) রখীন্দ্রনীথের 
কবীর-জিজ্ঞাসাঁয় শক্তিসঞ্চার করে । ক্ষিতিমোহনের সম্পাদনীয় তিন শতাধিক কবীর-দৌহ! 
বজানুবাঁদসহ 'কবীর' নামে চার খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকীশিত হয় (প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় মুদ্রিত 
তারিখ (১লা আশ্বিন ১৩১৭ | ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। কবীর' প্রকাঁশের পর কলকাতায় চৈতন্য 
লাইব্রেরীর অধিবেশন উপলক্ষে গভারট্ুন হালে পঠিত “ভারতবর্ষের ইতিহাঁসের ধারা” প্রবন্ধে (রা 
চৈত্র ১৩১৮ | ১৬ মার্চ ১৯১২) রবীন্দ্রনাথ বলেন, 

“কবীরের রচন। ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত 

বাহা আবর্জনীকে ভেদ করিয়। তাঁহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সাঁমগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্য সাধনা 

বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এইজন্যে তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভাঁরতপন্থী বলা 

হইয়াছে । বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্রতাঁর মধ্যে ভারত যে কোন্‌ নিভৃতে, সত্যে 

প্রতিষঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যানযোঁগে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাঁইয়াঁছিলেন।” 
সন্ত কবীরের দেখা নিভৃতে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত' ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের আগ্রহে 
রবীন্দ্রনাথ কবীর-দৌহার ইংরেজি রূপান্তর গ্রশ্থাকাঁরে প্রকাশের চিন্তা করেন। এ সময়ে তিনি 
চিকিৎসার জন্য বিলাতযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত এবং তাঁর কিছু কবিতার ইংরেজি রূপাপ্তরের 
কাঁজে নিবিষ্ঠ ছিলেন (১৯ মার্চ-২৬ মে ১৯১২)। 

রবীন্দ্রনাথ বিলাঁতে পৌছলে (১৬ জুন ১৯১২) শতাধিক কবীরদৌহার ইংরেজী তর্জমা- 
সংবলিত একটি খাতা অজিতকুমাঁর চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠান (মনে হয় কবির 
ইচ্ছানুযাঁয়ী অজিতকুমীর এই ভার গ্রহণ করেন)। কবি সেটি গ্রস্থাকরে প্রকাশে সচেষ্ট হন । 


এই প্রসঙ্গে অজিতকুমারকে লেখা কবির ছুটি (তারিখ বিহীন) পত্রের অংশবিশেষ নিয়ে 
উল্লেখ করা যায় : 


২৬ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর!প্রথম খও্য্ীক্ষিতিমোহন সেন/[্চধ্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর প্রেম/১৫| 
প্‌ ১২৫ 


48753 ৮0213 ্‌ ৩৫ 


(১) “অজিত,'"'তোমীর কবীর নিয়ে পড়েছি। খাটতে হচ্চে কম নয়। খুঁজে বের 
করতেই কত সময় যাচ্চে তাঁর ঠিক নেই। তার পরে তুমি যে সব লাইন বাঁদ 
দিয়েছ সে সমস্ত আমাকে বসিয়ে দিতে হচ্চে । তাঁর উপরে আমার বোঁধ হচ্চে 
তোঁমাঁর তর্জমাঁর উপরে “পিয়া্সনের স্থুল হস্তাঁবলেপন” পড়ে অনেক জায়গায় বিপরীত 
রকমের 795৪1০ হয়ে পড়েছে । এক একটা তর্জমা আগাগোড়া নৃতন করে 
লিখতে হয়েছে । প্রথমের দিকে গোটাঁকতক লেখা বেশি বদলাঁতে হয় নি। কিন্তু 
যতই অগ্রসর হওয়া যাঁচ্চে ততই খাটুনি বেড়ে চলেছে ।” 

(২) “অজিত, তোমার কবীর এতদিনে শেষ করেছি । আঁমি যদি নিজে আগাগোড়া 
তর্জমা করতুম তাহলে এর চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম করতে হত | অনেক কবিতাই 
আমাকে প্রায় পনেরো আনা লিখতে হয়েছে: 1” 

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত অজিতকুমার চক্রবর্তীর পাগুলিপিরূপে চিহ্নিত (অভিজ্ঞীনিসংখ্য' 
১১৩) খাঁতাট রবীন্দ্রনাথের পঠিত (এবং আগ্ভোপান্ত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুনলিখিত) উল্লিখিত 
কবীররৌোহা তর্জমারই খাতা । এট উইলিয়াম পিয়রনণকৃত প্রতি'লপ হলেও এটই রবীন্দ্রণাথ- 
কৃত সংচযাঁজন সংশৌধন-সংরলিত কবীরবৌহা রূপান্তরের একমাত্র পাঁগুলিপি। অনুমান করা 
ঘায়, উক্ত রূপান্তর অবিলঘ্ধে রবীন্গনাঁথের কাছে বিলাতে পাঠাবার জন্য অজিতকুম।র-কৃত তর্জমার 
প্রাথমিক খসড়া থেকে এই পরিচ্ছন্ন প্রতিলিপি প্রস্তৃত করেন উইলিয়াম পিয়রসন । (প্রতিলিপি 
করাঁর সময় তীর “স্থল হস্তাবলেপন" অধ্বীভাঁবিক নয়)। 

উক্ত পাুলিপির ভিত্তিতেই গ্রন্থাকারে 05 1710191২579 7১059 ০08 

1/১]1২"১ প্রকাশিত হয় (১৯১৪) | এর প্রকাশক লগুনের ইগ্ডিয়া সোসাই।ট | গ্রন্থের নামপত্রে 
অনুবাদক এবং সহায়করূপে মুগ্রিত দেখ। যাঁয় যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের এখং ইভলীন আগারহিলের 
নাম। যতদূর জানা যাঁয়, অজিতকুমারের নামেই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছ। ছিল রখীন্্রণীথের, কিন্ত 
প্রকাশকের সম্মতি ন। থাকায় তাঁর ইচ্ছা সফল হয়নি । অন্থবাঁদকরূপে রখান্দ্রনাথের নাম প্রকাশের 
যৌক্তিকত! প্রদশনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় গ্রন্থের ভূমিকায় । লেখিকা আগ্ডারহিল তাতে 
বলেছেন, 

৮005 ৮০15101) 01 15210115 50175 15 01)1919 1110 ৬/01]. 01 1৬], [২90110018- 

18017148016, 006 0191070. 01 ড/17956 17)90108] 87105 10915651917 _ 85 ৪11 

৮/1)0 1080 (10956 1006105 91111] 58০--8, 060811211 53172616610 11761079101 

০0170901175 13101) 2170. (10121. [01195 ০০০) 0859৫ 81701 (179 191117190 

[711)01 (651 ৮9111) 39175211 08051911010 01 1৬0171451010001781 907 ১৮170 

[08 6810,0100 001) 9) 50011095 _- 50106017165 [101 9০০15 &1)0 710111$- 

01015, 07701617165 0ি0]) 0116 1109 01 /811067108 05060105 8180 101151161-- 


£৪ 18155 ০0911606101) 01 0096115 2100 11%10175 009 ৮/1)101) 18013 108116 15 


৬৬. ররীল্তরবীক্ষা-১০ 
86001360580. 021609115 5116৫ 006 27000761010 50185 9:07 1179 1185 
, 89011005 ৮0210 00% ৪198150 60 10175. 0100685 09175091078 1900515 

210116 17950 17909 0179 101655201 0170616910105 009551015.+ 

উদ্ধৃতাংশে “কবীর গ্রন্থ-দংকলয়িতা ক্ষিতিমৌহন সেনের নাম যথোঁচিত শ্রদ্ধায় ধৃত। উক্ত গ্রন্থে 

মুক্রিত কবীরর্দৌোহাবলীর ইংরেজি রূপান্তরের প্রাথমিক খসড়া ও কবীরজীবনীলেখক অজিতকুমারের 

সৌজন্য ও আম্কুল্যের জন্য সককৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে নিক্নোক্ত ভাষায়, 
“516 11856 2150 1790 0910916 95 ৪ 10091805011 151)51191) 01051811091 01 
116 50189 70806 0 17, £১]10 প্এাথা 01081085800 টি000 11, 091010- 
17017911 99108 (656, 2170 এ 01059 6952৮ 1001) 78011 [000 1106 98116 
118170, 17101 (12696 ৮6 1)9৬6 4611৬60 51621 2951321)96. 4৯ €(501851061- 
216 10001005101 168.017%5 [010 616 (৫2105190101) 12৮6 70০০1 2.৫02016৫ 0৮ 
05) ৬/11115 56%০121 01 01)9 069 10611610160 11) 01৩ 9598 19০ 706 1) 10- 
০01018660. 1060 (115 11000000101). 01 10956 £1869101 (11155 216 
06 1০0 11. 4৯110 01091 01591098819 101 05 6%01610)619 59910910115 
8100 010591551, 10091010611 11) ড/1)101) 1১6 1085 1918090 1015 4011 ৪6 ০00 
৫1900991.+? 

রবীন্্রতবনে সংগৃহীত পাগুলিপির রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত ও পুনলিখিত একশটি রূপান্তর মুদ্রিত 

গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থে পাওয়া যায় না এরপ তেরোটি রূপান্তর রবীন্দরবীক্ষার বর্তমান (দশম) 

সংকলনে মুদ্রিত। 


১ ০৪ লাবা)]2]0 ১০085 1 0চ 1 880]. 1 19155709185 ৪বা) ১০ 
বঞ775 00171 29915171210 93%115৬177, ঢোবাটাযাংরাান। 28011760 09 111)6 
[08018 5091619 1 1.02000 | 1914 1 ঢ1756 80201011194) 501019 | 869:8875 1915 


রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কৌধ 
( পূর্বানুবৃততি ) 
শ্রীচিত্বরঞ্জন দেব 


রবীন্দ্র-পাঁগুলিপি-কোষ 








( পূর্বানুবৃত্তি ) 
ন।ম বা প্রথম ছত্র, স্থানকাল । প্রথম ছত্র বামাম বা যেগ্রস্থেষা সাময়িক 
অনুষ নির্দেশক সংখ্যা | পত্রে 
স্বানকাল | অনু প্রকাশিত 
এই কথাটা ধরে রাঁখিস্‌ 9৭ গীতাঁলি 
২রা আশ্বিন অপরাহ সুরু গীতাবিতাঁন 
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে বসন্তের পালা 
স্থরুল ১৩ ফাস্ুন দ্র. নূতন আশার গাঁণ ফাল্ধনী 
এই কথাঁটিকে আলোচনা করে ধীর যুক্তাত্মা শীন্তিনিকেতন-১ 
২২শে চৈত্র (১৩১৫) 
এই করেছ ভালো, নিঠুর ৯১ গীতাঞ্জলি 
৪ঠ1 আষাঢ় (১৩১৭) গীতবিতান 
এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন 
৩১ ভাদ্র স্থরুল 
দ্র. কীচা ধানের ক্ষেতে." ৪২ গাতালি 
এই ক্ষণে হৃদয়ের প্রান্তে বসে 
“ই ফাস্তন ১৩২২ শিলাইদা 
দ্র. এইক্ষণে মোর হৃদয়ের... ৪০ বলাকা 
এই খাতা খান। নামের তীড়ের মাঝে শ্ুলিঙ্গ 
আশ্বিন ১৩৪৩ শিলাইদহ 
এই ঘরে আগে পাছে জানা-অজান্গা আকাশপ্রদীপ 
৯-১১1৯।৩৮(১৫ ভীঁদ্র ১৩৪২) 
উদয়ন শীস্তিনিকেতন 
এই ছবি রাজপুতানার রাজপুজানা নবজাতক 
মংপু ২২ জ্যেষ্ঠ ১৩৪৫ 


পাঁতুলিপি-অভিজ্ঞ'ম 
ও 


পৃ্ঠাসংখ্যা 


২২৭1১৪ ৭ 


১ ১৭৫ 
ফান্ধনী-গুচ্ছ 


৩৬০(৩)1২১ 


৩৫ ৭1৩৬ 
৪২৭(১)1৮৪ 


২২৯1১৪০ 


১১১।৩৪৯ 


৩৮৭(খ)।৫৫ 
শুলি্-গুচ্ছ 
১৫৮|৫ 
১৫৯।৩৭ 
১৯২৪৩ 
২৬৩১৪ 
২৯৪1৩ 
১৫৯1৪১৬ 
২০৮৬ 
২৬৩৩৫ 
২৭১৩ 


৪৬ রঘীজধীক্ষা-১ ০ 


এই জগতেন্ন এক নিমেষে 
জ্যান্ত ১৩৪৪ 


দ্র. এই জগতে শক্ত মমিৰ খেলা 


এহ জন্মে ধিজড়িত শ্বপ্পের 
জটিল সুত্র যবে 
দ্র" এ জনোয সাথে লগ্ন 


এই জ্যেৎলারাতে কাদে 
আমার প্রাণ ্‌ 
২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩১৭) 
দ্র. এই জ্যোতক্সারাতে জাগে ৮২ 
আমার প্রা 
২৯শে জ্যৈষ্ট ১৩১৭ 

এই তীর্থ দেবতার ধনীর 
মন্দির প্রাঙ্গণে 
৩ কাত্তিক এলাহীবাদ 


এই তো তোমার আলোকধেনু 
১০ জ্যৈষ্ঠ রামগড় 


দ্র. অঞ্জলি 


১০৩ 


দ্র, আলেণকধেনু 
এই তো ভোঁমায় প্রেম ওগো ৩০ 
১৬ই ভাদ্র 
এই তে দিনে পর দি 
৪ঠা পৌষ, (১৩১৫) 
এই ত পায়ে চলার পথ পশয়ে চ্লার পথ 
এই তো। ভর। হোলো ফুলে ফুলে (ডাকঘরের গান) 


দেখ] 


এই তে! ভালো লেগেছিল 
দ্র" এই ত ভালো লেগেছিল 
শান্তিনিকেতন ২৩ চৈত্র ১৩২২ 


ছন্ডাঁর ছবি 


গীতাঞ্জলি 


সঞ্চয়িত! 


সঞ্চয়িতা 


গীতাঞ্জলি 


লিপিকা 


১৭৮(খ)৬, 


১৭৮(গ)।৮১ 
ছড়ার ছবি-গুচ্ছ 
১৮০(ক)।৪৮ 


৪২৭(১)|৭৫ 


৩৫৭২৭ 


১৩১৪৪ 


২২৯৭৭ 


গীতিমাল্য-গুচ্ছ 
৪২৭(১)১৫ 
৩৬০(১)1৩৪ 


৪৪১(১)।৭ 


১৫৯1৩৪৯ 


১৯৯২৮ 


১৯১৬৫ 


রবীন্দ্রপাঁগুলিপি-কোষ 


এই দিনের পর দিন 
৪ঠা পৌষ ১৩১৫ দেখা 
| ঠ 
এই ছুয়ারটি খোলা ১২ গীতিমাঁল্য 
দ্র এই ছুয়ারটি রেখেছ খোলা 
২২শে চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদা 
এই দেখ রাঁজ অঙ্গুরী পরিশেষ 
হামা 
এই দেহটির ভেলা নিয়ে ৩০ বলণকা 
দিয়েছি সাঁতার 
২৬ মাঘ পদ্মাতীর 
এই দেহখাঁন। বহন করে আসছি 
দ্র" এই দেহখানা বহন করে আসছে... ১০ পত্রপুট 
দ্র. দেহাতীত 
এই নিমেষ সংখ্যাঁবিহীন 
২ কাঁতিক, প্রভাত 
এলাহাবাঁদ 
দ্র. এই নিমেষে গণনাহীন ১০৫ গীতালি 
এই পথের ধারে এসে 
দ্র. হীয় হতভাগিনি গীতবিতান 
মায়ার খেলা 
এই পেটিকা আমার পরিশোধ 
বুকের পাঁজর যে রে হামা . 
ভীদ্র ১৩৪৫ গীতবিতান 
এই প্রাতঃকালে যিনি সমগ্র শান্তিনিকেতন 
২৬শে পৌষ ১৩১৫ 
এইবার নৃত্যে কর আহান চগ্ডালিকা 
গীতবিতান 


৪১ 


৩৬০(১)/৩৯ 


২২১1২০৭৯ 


১৭৩(২)৭ 


১৩১৬৪ 


১৯৪।১৪ 
২০০৫১ 


২০০৫০ 


১৩১1৪ ০ 


৯২ ৭1৬৫ 


১৬৩1৬৭ 


১৯৫৯1১৪৯ 


২৫৪1৩ 


২৬৯(২)।৪ 


৩৬০(১)1১০৪ 


১৭৭(খ)19 ৯ 
২৫১৪১ 


৪২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১০ 


এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে চিরন্তন 
পিনাউ ১৮ অক্টোবর ১৯২৭ 


এই মলিন বস্ত্র ছাঁড়তে হবে ৪১ 
১৯শে আশ্বিন 

এই মহা বিশ্বতলে যন্ত্রণার ৫ 
যোঁড়াসকে। ৪1১১।৪ৎ 


এই মোর জীবনের মহাদেশে রূপবিরূপ 
(২৮ জানুয়ারি ১৯৪০) 

এই মোর সাঁধ যেন এ জীবন মাঝে ১০২ 
১৩ই আষাঢ়, ১৩১৭ 


এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে 


এই যে আমরা কয়জন ৃষ্টি 
ওরা চেত্র ১৩১৫ 

এই যে এরা আঙিনীতে এসেছে ১৩ 
২৩ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদ 


এই যে এল সেই আমারি 


এই যে কালে মাটির বাঁস। ২২ 
১৬ ভাদ্র স্থরুল সন্ধ্যা 


এই যে চিত্ত আকুল নিত্য (অন্গ.) ধন্মপদ 
চিত্তবর্গ-২ 


এই যে নগর": 
২৭ পৌষ স্থুরুল 
দ্র" বিশ্বের বিপুল বস্তরাশি ১৬ 


ছন্দের হসত্ত হলত্ত 


পরিশেষ 


গীতাঞ্জলি 
গীতবিতান 


রোৌগশয্যাঁয় 


নবজাতক 


গীতাঞ্জলি 


অচলায়তন 
গীতবিতান 


শীন্তিনিকেতন-১ 


গীতিমাল্য 


গীতালি 


রূপান্তর 


২৪।১৪৪ 
১২ ৭1৬৫ 


১৬৩৯৭ 


৪২ ৭(১)1২৬ 


১৮৩৬৬ 
১৮৩৭১ 


২৬২।৬৫ 


রোগশয্যায়-গুচ্ছ 


১৬৭২৩ 


৩৫৭৪৬ 


৪২৭(১)।৯৫ 


১২৫।১৩১ 


২৪৪।১২৩ 


৩৬০(২)।৫ 


২২৯।২০৬ 


৫1৩৩ 


৩২1৩৩ 
ছনা-গুচ্ছ 
২২৭৯।১১৭৯ 


২৪৭১৯ 


১৩১৩৫ 


এই যে ফিরান্ু মুখ চলি পূরবে 
দ্র, আরস্তিছে শীতকাল দুদিন 

এই যে ব্যথ! এল আমার দ্বারে ৮২ 
২১ আশ্বিন 
দ্র. ব্যথার বেশে এল আমার ৮২ 


এই যে সকাল বেলাঁটি মুক্তি 
ণই বৈশীখ ১৩১৬ 


এই যে সবার সাঁমান্ত পথ দ্র. আমি 
১১১।৩৪ 

এই যে স্থ্যান্ত আভা 

এই যেন ভক্তের মন 

এই রক্ত চন্দন তিলকে (ছন্দের আদর্শ) 

এই লভিন্থু সঙ্গ তব ১০২ 
৩১ বৈশাখ রাঁমগড় হিমালয় 

দ্র. স্ন্দর 
এই লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার... 


তু. এই লেখা মৌর শুন্ত দ্বীপের সৈকত তীর 
দ্র" এ লেখ মোর শুন্য দ্বীপের. 
এই শরৎ আলোর কমলবনে ১৫ 
১১ই ভাদ্র স্থরুল 
দ্র শরগ্নয়ী 
এই শ্রাবণ বেলা বাদলঝরা 
এই শহরে এই তো৷ প্রথম 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ 
তু. এই সহরে হোলো প্রথম আসা 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ আলমোড়া 


৯1৬1১৯৩৭ 


বাসাবাঁড়ি 


রবীন্দ্রজিজ্ঞীদা 
প্রথম খণ্ড পৃ ৯৮ 
সন্ধ্যাসঙ্গীত 
গীতালি 
(গ্রন্থপরিচয়) 
গীতালি 


শান্তিনকেতন-১ 


শেষ সপ্তক 
(সংযোজন) 


"লিল 


গীতিমাল্য 
গীতবিতান 
সঞ্চযুতা] 


গীতবিতান 
সঞ্চয়িতা 

গীতবিতান 
ছড়ার ছবি 


৪৩ 


২৩১।৩২(ক) 


১৩১।১৫ 


৩৬০(৩)৬১ 


১৮১1৪ 
২৬৪1২ 
শেষসপ্তক-গুচ্ছ 


১৮৭(ক)।২ 
১৬৩1১০ ৭ 
২৮1২ ০৬ 
২২৯1৭৬ 
২1১]২৯ 
গীতিমাল্য-গুচ্ছ 
৯৭৫৬ 


১৭৫৬ 


২২৯।১১৩৬ 


৪8৬৪।৩০ 

১৭৮(গ)।৮২ 
১৭৮(ক)।৫৭ 
১৭৮(খ) ৭৩ 


ছড়ার-ছবি-গুচ্ছ 
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' এই সে পরম মূল্য... 
১৭৪।১৩৪৬ 
(রেখা দাঁশগ্তপ্তাকে) 


এক আছে মণি দিদি 
(১৩ আঁষাঁঢ় ১৩৩৯) 


এক আছে মোটা কেদে বাঁঘ 
এককাঁলে এই অজয়নদী 
এক ছিল বাঁঘ 


এক ছিল মোটা কেদে বাঘ 


একজন লোক 


এক দিকে কামিনীর ডালে 
২৪ ভাদ্র (১৯৩২) 


এক দিন আধাঁঢ়ে নামল 
১৯ অক্টোবর ১৯৩৫ 
শান্তিনিকেতন 


এক দিন কৌন তুচ্ছ আলাপের 


দ্র. একদিন তুচ্ছ আলাপের 
এক দিন চণ্তীমগ্ডপে আমাদের 


এক দিন জীবনের প্রথম ফ্ান্তনী 


দ্র. কোন ছাঁয়াখানি সঙ্গে তব 


এক দিন তখন বালক ছিলাম-. 


এক দিন তরীখান। থেমেছিল 
১৩ মাঘ ১৩৪৩ 

এক দিন তুচ্ছ আলাপের 
দ্র. একদিন কৌঁন্‌ তুচ্ছ." 


রবীল্জবীক্ষা-১০ 


খেলনার মুক্তি 


ছন্দের মাত্রা 


দ্র. অজয় নদী 


এক ছিল মোট কেদে বাঁঘ 


দ্র. আধবুড়া হিন্দুস্থানী 


কীটের সংসার 


চার 


স্বৃতিপীথেয় 


কালান্তর 


ছাঁয়াসঙ্গিনী 


পরিচয় 


ছ্‌ই 


শ্চুলিঙ 


পুনশ্চ 


চিত্রবিচিত্র 
সাহিত্যের পথে 


পুনশ্চ 


পত্রপুট 


শেষসপ্তক 
(সংযোজন) 


কালান্তর 


বিচিত্রিত। 


ছেলেবেলা 
আত্মপরিচয় 


সেঁজুতি 


শেষ সপ্তক 


৩৮৭(গ)।১ 
৩৮৮৫৪ 


৫৫২২ 


৫৬।৫ ০ 
পুনশ্চপগুচ্ছ 


৩1১৬ 


চিত্রবি চিত্র-গুচ্ছ 
৩১৬ 
চিত্রবিচিত্র-গুচ্ছ 
স্বাক্ষরিত) 


১৮1৩৬ 


৫৫1৯৩৭ 
১৭৫৬০ 
২০০]২৩ 
পত্রপুট-গুচ্ছ 


১৭০৭০ 


১৪।১ 
২৫২১ 
২৫।১ 


১৯০।১ ৭ 


২০২(ক)।১০ 
২০২(খ)১৮ 


২৩৪।৪ 


রবীন্তর-পাওুলিপি-কোষ 


একদিন ফুল দিয়েছিল, হাঁয় 
একদিন বাঁজল সানাই 
মংপু, ২৮1৪।৪০ স্বাক্ষরিত 
দ্র. ভদ্রঘরের ছেলে" বাল্যদশা 
ত্' বধু 


একদিন মুখে এল নূতন এ নাম নামকরণ 
দ্র. (১) চৈতাঁলি পূণিমা বলে 
(২) চৈতালি পুণিমা নাঁমে 
একদিন ধার চেতনা... দীক্ষা 
৭ই পৌষ [১৩১৫] 


একদিন যাঁরা মেরেছিল 
তাঁরে গিয়ে 
উদীচী শান্তিনিকেতন 
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৭ 
তু. যারা একদিন তোমারে 
মেরেছে গিয়ে 
২৬।/১২।৩৯ জোড়াসাকো 


একদিন রাতে আমি দেখিন্ু স্বপন 


দ্র. একদিন রাতে আমি একাদশ পাঁঠ 
স্বপ্ন দেখি (অন্ুপুরক) 
একদিন শান্ত হলে 
আধষাঁটের ধারা বাঁতাবির চারা 
২৪1১1৩৪ 
একদিনের প্রয়োজনের 
বেশি যিনি সঞ্চয় তৃষ্ণা 
১০ই পৌষ (১৩১৫) 
এক পালা ছিল কাবান্ুন! দ্র, আনন্দ তুমি স্বামী 


লেখন 


ছেলেবেলা 
(গ্রস্থপরিচয়) 

আকা শপ দীপ 

আকাশপ্রদীপ 


শান্তিনিকেতন 


থু 
গীতবিতান 


সহজ পাঠ 
দ্বিতীয় ভাগ 


শেষসপ্তক- 
(সংযোজন) 


শান্তিনিকেতন 


গীতবিতান 


৪৫ 
৮1২৫ 
১৮৩৩ 
৩৬৭৬১ 


ছেলেবেলা -গুচ্ছ 


আকাশপ্রদীপ-গুচ্ছ 
১৫৯২৫১ 


২৫৮৬৩ 


৩৬০(১)1৫১ 


১৯৯৩৫ 

২০৫১৯ 

থুষ্-গুচ্ছ 

সাগরিক। রায়- 
গুচ্ছ 


১৯২৭৯ 
২২1৫ 


১৮১১৮ 
২৬৪।১১ 


৩৬০(১)।৬২ 


৪২৬(১)।১০৫ 


৬ 
এক-বলিলেন আমি বহু হইব 


একবার বল সখি 
ভালবাস মোরে 


এক মনে তোর একতারাতে 


এক যে আছে বুড়ি 
২৯ আষাঢ় ১৩৪০ 
নন্দিতাঁর জন্মদিনে 


এক যে ছিল কুকুর-চাঁটা 
শেয়ালকাঁটার বন 


এক যে ছিল বাঘ 
[উদ্ধৃতি] 
এক যে ছিল বেদের মেয়ে 


এক যে ছিল রাজা 


এক রজনীর বরষণে শুধু 
১৪ই শ্রাবণ ১৩১২ 


এক হাতে ওর কপাণ আছে 
১৪ই ভা স্থরুল 


একই লতাবিতান বেয়ে 
চাঁমেলি আর মধুমগ্ীরী 


একক 


দ্র. দেশের উন্নতি 


একজামিনেশন বসে সেনেটের 
হলে 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ 
ছবির অঙ্গ 


[উদ্ধৃতি] 


পশ্চিমযাত্রীর ডাঁয়ারি 


[উদ্ধৃতি] 


প্রভাতে 


উদ্‌ধতি 


০ 
অস্থানে 


বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ 
১৯ জ্যেষ্ঠ [১৮৮৮] 


বাংল৷ ছন্দের প্রকৃতি 


পরিচয় 
রবিচ্ছাঁয়া 
গীতবিতান 
গীতবিতান 
স্কুলিঙ 


যোগাযোগ 


ছেলেবেলা 


যাত্রী 


ছেলেবেলা 


গল্পসন্স 
খেয়া 


আত্ম-পরিচয় 


গীতালি 
গীতবিতান 


মানসী 


৩৬২।১-১৬ 


২৩১।৩৭(ক) 


গীতবিতান-গুচ্ছ 
স্ষুলিল-গুচ্ছ 


১৪৫(১)।৩৪ 
১৮৯(২)।৭ 


২৩৯৩৩ 


১০৯(১)।৭৪ 
১৮৯(২)৬ 
২৩৯।৩৩১ 
২৮০৩৮ 


১১০(১)।৫ 


১২৪।১ 
২২৯]১১৭ 


১২৬৪ 


১৯২৮১১১ 


১৯৭।৮ 
হন্াা-গুচ্ছ 


রবীন্ত্র-পাঁওুলাপ-কোষ ৪৭ 


একটা কোথাও ভুল হয়েছে বেস্থর বিচিত্রিত৷ ২৫।৫ 
খড়দা ২ মাঘ ১৩৩৮ (গ্রন্থপরিচয়) 
দ্র. ভাগ্য তাহার ভূল করেছে বেস্থর বিচিত্রিত! ৫৪1২৭ 
একটা খোঁড়া ঘোড়ার পরে ৬০ থাঁপছাড়া ২৮১1৭ 
একটি একটি করে তোমার ৬৪ গীতাঞ্জলি ৪২ ৭(১)1৫৬ 
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ 
তিনধরিয়া 
একটি কথা নাহি কই [ছন্দের আদর্শ] ছন্দ-গুচ্ছ 
চুপটি করে থাকি 
একটি কথা শুনিবাঁরে ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২ ছন্দ ছন্দ-গুচ্ছ 
তিনটি রাত্রি জাগি 
একটি ধথ। শোন! মনে ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২ ছন্দ ছন্দা-গুচ্ছ 
খটকা নাঁহি রেখে 
একটি কথার লাগি ছন্দের হসত্ত হলন্ত-২ ছন্দ ছন্দ-গুচ্ছ 
তিনটি রজনি জাগি 
একটি চাঁউনি গাঁড়িতে ওঠধাঁর সময় লিপিকা ৪৪১১১ 
একটি দিন পড়িছে মনে মোর ছায়াছবি বীথিকা ১৭৫।১২ 
৪ আষাঢ় ১৩৪২ _বীথিকা-গুচ্ছ 
চন্দশনগর 
একটি নমস্কারে প্রভু একটি 
নমস্কারে ১৪৮ গীতাগুলি ৩৫ ৭1৮৮ 
২৩শে শ্রাবণ ১৩১৭ গীতবিতান ৪২৭(২)1১৪৩ 
দ্র শেষ নমস্কার সঞ্চয়িতা 
একটি পুষ্পকলি এনেছিন্ু লেখন ৮1২২ 
দিব বলি ২৭১০৫ 
একটি মেয়ে আছে জাঁনি পরিচয় শিশু ১১৫৭০ 
একটু বাঁদলার হাওয়া 
দিয়েছে কি কর্তার ইচ্ছায় কর্ম কালান্তর ৩৬৫(৩)১-৫৪ 


৪৮ 


 একটুকু ছোঁওয়। লাগে একটুকু 
কথা শুনি 
২ ফান্ন ১৩৩৪ 


একটুখানি জায়গা ছিল 
রান্নীঘরের পাশে 
ই পৌষ, ১৩৩৬ 
তু. রা্নীঘরের পাঁশে একটু 
জমি 


একদা 
(ইন্দিরা দেবী 
চৌধুরানীর উপহার) 
দ্র" মিলন 


একদা এলোঁচুলে কোন্‌ তুলে 
ভুলিয়া 
৯ ভীাঁ্র ১৮৮৯ যেড়াসাকো 
একদা তুমি অঙ্গ ধরি 
১১ই জ্যৈষ্ঠ [১৩০৪] 
একদ। তুমি প্রিয়ে 
কানাড়া 


একদ1 পরম মূল্য জন্মক্ষণ 
দিয়েছে তোমায় 


১৯।১২1৩৭ শান্তিনিকেতন 


একদ। বসন্তে মোর বনশাখে 
যবে 
১৯ ভাদ্র ১৩৪২ 


একদা বিজনে যুগলতরুর মূলে 
১লা সেপেটম্বর ১৯২৮ 


রবীল্জবীক্ষা-১০ 


চিত্রকূট 


জীবনমরণের 
শোতের ধার 
৯ জানুয়ারি ১৯২৫ 


ক্ষণিক মিলন 


মদনভঙ্মের পূর্বে 


দ্র' খতু অবসান 


বাপী 


গীতবিতান 


চিত্রবিচিত্র 


পূরবী 


মানসী 


কল্সন। 


গীতবিতান 


২৮১২৫ 
১২৭১৯ 
নবীন-গুচ্ছ 


১৯২৭ 


২২1৩,৭ 


পূরবী-গুচ্ছ 


১২৮২০ ৩ 


২৭৪1১ ৫ 


১১১৯।১০৫ 


২০৪(ক)।১৭ 
২০৪(খ)।১_ 


১৭৫২৯ 
বীথিকা-গুছ 


১২৭৮৬ 


রবান্দ্র-পাতীলাপ-কোষ 
একদা ভ্রমর ছিল পদ্মবন প্রিয় 
[১০ বৈশাখ ১৩৩৪] 
দ্র. (১) কুরচি তোমার 
লাগি পদ্মেরে কুরচি . বনবাণী 
(২) ভ্রমর একদা ছিল 
পদ্ম বনপ্রিয় রূপাস্তধ 


একদা শীতের মাসে [ছন্দের আদশ] 


একল! আঁমি বাহির হলেম ১০৩ গীতাঞ্জলি 
১৪ই আষাঁ ১৩১৭ 


একলা বসে বাঁদল শেষে গীতবিতান 
হেরি কত কি 


একল। বসে হেরো তোমার ছবি ছবি বীথিকা 
১৭ বৈশাখ ১৩৩৮ 
(স্বাক্ষরিত) 


একলা হোঁথায় বসে আছে খাটুল্ি ছড়ার ছবি 
আলমোড়া 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ [১৩৪৪] 


একা দ্র.যদি তোর ডাক শুনে গীতবিতান 
কেউ না আঁসে 


একা আছ নির্জন প্রভাতে 
[১১ই মাঘ ১৩৩৮] 
দ্র- একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে 


একা আমি ফিরব না আর ৮৫ গীতাঞগ্ুলি 
২রা আষাঢ় [১৩১৭] বোলপুর 

একা এক শৃন্যমাত্র নাই অবলম্ব লেখন 
৪ঠা জুলাই ১৯১৩ 


বি 151175 1701176 


৭ 221 2.5 


৫৬ 


২৪।৭৪ 


১৬৩৪১ 


হন্দা-ওচ্ছ 


৩৫৭1৪৯ 


৪২৭(১)৯৬ 


৪৬৪।১৭৪ 


১৫।৩২ 
২৮২৪৭ 
বীথিকা-গুচ্ছ 
১৭৮(ক)1৪১ 
১৭৮(খ)৩৯ 
১৭৮(গ)৪১ 


ছড়ার ছবি-গুচ্ছ 


১১০(১)১২২ 


২৫২২ 


৩৫ ৭1৩০ 


৪২৭(১)।৭৮ 


৮1৭৯ 
২২৯।৯ 


4৩ রবীন্তবীক্ষা-১০ . 


একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে দ্বারে 
১১ই মাঘ 


একা বসে আছি হেথাঁয় ৩ 
জৌড়াক্সীকো! ৩০।১০।৪০ 

এক] বসে সংসারের ৮ 
প্রান্ত জানালায় 
উদয়ন ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ 
প্রাতে ূ 

একাঁকিনী 


একাঁকিণী বসে থাকে আপনারে 
সাঁজায়ে 
২৮ ফাল্পসন ১৩৩৮ 


রোগশয্যায় 


আরোগ্য 


দ্র. একাঁকিনী বসে থাকে 


একাকিনী বিচিত্রিতা 


একাকী দ্র. আজিকে তুমি ঘুমাও সঞ্চয়িতা 


বীথিকা 
সংযোজন 


দ্র. এল সন্ধ্যা তিমির 
বিস্তারি 
২ এপ্রিল ১৯৩৪ 


দিনান্ত 


একাকী 


একাত্রটি প্রদীপশিখা বীথিকা 


১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ 
একান্ত কামনা করি জীবনে 

আন্ুক সেই ক্ষণ 

তু. জীবনে এসেছে বুঝি সেই 

সন্ধিক্ষণ 

২১২৪০ উদয়ন প্রীতে 

প্র যেমন ঝড়ের পরে ৩৫ 
একে কৃলবতী ধনী তাহে 

(অপ্র. পদরত্বীবলী) 


রোৌগশধ্যায় 


১০1২৬ 
২৫1৪৯ 
৫৪1৫১ 


৯২৩৯ 


১৮৩৩৭ 
রোগশয্যায়-ুচ্ছ 


১৮৭(ক)।২৭ 


১৮৭.খ।৯১ 


আঁরোগ্-গচ্ছ 


১০1৪৭ 
৫81৭১ 


৯২২২ 


১৭০]1৯২ 


২৬৪২৮ 


১৭০1৫৬ 


১৮৩১০৫ 


২২৫১৫ 


রবীন-পাুলিপি-কোষ 


এখন আমার সময় হল 


এখন আর দেরি নয় 


দ্র" পুজার লগ্ন 
এখনই আসিলাম দ্বারে ছন্দের হসন্ত হলন্ত-১ 


এখনো কি ক্লান্তি ঘোঁচে নাই 
জৌড়াসীকো| ৭ এপ্রিল ১৯৩৪ 
দ্র. সুদূর আকাশে ওড়ে চিল প্রাণের ডাক 


এখনো! কেন সময় নাহি হোলো 


এখনে। খোর ভারে না৷ তোর যে ১৮ 
২৭ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদা 


এখনো ত ধড় হইনি আমি ছোঁটোবড়ো 


এখনে। ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা কৃতাথ 
২র৷ আধা 

এখনে! ভোরের অলস নয়শ 
১৬ই জৈন্ট [১৩০৫] 
দ্র. আমি তো চাহি নি কিছু 


এখনে সে মনে পড়ে যবে পুষ্পবন (রা ও 1পত্রার্কা 


(অনু.) প্রবন্ধে-ধৃত) 
এখাঁনে একসময়ে নীলকুষ্ঠি ছিল শ্রীবিলাস 
এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত ন২ 

না পাই 

২৪ আশ্বিন, গয়। 


এগুরুজের রচিত কবিতার 


অনুবাদ বাহিরে 


পৃূজালয়ের অন্তরে ও 


ধীথিকা 
পরিশোধ 
গীতবিতান 
গীতিমাল্য 
গীতবিতান 
শিশু 
ক্ষণিকা 


ভারতী ১২৮৫ 
আশ্বিন পূ ২৭৬ 


চতুর 
গীতালি 


প্রবাসী, আশ্বিন 


১৩৪৭ পৃ ৭৬৫ 


৫১ 
৪৬৪৩২ 
মবীন-গুচ্ছ 


১১০(১)১০০ 


৫1৩৫ 
হনা-গুচ্ছ 
১৭০1৯৪ 


২৬5।৩১ 


১৭৪৩৯ 


২৬ন৯(১)1১ 


২২৯]১৯৭ 


৪১৯,ক)।৬৭ 
১৯১৫৪ ৭ 


১২০৬৭ 


২৭৪1১৭ 


২৩১1১৪(ক) 


১৫০১ 


১৩১২৫ 


খু্ট-গুচ্ছ 


৫ 


বরভজিলোভীসিরিভিও 


গগনে 


২০ ফান্কন ১৩২০ 
শান্তিনিকেতন 
এতকাল আমি রেখেছিন্থ তাঁরে ছন্দের মাত্রা 
(ঝুলন' কবিতাঁর উদ্ধৃতি) 
এতটুকু আধার যদি 
৩০ ভাদ্র স্ুরুল 
এতদিন তুমি সখা! চাহ নি কিছু 


এতদিন পরে প্রভাত এসেছে 
এতদিন পরে মোরে 


এতদিন যে বসেছিলেম 
পথ চেয়ে আর কাল গুণে 
স্ুরুল :€ই ফাস্তন 


রাত্রি 


এতদিন যে সাহস করে 
ডাঁকতে পারি নাই 
এতদিনে বুঝিলীম, 
এ হদয় মরু না 
দ্র জানিলাম এ হাদয়''' 
এতদিনে বেঙ্গল কেমিক্যাঁলের 
কারখান। দেখা হোলো": 
শ্রীমতী রানী মহলানবীশ 


কল্যাণীয়াস্থ 


এতাদিসানি কত্বান 
সব্বখমপরাজিতা 


গীতবিতান 


ক্ষণিকা 


গীতবিতান 
সংযোজন-৩ 


ফাল্ধনী 


বীথিকা 


২২৯৬৮ 


৩১৩ 
২২৯1১৩৯ 


১৭৩(২)।৬ 
২৫৪।১৩,৪৭ 
২৬৯(১)।৯ 
২৯৩১০ 
১২০1৬০ 


২৯৫।২১ 


১৩১৮৩ 


ফাল্তুনী-গুচ্ছ 


২২৯৮১ 


১৫৩৮ 
৫৪1১১ 
বীথিকা-গুচ্ছ 


৫১২২ 


শীন্তিনিকেতন-১ ৩৬০(২)৪১ 


(অথ, এই রকম যারা করেছে 
তার! সর্বত্র অপরাজিত) 


এদের পাঁনে তাকাই আমি 
১৬ই আশ্িন রাত্রি 

এন। দেবীকে লেখা 
কবিত৷ 


এন। দেবীর “দীপালি' 
কাগজের জঙন্ 

এনেছ এঁ শিরীষ বকুল 
১৬ ফাল্গুন ১৩২৮ 

এনেছে কবে বিদেশী সখা 
[৮ বৈশাখ ১৩৩৪] 


এবার অবগ্ুঞন খোলো 

এবার আমায় ডাকলে দূরে 
২৩ ভাদ্র স্থরুল 

এবার আমার ক্ষেতের ফসল 
তু. শেষ ফলনের ফসল 

এবার উজার করে লও হে 

এবার এ রোগীজন্ম যুগে 
উদয়ন ২৩ নভেম্বর ১৯৪, 
প্রাতে... 
দ্র" সজীব খেলনা যদি 

এবার এল সময়ের তোর 
ও সথী দেখে যা 


দ্র. সখী তোরা দেখে যা 
এবার এল সময় 


রবীন্রপাতুঁলিপি-কৌষ 


৬৩ গীতালি 


দ্র. মাটিতে মিশিল মাটি প্রবাসী ১৩৪৭ 


২৩।১০।১ ৯৩৮ 
শীর্তিনিকেতন 
দ্র. অয়ি হিল্লোলরাগপ্রিয়। 


পরদেশী 


শেষবর্ষণ 


টে 


দ্র. উজাড় করে লও হে 


১৪৯ 


বৈশাখ পৃ ২৬ 


গীতবিতান 


বনবাণী 


গীতবিতান 
গীতালি 
গীতবিতান 


গীতবিতান 


রোগশয্যায় 


বৈকাঁলী 
গীতবিতাঁন 


৫৩ 


২২৯1১৬৪ 


৩৮ ৭(খ)।৬২ 


৩৮৭(খ) ৭৩ 
গীতবিতান-গুচ্ছ 


২৪1৬৮ 


. ২৭1২৮৫ 


১৬৩৩৩ 
বনবা নী-গুচ্ছ 
৪৬৪1৩৫ 


১৯৪1১২৭ 


২৯৫২২ 


১৬১১ 


1৬16100161008 


ষ্ঠ 


২৭1৪০ 


২৮২৬ 
২৯৮২১ 


গীতবিতান 


৫৪ 
এবার কল থেকে মোর 


গানের তরী দিলেম খুলে 
১৯ আশ্বিন শান্তিনিকেতন 


দ্র" কুল থেকে মোর গানের'"' 


এবার চলিক্ছ তবে 
৭ই আশ্বিন ১৩০৪ 
ইছামতী 
এবার তো যৌবনের কাঁছে 
স্ুরুল ১৩ ফাল্তুন 
এবার তোর মর] গাঁঙে 
বান এসেছে 
এবার তোরা আমার 
যাবার বেলাতে 
৩০ চৈত্র শিলাইদহ 
এবার দুংখ আমার 
অসীম পাথার পার হল 
এখাঁর নীরব করে দাঁও হে 
তোমার মুখর কবিরে 
এবার পড়ে রইব 
তোমার দ্বারে 
২৬ ভাদ্র স্থরুল হইতে 


রবীক্জবীক্ষা-১০ 


৭৫ 


বিদীয় 


বোঝাঁপড়াঁর গান 


২১ 


৫৯ 


শান্তিনিকেতনে গোরুর গাড়িতে 


দ্র. নাই ব। ডাক, রইব 
তোমার দারে 
এবার. পথ আমাদের 
বাঁধল মিলন গ্রন্থি 
এবার ফিরাঁও মৌরে 
২৩ ফাল্ধুশ ১৩০০ 
রামপুর বোয়ালিয়া 


গীতাঁলি 
গীতবিতান 


কল্সন। 


ফান্ধনী 


ভারততীর্থ 


গীতিমাল্য 


গীতবিতান 


গীতাঞ্জলি 
গীতবিতান 


গীতবিতান 


শেষের কবিতা 


১৩১৮ 


২৯০]|৩০৫ 


৪ ২৬(১)৮২ 
১৩১1৬ 
ফান্ধনী-গুচ্ছ 


১১০(১)।১২৪ 


২২৯1১৯১৯০ 
৪২৯(২)।৫২ 


১৬২১৫ 
৩৫৭৩ 


৪২৭(১)৫১ 


২২৯১২৯ 


২৩১৮৪ 


১২৯1১৫৩ 


রবীন্্রপাওুলিপি-কোঁষ ৫৫ 


দ্র. সংসাঁরে সবাঁই যবে এবার ফিরাঁও মোরে চিত্রা 


সারাক্ষণ শতকর্মে রত 

এবার বিদায় বেলার সুর ধরো ড্র. বসন্ত গীতবিতান ৪৬৪।১৫ 
২৮ মাঘ ১৩২৭৯ 

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে ১৬ গীতিমাঁল্য ১৭৩(১)।৯ 
আমার এই তরী ২২৯]১৯৯ 
২৬ চৈত্র ১৩১৮ ২৬১(১)১৯ 
শিলাইদা ৪২৯(২)৫৬ 

গীতিমাল্য-গুচ্ছ 

এবার যে এ এল | ্ বলাক! ২২৯৮২ 
সর্বনেশে গো বলাকা-গুচ্ছ 
৫ জ্যৈষ্ঠ রামগড় 

এবারে ফাল্কনের দিনে ২১৬ বলাকা ১৩১৫৭ 
সিন্ধু তীরের 
২২ মাঘ পদ্মা 

এবারের মত কর শেষ সমাপন পূরবী ১০২1৫৬ 
৫ নবেম্বর 

এমন দিনে তারে বলা যায় বর্ধার দিনে মানসী ১২৮১৮৯ 
১৬ মে ১৮৮৭৯ গীতবিতান 
7২০১০ 139010, 117110096 

এমন মানব জনম ছন্দের প্রকৃতি ছন্দ ৪1৩৮ 
আর কি হবে ছন্দ-গুচ্ছ 
(লাঁলন-গীতির উদ্ধৃতি) 

এমন মানুষ আছে স্ফুলি ৩৮৭(গ)২ 

৩৮৮৬৫ 

এমন সহজ কথা ১৫৯1১২৩ 
দ্র. এ তো সহজ কথা আম গাছ আকফাঁশপ্রদীপ ২৫৮৩ 

এমনি করে আত্মা যখন পাঁপ শীস্তিনিকেতন-১ ৩৬০(১)।১০ 
আত্মাকে চায় 


২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫ 


৫৬ 


এমনি করে ঘুরিব দূরে 
৯ বৈশাখ ১৩১৯ - 


শান্তিনিকেতন 


এমনি করেই যাঁয় যদি 


দিন যাক না 
৩১ চৈত্র 


এমনি ছুটি আসছে 


আমার 


এর বেশি যদি আরো কিছু চাঁও 
১৯ চৈত্র ১৩৪৩ 


রবীন্ত্রবীক্ষা-১০ 


হ৫ 


দ্র. আমার ছুটি আসছে 
কাছে 


দ্র.যে টিটি পলায়নী 


এরে ক্ষমা কর সথা 


এরে ভিখারী সাজায়ে 
কি রঙ্গ তুমি করিলে 
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 


রামগড় 


এল আহ্বান ওরে 


তুই ত্বরা কর 


২১ মাঘ ১৩৪০ 


৪1২1৩৪ 


এল সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি 
দ্র. এলো সন্ধ্যা তিমির 


এলেম নতুন দেশে 


আঁসম্নরাতি 


একাকী 


গীতিমীল্য 
গীতবিতান 


গীতবিতান 


সেঁজুতি 
চিত্রাঙ্গদা 


গীতিমাল্য 


বীথিকা 


বীথিকা 
তাসের দেশ 


২২৯1১৮৯ 


১১১৮৩ 


সেঁজুতি-গুচ্ছ 


২৮১।২ 


চিত্রাঙ্গদা-গুচ্ছ 


২২৯৮০ 


গীতিমাল্য-গুচ্ছ 


২৬৪1২২ 


৪২৮২৩ 


১৭০1৯২ 


ন(ক)।২৭ 
৯৬(১)।১৮ 
৯৬(২)৪ 
৯৬(৩)৪ 
১০১(২)]২ 
১৬৮১৪ 


৫৭ 


১৬১৩৪ 


১৬০৩৬ 


৩১১৪ 


১৭০|৯২ 
২৬৪২৮ 


২৯।/৩৫ 
পুনশ্চ-গুচ্ছ 


গল্পসল্প-গুচ্ছ 


১৩৯1৩ 


রবীন্দ্রজিচ্ভাসা ২৩১।১৭(ক) 


প্রথম খণ্ড পৃ৪৭ ... 


এলো! এবার জিনিষ প্যাকের দিন 
[১৩ জুন - ২৬ জুলাই ১৯৩১] 
দ্র. যেতেই হবে বাসাবদল সানাই 
এলো দিন পাতা ঝরাঁবারই 
[১১ জানুয়ারি ১৯৪০] 
দ্র. এলো! বেলা পাতা ঝরাবাঁর শেষবেলা নবজাতক 
এলো ভুবন জুড়ে আঁজি দ্র. বরণ 
কাহার সাঁড়া [নিরুপমা দেবীর রচনা 
(রবীন্দ্হস্তাক্ধরে লেখা) শান্তিনিকেতন-বসন্তোং- 
সবে (১৩৩৫) রবীন্দ্রনাথ 
কর্তৃক পঠিত 
এলো সক্ধ)। তিমির বিস্তারি একাকী বীঘিকা 
২৪1৩৪ ৬ চৈত্র ১৩৪০ সংযোজন 
দ্র এল সন্ধ্যা... 
এলো সে জর্ীনির থেকে ঘরছাড়া পুনশ্চ 
1১৭ ভাদ্র ১৩৩ম] 
এলোমেলোর সর্টার লোকটা ছিল গল্পসল্প 
৬২1৪১ এলোমেলোর"" 
এল্য্হারস্টের ভাঁষণ-পরিচয়ে আজকের এই সভার 
রবীন্্-ভাষণের প্রচ্যোত- বক্তা অধ্যাপক 
কুমার সেনগুপ্ত-কুত অন্ুলিখন এলমহারস্টকে-.. 
(২৭ জুলাই ১৯২২) 
এষ দেব বিশ্বকর্মা 
এস আজি সখা বিজনপুলিনে 
এস আমার ঘরে গীতবিতান 
দ্র. এসো আমার ঘরে 


৪৬৪|১৯৯ 
(২৬ ডিসেম্বর " 
১৪২৩ পৃষ্ঠা) ' 


৫৮ রবীন্জাবীক্ষা-১* 


এস নীপবনে ছায়াবী থিতলে 
(এসো নীপবনে) 


এস পাঁপ এস স্বন্দরী 
(এসে! পাপ") 
এস বসন্ত এস, আজ তুমি 
২৮শে পৌষ ১৩০ন 
শান্তিনিকেতন 
দ্র, এসো বসত," ২০ 
এস মন ! এস, তোমাতে নলিনীর গাঁন 
আমাতে 
“এস মোর কাছে” 
শুকতাঁরা গাহে গান 


এস শরতের অমল মহিমা 
দ্র, এস শরতের কিরণ প্রতিমা 


এস গো জেলে দিয়ে যাও 
দ্র, এসো গো 


এস গে নূতন জীবন 
১৩ই আশ্বিন ১৩০২ 
এস হে এস সজলঘন 
বাদদ্ধ বরিষণে 
১৭ই ভাদ্র 
দ্র, এসোহে এপ: ৩৫ 


এস এস এই বুধ জীবন উৎসর্গ 
মিধাসে তোষার 
অন, 171512 74751-07)1155 


খেকে) 


গীতবিতান 


ঘরেবাইরে 


স্মরণ 
ভগ্রহৃদয় 


শ্ুলিল 


গীতবিতান 


গীতবিতান 


গীতাঞ্জলি 


ভারতী ১২৮৪ 


মাঘ, পৃ ৩২৭ 


১৬৫।১১ 
৪৬৪।১৮৫ 
(৫ ডিসেম্বর 
১৭৯২৩ পু) 


৩৫৭৪১ 


৪২৬(২)।১০৭ 


৯৩১২৬ 
২৩১।১১(ক) 


১০২।১৪৯ 
৪৬৩৪।২৩ 
১৫৯1২৯৯ 


২৯০।২৮৭ 


৪২৩৬(১)৪৯ 


৪২ ৭(১)।২ ০ 


২৩১1৯(ফ) 


রবন-পাুলিপি-কোধ 


এস এস ওগো 
শ্টামছায়াঘন দিন 
১৬ ভাদ্র ১৩৪৭ 
(এসো এসো ওগো গীতবিতান 
এসো এসো এসো ওগো) 
এস এস ফিরে এস 
ভাদ্র ১৩০১ শিলাইদহ 
(এসো এসো ফিরে) গীতবিতান 
এস এস বসন্ত ধরাতিলে 
(এসো এসো বসন্ত) শীত্ভবিতাঁন 


এসেছি অনাহৃত দ্র" অকাল ঘুম শ্যামলী 
৯৩ ভুল ১৯৩৬ 
শান্তিনিকেতন 


এসেছি গো এসেছি মায়ার খেল! 
মন দিতে এসেছি 


এসেছি প্রিয়তম পরিশোধ 


এসেছি স্থদ্ূর কাল থেকে দ্র. আগন্তক পরিশেষ 
১১ জুলাই ১৯৩২ 


এসেছি দ্বারে কপণ। সানাই 
ঘন বর্ষণ রাতে 
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ 
দ্র. এসেছিন্ু দ্বারে তব গীতবিতান 
শাবণরাতে 


৪১৯ 
১০৬৪ ৭ 


১৯৯৪২ 
২৬২1৫ ৭ 


' ১২৯।১৯৬ 


২৯৯।২৬৮ 


১১১১১ 
১৮২৫৫ 


২১০৫৭ 


১৬৪।৭৫ 
২০১(ক)।৬৩ 
২০৩৭৪ 
২৩৫(১)।২৫ 
২৩৫(২)।২৪ 
১৩১১৩ 
২১৬|১৬ 
২৬৯(১)/৩৩ 
২৬৯(২)।৩১ 
৫৫1৫৬ 
৫৬৮৯ 
পরিশেষ-গুচ্ছ 
১৬০৪২ 
সাঁনাই-গুচ্ছ 


১৫৯৩০৪ 
১৯৯২৭ 
১৯৯।৯১(ম্বরলিপি) 


৬১ .. বীন্বীক্ষা-১৪ 


এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা শ্ুলিজ 
দ্র. এসেছিন্গ সাঁথে লয়ে আশা 
এসেছিল বহু আগে যাঁরা অনাগতা বিচিত্রিতা 
এসেছিলে কাচা জীবনের মিলভাঙা শ্যামলী 
৬ আষাঢ় ১৩৪৩ 
২০ জুন ১৯৩৬ 
শান্তিনিকেতন 
এসেছিলে জীবনের যৃথিকার মৃত্যুদিন ক্মরণে 
আনন্দদূতিক'" লেখা 
২৪ পৌষ ১৩৪৫ 
এসেছিলে তবু আস নাই 
দ্র, এসেছিলে তবু আসো নাই দ্বিধা সানাই 
গীতবিতান 
এসেছিলে তুমি আসো নাই. 
তু. এসেছিলে তবু আসো নাই 
এসেছে প্রথম যুগে রি চিত্রলিপি 
প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংসত্তৃপ 
এসেছে শরৎ হিমের পরশ শরৎ সহজপাঠ 
প্রথম ভাগ 
চিত্রবিচিত্র 


এসেছে সে মন বলে এসেছে 
দ্র. আসিবে সে আছি তার 
এসো অন্তরে গম্ভীর নির্বাক 
১ বৈশীথ ১৩৪৩ 
দ্র" কথার উপরে কথা চলেছ 


সাজিয়ে দিনরাঁতি ১৮ পত্রপুট 


২৭১২৯ 
৩৭৫।১৮ 
১৫1৪৫ 

৯২1৩৮ 
বিচিত্রিতা-গুচ্ছ 
১৬৪৯১ 
২০১(ক)৫৮ 
২০৩(খ)।৬৩ 
২৩৫(১)1৩৯ 
২৩৫(২)।৪২ 


৩৮৭(খ)।৭৩ 


১৫৯/৩০৬ 
১৬০।৩৪ 
১৯৯২৫ 
সানাই-গুচ্ছ 
১৫৬।১ 
১৫৯।৩০৬ 
১৬৪।১ ১০ 
৩৮৭(খ)১৭ 
২৮২২৫ 
২২০1৬ 


৯০২1৯৩২ 


১৯৪।৩৪, 


২০০।৭৬ 





এসো আমার অমানী বন্ধুরা 
দ্র' হালকা আমার স্বভাব একচল্লিশ শেষসগ্তক 
এসো আমার ঘরে শাপমোচন 
[১০-১৪ ফাল্গুন ১৩৩২ | .  বৈকাঁলী 
আগরতলা] গীতবিতান 
এসো! এসো উদাসীন 
এসো এসো ওগো গীতবিতান 
শ্টামছায়াঘন দিন 
১৬ ভাদ্র ১৩৪৭ 
বর্ষামঙ্গল উৎসব ১৮ ভাদ্র 
শান্তিনিকেতন দ্র" এস এস ওগো 
এসো এসো পুরুষোত্বম দ্র. এসো পুরুষৌত্তম 
এসো এসে বসন্ত ধরাতলে দ্র" এস এস বসন্ত ধরাতলে 
এসো এসো! যে হও সে হও 
এসো এসো এসো ওগো 
শ্যামছাঁয়াঘন দিন 
এসো! এসো! এসো পরিয়ে পরিশোধ 
শ্যামা 
গীতবিতান 
এসো এসো হে তৃষ্জার জল, দ্র" এসো হে কৃষ্ণার জল 
এসে। এসো এসো হে বৈশাখ দ্র, বৈশীখ আহ্বান বনবাণী 
[২০ ফাস্কুন ১৩৩৩] নটরাঁজ 
গীতবিতান 
এসো! গে। জেলে দিয়ে যাও গীতবিতান 


১৬ ৮০ ৩৯ 
দ্র, এস গো জেলে দিয়ে যাও 


চিত্রাঙ্গদা] নৃতানাট্য 


৬১৯, 
1 


২৩৪৪৮ 


২৭1৫ 
২৮১১১ 
৬৫(১)২৩ 
২৯৮৩০ 
২৮৩ 


১৯৪৯1৪২ 


১৬৪।১৩ 
১৮২২৭ 


১৮৬1৪ ৭ 


১৭৩(১)।১৯ 
২৫৪1২৬,৬১ 
২৬৯(১)1৩২ 
২৬৯(২)।৩ৎ 
২৮৩(২)৪১ 


২৪1১৩ 
৭1২৩৪ 


১৯৭৯৮ 


৬২ রবীন্তবীক্ষা-১৯ 
এসো গে নৃতন জীবন 
দ্র' এস গো নৃতন জীবন 
এসো নীপবনে ছায়াবীঘি তলে দ্র* এস নীপবনে 
এসো পাপ, এসো সুন্দরী দ্র. এস পাঁপ, এস হ্ন্দরী 


এসো পুরুষৌত্তম চত্রার্গদ। নৃত্যনাট্য ১৮২৫১ 
দ্র" এসো এসো পুরুষৌত্তম ১৬৪।৩৩ 
এসো হে তৃষ্ণীর জল শীপমোচন ৬৫(১)৩ 
দ্র. এসো এসো হে তৃষ্ণার গীতবিতান ২৫২|১০ 

এ অমল হাঁতে রজনী পরাতে ৪৪ গসীতাঁলি ২২৯।১৪৯ 
৭ আশ্বিন স্থুরুল হতে 
শীস্তিনিকেতনের পথে 
(ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে) 

এ আকাশ পরে স্থধায় ভরে গীতবিতান ৪৬৪1১৫২ 
২ আষাঢ় ১৩৩১ (৩০ সেপ্টেম্বর 
দ্র. আজি ওই... ১৯২৩ পৃষ্টা) 

এ আসনতলের মাঁটির পরে ৪২ ৭১৩১ 
১০ই পৌষ শান্তিনিকেতন 
দ্র. (১) আঁসনতলের ৪৬ গীতাঞ্জলি 
(২) ওই আঁসনতলের গীতবিতান 

এ আসে এ অতি ভৈরব হরষে বর্ষামঙ্গল কল্পন। ১৬৫।১ 
১৭ই বৈশাখ ১৩০৪ দ্র. শ্রীবণগাথা গীতবিতান ২৭৪1৫ 
(যোঁড়াসাঁকো) কল্পনা-গুচ্ছ 
(ওই আসে ওই অতি) 

এ কি এল আকাশ পারে গীতবিতান ১৬৯(গ২৭ 
(ওই কি এলে--.) 

এঁ গিরিমাল! আকাশের লেখন ৮1২৪ 
পাঁনে চাহিয়। 


দদ. এ পর্বতমালা: .. 


রবীনজ্জ-পাঞুলিপি-কোষ 


এ চেয়ে দেখ নামল বুঝি ঝড় ঝড় 
আলমোড়া ১২৬৩৭ 
দ্র. এ দেখ রে চেয়ে-.. 


এঁ ছাপাঁখান"টাঁর ভূত তুমি 
শান্তিনিকেতন 
৪ আগস্ট ১৯৪০ 


এ তোমার এ বাশিখাঁনি রাশি 
২৯শে শ্রাবণ ১৩১২ কলিকাতা 


এী দেখ, পশ্চিয়ে মেঘ ঘনালো 
(ওই দেখ) 


এ দেখ বাশগাঁছে ধাদর 


এঁ দেখ মা আকাশ ছেয়ে ছুটির দিনে 
মিলিয়ে এল আলো 


১৩ শ্রাবণ 

এঁ দেখা যায় তোমার বাড়ি দ্র. রবীন্দ্র দৈনিকী 
১৩, ১২. ৪০ উদয়ন 

এঁ দেখি ওরা আছে 
দ্র' রাস্তার ওপারে এপায়ে ওপারে 


এ নামে একদিন ধন্য হোলো বুদ্ধদেবের প্রতি 
দাঁজিলিং ২৪।১০।৩১ 
(ইং অন্ধ সহ) 
এঁ পাঁথরের বাঁড়ির পাশে 
শব্ধ আছে--. 
(অনু, জাপানি কবিতা) 


এ বটে এ চোর এ চোর 


প্রহাসিনী 
সংযোজন 


খেয়। 


চণ্ডালিকা 


সহজপাঠ 


প্রথমভাঁগ 
শিশু 


প্রবাসী ১৩৪৭ 
ফান্তুন, পৃ ৬১৪ 


নবজাতক 
পরিশেষ 


পরিশোধ 


১৭৮(গ)৫৩ 


২৬২।৫০ 


প্রশ্থাসিনী-গুচ্ছ 
১১০(১)২৪ 
১৭৭(খ)।৪১ 
২৫১২৯ 


১৭৯৭ 


১১৫১৩ 


১৬১২১, 
২০৭১০ 


১৫না২৫৮ 


৫1১৮ 


৫৪81৫ 


১৯৭।৩৩৬ 


২৬৯(১)৯ 
২৮৩(২)৩০ 


৬৪ ' রবীদ্দ্রবীক্ষা-১৩ 


£ বুঝি ধাশি বাঁজে 
(ওই বুঝি বাঁশি) 


ধী মরণের সাগরপাঁরে 
(ওই মরণের) 


এ মহামানব আসে ৬ 
১লা বৈশাখ ১৩৪৮ 
উদয়ন 
(ওই মহাঁমানব'-') 
এ মালতীলতা দোলে 
(ওই মালতীলতা--.) 


এ ঘে তপনের রশ্মির কম্পন 


এ যে তোমাঁর মানস মরীচিকা 
প্রজাপতি 
৭ই মাথ ১৩৩৮ 


এ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল ৬১ 
১৬ই আশ্বিন, সন্ধ্যা 
শীস্তিনিকেতন 


এঁ যেখানে শিরিষ গাছে পলাতকা 
তু. সে কোন্‌ বনের হরিণ 


এঁ রে তরী দিল খুলে ৬ 
১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ 
তিনধরিয়। 
দ্র. ওই রে তরী 


এঁ রে দহলানী আসচে 


গীতবিতান 


গৃহপ্রবেশ 
গীতবিতান 


শেষলেখা 
গীতবিতান 


গীতবিতান 


ছন্দের হসন্ত 


হলন্ত-১ 


বিচিত্রিতা 


গীতাঞ্ঁলি 


গীতবিতান 


তাসের দেশ 


৬৫(১)।২০ 
১৬২।৬৩ 


১৯৯৪৮ 


২০ ৭1৪৮ 


১০|৩৩ 
২৫১২ 
২৮৩(২)।৪ 


হনওগুচ্ছ 


১০1৩৩ 
২৫।১১১৬৩ 
৫৪18১ 


৯২(১)১৯ 


৯২(২)১২ 


২২৯।১৬২ 


১১২২ 


১৭০১১ 
৩৫৭১৪ 
৪২ ৭(১)।৬২ 


১০৯|১৪৯৯ 


ওঁ শাঁদা ছাতা 


এঁ শুন বনে বনে কুঁড়ি 
বলে তপনেরে ডাঁকি 
( ওই শুন বনে বনে) 


এ শুনি যেন চরণধবনি 


জর. ওই শুনি যেন 


এঁ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে 


(ওই সাগরের ) 
এঁকতাঁন 


১২-১-৪২ 


এশ্বরিক রহস্থা 


প্রাচীন য়িুদী কবি সলোমন 
[ইবন] গারিবোল-এর 
রচনার রবীন্দ্র-কৃত অন্ুবাঁদ 
২৯/৩।৩৭ শান্তিনিকেতন 


ও 


১৫ই চৈত্র [১৩১৫] 


ও শবের অর্থ ই] 


রবীন্জ-পানুলিপি-কোষ 


তৃতীয় পাঠ 


বিপুল! এ পৃথিবীর 


কতটুকু জানি... 


প্র" ১০ 


তুমিই ঈশ্বর, যারা তোমার 


সৃষ্ট তার 


ও শব্দের অর্থ হা 


দ্র. ও 


ডাক পাড়ে ও গু 


সহজ পাঠ 
প্রথম ভগ 


লেখন 


গীতাবতাঁন 


তাসের দেশ 


জন্মদিনে 


ভারতবর্ষ 


১৩৪৪ আষাট, 


পৃ ৭ 


শান্তিনিকেতন ১ 


প্রথম ভাগ 


অচলাঁয়তন 
গীতবিতান 


৬৫ 


১৯1৫ 


৮৫২ 


৪৬৪।২৬৯ 
(২৫ আগস্ট 
১৯২৩ পৃ.) 


৯৬(১)।৫ 
১৯১৭৭ 


১৮৭(ক)৫৪ 
১৮৭(খ)।৩১ 


২০ ২(খ)1৪৩ 


৩৬০(৩)।১ 


২৮২১৭ 


১২৫।১৩৪ 


৯২8৪1১২৮ 


৬৬ 


ও আধার চাঁদের আলো বসন্ত 


ও আমার দেশের মাটি 
( “সোনার গৌর কেনে?" 
গানের স্বরে ) 


ও আমার ধাঁনেরি ধন 


রবী্জবীক্ষা-১০ 


ও আমার বেঁটে ছাঁতাওয়ালি নন্দিনী দেবীর উদ্দেশে 


উদয়ন ২১1৪।৪১ 
৪ টা ২০ মিনিটে 
কালবৈশাখীর পর 
ও আমার মন যখন 
জাঁগলি নারে 
২১ ভাদ্র স্থরুল 


ও আধাঁঢ়ের পুণিমা 


৭ 


এ. ওগো আষাটের 


ও কথা কেন নেয় না কানে পল্লীরমননীদের উক্তি 


ও কথা বোঁল না সখি 

প্রাণে লাগে ব্যথা 
ওকি এল ওকি এলন৷ 

৮ মার্চ ১৯২( 

(ও কি এলো ও কি এলো না) 


ও ক্কেআঁদে 


নবম পাঠ 


ও ফেন ভালবাসা জানীতে আসে ফুলির গান 


ভাঁরততীর্থ 
গীতবিতান 


গীতবিতান 


দেশ ১৩৪৮ 
২৭শে বৈশাখ 


পৃ ৭৫ 


গীতালি 


প্রথম ভাগ 
নূলিনী 


৬৫(১))৬ 
২৫২১৩ 


৪৬৪1৪ (৩ জানু, 


১৯২৩ পৃ.) 


১১৩(১)/১২৬ 


৪৬৪১৪ ৫ 


(৪ সেপেম্বর 


১৯২৩ পৃ.) 


২৬১৩৮ 


২২৭৯।১২৫ 


১৫৯।১৯৫ 


২৩১।৩৬খ) 


২১০৫৯ 
২৫২৪৯ 
৪৬৪1১৩৬ 
(১৯ আগস্ট 


১৯২৩ পৃ. ) 


রবাস্ত্র-পাওুলাপ-কোষ ৭ 


ও কোনো কথা যে শুধালো ন৷ মায়ার খেল। ১৫৪1১৪৪ 
ও চাঁদ চোখের জলের রক্তকরবী ১৪৯(২)৫৮ 
লাগল জোয়ার গীতবিতান ১৫১(১)।৪৪ 
১৫১(৩)৩১ 
১৫১(৫)৪১ 
১৫১৬)৫৬ 
১৫১(৭)৩৫ 
১৫১(৮)২৭ 
ও জলের রাণী দ্র. ওগো জলের রানী 
ও জান না কি পরিশোধ ২৬৯(২)।২ 
শ্যামা 
গীতবিতান 
ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল গীতবিতান ১১১১১৩ 
( ইং অন্থ্‌. সহ ) ১১১।১১২ 
ও নমে৷ রতুত্রয়ায় ৪৩1১৫ 
বোঁধিসত্বীয়, মহীসত্বায় দ্র" নটার পূজা 
ও নিঠুর আরে! কি বাঁণ ৬ গীতালি ১১৯1১০২ 
৭ই ভাদ্র শান্তিনিকেতন গীতবিতান 
ও নিঠুর মেয়ে চণ্ডালিকা ২৫১৪৬ 
ও পার হতে এ পার পানে চিরদিনের দাগা পলাতকা ১১২৭ 
ওপারেতে কালে। রঙ (উদধূতি) সাহিত্যের পথে ৩।১৬ 
গু পিতা নোহসি রূপান্তর ৪০৪|২ 
(অনু. তুমি আমাঁদের পিতা) 
ও পিতা নোহসি এই মন্ত্রে ভয়ও আনন্দ শান্তিনিকেতন-১ ৩৬০(৩)৪১ 
২৪শে চৈত্র 1১৩১৫] 
ও ভাই কানাই, কাঁরে জানাই গীতবিতান ১৭৫৭৪ 
(হৈ হৈ সজ্বের গান) গীতবিতান-গুজ্ছ 


ও ভাগ্যদেবি, পিতামহী দ্র. ওগো ভাগ্যদেবি 


৬৮ রবীন্ত্রবীক্ষা১০ 
ও মঞ্জরী ও মগ্রী শাপমৌচন ৬৫(১)।৪ 


দ্র. (১) ও মঞ্জরী, মগ্জরী গীতবিতান ১৬৫২৬ 
(২) ও মঞ্জুরী, ও মঞ্জরী ১৯৫৩৫ 
_ নীপমঞ্জরী ২৫২।৫৯ 
ওমা ওম ওমা চগ্ডালিক৷ ১৭৭(খ)।৫১ 
২৫১৪৬ 
ও যে অচিন মানুষ ১৮৫৩১ 
১৪ নভেম্বর ১৯৩৪ 
দ্র. তুমি অচিন মীন্গুষ অচিন মানুষ বীঘিক। 
ও যেচেরিফুল লেখন ৮1৫৮ 
তব বনবিহারিণী ২৭১২৬ 
৩৭৫৩৬ 
৩৮৮২২ 
ও যে মানে না মানা প্রায়শ্চিত্ত ৩৫৮1৩ 
ও সখি দেখে যা, গীতবিতান ১৫৯1১৪৩ 
আর বিলম্ব নয় গীতবিতান-গুচ্ছ 
ওই কথ। বল সখা ভগ্তরী শৈশবসঙ্গীত ২৩১1৩৬(খ) 
বল আরবার ললিতার গান 
ওই ঘণ্টাধবনি ১৮৭(ক)।১৮ 
উদয়ন ৩১।১।১৯৪১ বিকাল ১৮৭(খ)।৪৮ 
দ্র. ঘণ্টা বাঁজে দূরে ৪ আরোগ্য আরোগ্য-গুচ্ছ 
ওই বুঝি বাশি বাঁজে | ৬৫1৩৭ 
দ্র. সখি ওই বুঝি" গীতবিতান 
ওই মদুর মুখ মনে জাগে মীয়ার খেলা ২১০।৩৮ 
গীতবিতান 
ওই ঘে সৌনার্য লাগি নিক্ষল প্রয়াস মানসী ১২৮২৫ 
পীগল ভুবন 


১৮ই অগ্রহীয়ণ ১৮৮৭ 
শনিবাঁর ৪৭ পার্ক স্াট 


রবীন্দ্রপাঁুলিপি-কোষ ৬৯ 


ওই যেতেছেন কবি 1০101 177080র (১) ভারতী ১২৮৮ ৩৯৪(১)1১২ 
কাননের পথ দিয়ে কবিতার অন্থবাঁদ আষাঢ়, পূ. ১৪৬ 
(২) প্রতাতসঙ্গীত 
প্রথম সংস্করণ 
ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে লেখন ৮1৫২ 
ওই শোনো তাই বিশ্তু ধর্মপ্রচার মানসী ১২৮1১৭০ 
“২৮ জ্যৈষ্ঠ সঞীবনীতে 
“এই কি পুরুষার্থ' 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
৩২ জ্যেষ্ঠ বুধবার” লিখিত 
ওকাঁলতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার গল্পসল্প ১৮৭(ক)।৭০ 
উদয়ন মার্চ ১০, ১৯৪১ ২৬১।১৯ 
বিকাল দ্র. ইছরের ভোজ গল্সসন্প-গুচ্ছ 
ওকেছুয়োনা ছুয়োনা ছি". চগ্ডালিকা ১৭৭(খ)২০ 
| গীতবিতান ২৫১৩ 
ওকে ধরিলে ত ধরা দেবে না গীতবিত্তান ০৫৮1৩ 
( বেহাগ 
ওকে বল, সখা বল, মায়ার থেলা ২১০।১৬ 
কেন মিছে করে ছল 
ওকে বাধিবি কে রে নটরাজ ২৭২৯৩ 
২ ত্র [১৩৩৩] গীতবিতান 
তু. (১) ওরে বীধিবি কেরে ১৬৯(খ)৫ 
(২) পাগল আজি আগল খোঁলে গীতবিতান 
ওকে বোঝা গেল ন। মায়ার খেলা ২১০৩১ 
গীতবিতান 
ওষ্কার মহাদেব শঙ্কর রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা ৪২৬(২)১০৫ 
(ভৈরবী) পৃ. ২১৬ 
দ্র. আনন্দ তুমি স্বামী (শান্তিদেব ঘোষ) 


নত রবীক্মবীক্ষা-১০ 


ওগে। অনন্ত কালে। লেখন ৮1৮ 
১৯৩৪ 
৩৭৫।৯ 
| (ইং. অনু. সহ) 
দ্র. ওগে। আধার কালো ২৭১০৯ 
ওগে। আপন যারা ঘরে বাইরে ৩৫৯১০৮ 
কাছে টানে 
ওগো আপন রসে ২২৯।১৪৬ 
মাতে কারা 
তু. আপনহারা মাতোয়ারা সংযোজন ১০ গীতালি 
ওগো৷ আমার এই জীবনের ১১৬ গীতাঞ্জলি ৩৫৭1৫৮ 
শেষ পরিপূর্ণতা ৪২ ৭(২)।১১০ 
২৬শে আষাঢ় ১৩১৭ 
শিলাইদা 
ওগো আমার চিরঅচেন। গাতবিতাঁন ১০৮ ক)।৩৫ 
পরদেশী দ্র. বর্ষামঙ্গল 
ওগো আমার না পাওয়া গো  গ্রন্থপরিচয় পুরবা ১০৯(১)1৪২ 
২৪ ডিসেম্বর ১৭২৪ ১০ ৯; ৩)|২০ 
বুয়েনৌস্‌ আইরেম্‌ ৪৬৪।১০৫ 
(৪ঠা জুলাই 
১৯২৩ পৃষ্ঠা) 
দ্র. ওগো মোর না পাওয়া না-পাওয়। পূরবী ১০২।৪৮ 
ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার কর্ণধার সানাই ১৬৬৫০ 
৪1২০1৩৯ মংপু সাঁনাই-গুচ্ছ 
উদীচী ২৫।১।১৯৪০ 
সেঁজুতি ২৮১৪০ 
দ্র. (১) আলপস ক্ষেতের" ১৫৯/৩২৬ 
(২) ওগো আমার লীলার-" ছুটি ১৬৬।৪১ 


১৬৭২১ 


(৩) ওগো কর্ণধার 
(৪) ছুটির কর্ণধার 


(৫) তুমি তখন ছুটির কর্ণধার 
(৬) কে আনৃশ্ঠ ছুটির কর্ণধার 


মংপু ২৩।৫।৩৯ 


ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর 
৮ই ভাদ্র বুধবার স্রুল 


ওগো আমার ভোরের 


চড়ুই পাঁখি 
জোড়ার্সাকো। 
১১।১১|৪০ পাতে 


ওগো আমার সর্বনাশ 


ওগো আমার হৃদয়বাসী 
১৮ই আশ্বিন, সন্ধ্যা 


শীর্তিনিকেতন 


ওগো! আষাঢের পুণিমা 


ওগো খতুরাজ 


৮ গীতালি 


৬ রোগশষ্যায় 


চগ্ডালিকা 


গীতবিতান 


দ্র. খতুরাঁজ 

(দিনেন্দ্রনীথ ঠাকুরের 
রচিত কবিতার 
রবীন্দ্রনীথ-কৃত প্রতিলিপি) 


ওগো এমন সোনার মাঁয়াখাঁনি বর্ষীপ্রভাঁত খেয়া 


বোলপুর ৭ই আষাঢ় ১৩১৩ 


ওগে। কাঙাল আমারে কাঙীল ভিখারি কল্পনা 


করেছ 


১২ই আশ্বিন ১৩০৪, পতিসর 


ওগো কিশোর আজি 
দ্র. গগান শুনি একি এ কথা 


গীতবিতান 


৭৪ 


১৫৭৯1৩৪২ 
১৫৯।৩৪৬ 
১৫৯৩২ ৭ 
২০৫|১০ 


২২৭।১০৫ 


১৮৩] ৭৩ 


রোগশয্যায়-গুচ্ছ 


১৭৭(খ)।৫১ 


১৩১৫ 


৪৬৩৪।১৫৮ 
(১৬ অক্টোবর 
১৯২৩ পৃষ্ঠা) 


১১০(২)৬ 
৪৬৪1২৮৭ 


২৯০।৩২২ 
৪২৬(১)।৯৫ 


২৭২০৫ 


৭২ বান্দর ক্ষা-১০ 


ওগো কী আনা কী আনন্দ 


ওগো কে তুমি বসিয়া 


উদাস মুরতি 
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮ 


ওগো কেন মিছে এ পিপাসা চতুর্থ দৃশ্য 


ভৈরবী গান 


ওগে! ছবি 
তুমি কি কেবল এই ছবি 
৩ কাঁতিক, রাত্রি, এলাহাবাঁদ 


দ্র. তুমি কি কেবল ছবি ৬ 


ওগে! ছবি আকিয়ে 
জ্ষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোড়া 
দ্র. ছবি আকার মানুষ ওগো! ছবি আকিয়ে 


ওগো জলের রাণী 
|ফান্তন ১৩৩২] 
(ও জলের রানী) 


ওগো ডেকো না মোরে ডেকো ন৷ 
(অভিনয় ২৬, ২৭ মাথ ১৩৪৫) 


ওগো তরুণী, ছিল অনেক দিনের ১৪ 
মার্চ ২, ৩ [১৯ বৈশাখ ১৩৪৩] 


“গো তারা, জাগাইয়ো ভোরে” 


চগ্ডালিকা 
মানসী 


মায়ার খেল! 
গীতবিতান 


ছড়ার ছবি 


বৈকালী 
গীতবিতান 


চগ্তালিক৷ 


প্রপুট 


স্ুলিল 


১৭৭(খ)।২৫ 


১২৮১৬৩ 


২১০২২ 


১৩১।১ 


১৭৮(ক)।১২ 
১৭৮(খ)।১৩ 
১৭৮(গ)।২৬ 


২৭1৭ 
২৮১১৩ 
২৯৮২২ 
৪৬৪।১৯৭ 
(২৩ ডিসেম্বর 
১৯২৩ পর) 


১৭৭(খ)।২৭ 
১৯৫|।১৭ 
২৫১|৪১ 


১৬৩৪।৫৫ 
১৯৪১৫ 
২৩০]৯১ 


৩৭৫৪১ 


[ক্রমশ 


ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 


রবীক্্রভবন-আলোচনা প্রবাহ ; 


১৯৮৩র ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে রবীন্দ্রভখনের ঘটনী প্রবাহে ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ, 
নাটকের অভিনয়, রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান, সেতাঁর বাঁদন, এবং ছুটি বক্তৃতা ভিক্টোরিয়া 
ওকাম্পো আর রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্নে । কে কবে কোন্‌ অন্থষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন 
নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। 


তারিখ গায়ক/বাদক/আবৃত্তিকার/অভিনেতা/বক্তা বিষয় 
১৯৮২ শ্রীহন্দ্রনীল ভট্টাচার্য সেতার বাঁদন 
অক্টোবর ১৭ (রবীন্দ্রভবন ও শীস্তিনিকেতন সংগীতসভার যৌথ উদ্লোগে) 
১৯৮৩ মিস টমোকো কান্ধে রবীন্দ্রসংগীত 
জানুয়ারি ১০ (এ'র পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন ভারতীয় সংগীতের জাপানী 
ছাত্র শ্রামান ওনীশী। 
মার্চ ২৭ শ্রীশান্তিদে ঘোষ রবীন্দ্রনাথের বসস্তের 
(রবীন্রভবন ও শান্তিনিকেতন সংগীতসভার যৌথ উদ্যোগে) গান 
মে ৬ শাত্তিনিকেতন আয়ন গোষ্ঠা 'গৃহ্প্রবেশ নাটক' 
(রবীন্দ্রভবন ও আয়নগোষ্ঠার যৌথ উদ্যোগে) অভিনয় 
অগস্ট ১ শ্রানারেন্দ্রনাথ চক্রবতী 'ক্ষণিকাঁর কবিতা পাঠ 
অগস্ট ৮ রন্প্রিয় ঠাকুর, শ্রঅন্থপম গুপ্ত ও বিরহের কবিতা পাঠ 
প্রমতী কেতকী কুশারা ডাইসন ( প্রবীন্দ্রন1থ ) 
শ্রীমতা আলপন। রায়চোধুর। ও বিরহের গান 
শ্রীমতী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (রবীন্দ্রনাথ ) 
সেপ্ম্বর ১ শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো 
সেপ্টেম্বর ২৭ শ্রাদিলীপকুমার বিশ্বীস রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ 
রবীক্রভবনে আয়োজিত প্রদর্শনী 


২_৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ॥ রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলা ও মুখাকৃতির প্রদর্শনী । 


২৭--৩০ সেপেস্বর ॥ 


২ অক্টোবর ॥ 


১৩ 


রাজা রামমোহন রায়ের ১৫০তম মৃত্যুতিথি স্মরণে রামমোহনের লেখা 
ও রামমোহন সম্পর্কে লেখা পুস্তকাদির প্রদর্শনী ৷ 

মহান্না গান্ধীর জন্মদিন উপলগ্গে তার লেখা এবং তাঁর সম্পর্কে 
লেখা পৃস্তকাঁদি ও চিঠিপত্রাদির প্রদর্শনী । 


৭৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১০ 
রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত সামগ্রী 


রবীন্দ্রনাথের পত্রের আলোকচিত্র 


জগদানন্দ রায়কে লেখা ১ খানি পত্র ১ পৃষ্ঠা (তারিখ ১৩৩৪ ) শ্রীপুলিনবিহাঁরী সেনের মাধ্যমে 
উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী স্ুম্মিতা রাঁয়, সদর ফেরিঘাট রোড, বালুর ঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর । 


বলেক্সনাথ ঠাকুরের পত্র 


বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখা ১ খানি ২ পৃষ্ঠা । 


বলেন্দ্রনাঁথের মাতা গ্রফুল্লময়ীর লেখ পত্র 
বসন্তকুমার গ্ুপুকে লেখা ৭ খানি ১৬ পৃষ্ঠা। ছুটি পত্রের তারিখ নেই । বাঁকি পাঁচটি পাত্রের 
তাঁরিখ যথাক্রমে ৯ কাতিক [1], ৬ই অগ্রহায়ণ 11], & পৌষ [?1, ২৯ পৌষ [?, ১৪ ৫. [১৯০৩] 


রবীন্দ্রনাথের জন্মপত্রিকা 
বসন্তকুমার গুপ্ত কৃত--১ পৃষ্ঠ উপহার দিয়েছেন শ্রীঅমিয়কুমাঁর গুপ্ু, ৫১৭, যোঁধপুর পার্ক, 
কলিকাতা ৬৮ | 


বুদ্ধদেব বন্ুর পাগুলিপি 
৫৬টি খামে রক্ষিত বুদ্ধদেব বস্থুর লেখা কবিতা, নাঁটক, উপন্যাঁস ইত্যাদি উপহার দিয়েছেন শ্রীমতা 
প্রতিভা বস্থু, পি ৩৬৪. ১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থ রোড, কলিকাতা ৪৭। 


রবীন্দ্বীক্ষা 


অপ্রকাশিত ব। বিরলপ্রচাঁরিত রবীন্দ্ররচন।, রবীন্দররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঁঠপরিবর্তন, রবীন্ত্র- 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্দ আলোচনা, এ-সবের যাগ্মাসিক সংকলন । পূর্ব- 
প্রকাশিত নয়টি সংখ্যার সংশ্সি্ধ বিষয়স্থচী :- 

সংকলন ১ শিল্পী” (তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাঁকুর- 
বাঁড়ির “পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক | রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ( প্রচ্ছদ ) ও অন্ঠান্ত। 

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ -উভ ই 
অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে--এ সংখ্যায় আমুপুবিক মুদ্রিত। রবীন্দ্র-অঙ্কিত 
রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি, রচনাঁকাঁল ২৩ চেত্র ১৩৪৭? | রখীন্্রনাথ-অক্কিত প্রচ্ছদ | 


রবীন্দরবীক্ষা-১০ ৭ 
সংকলন ৩ ॥ ইংরেজীতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা! ও তৎসম্পফিত তথ্য । 
পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গঞ্ছে প্রথম খসড়া” । ত। ছাঁড়া 'বস্কিমপ্রসঙ্গ', রাঁজা-অরূপরতনের 
গাঁনের তালিকা ও অন্যান্য | রবীন্দ্রনীথ-অঙ্কিত মুখোঁষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা 
লেখাঙ্কন | 
সংকলন ৪ ॥ 'বলাকাঁয় ছন্দোধিবর্তন, “তাদের দেশ*_-পাওুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, 
বঙ্গিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি | 


সংকলন ৫ ॥ “যোগাঁযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যবূপ। 


সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : “ললাটের লিখন" । রবীন্দ্র-পাঁুলিপি- 
কোষ ( পাঁগুলিপি-ধূঁত রবীন্দ্ররচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অথণ্ড সুচী )। 

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-ক্কত ইংরেজি- 
রূপান্তর ৷ দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র । রবীন্দ্র-পাঁগুলিপি-কোঁষ (পূর্বানুবৃত্তি)। 

ংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকীশিত কবিতা : পলাঁয়নী'র প্রাথমিক খসড়া । দাঁশনিক 

প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্বসত্তা | শ্রীকানাই সামন্ত-কৃত “মীলতীপুথিপধালোচনা” | শ্রীচিত্বরগন 
দেব-সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাঁগুলিপি-কোষ' (পূর্বান্থবৃত্তি)। 

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাঁশিত কবিতা “দুর্বল' । রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের 
অপ্রকাশিত ইংরেজি অন্ুবাঁদ “117০ 0:০৬)" | রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র | রবীন্দ্র- 
অপ্রকাঁশিত চিত্রলিপি । শ্রীচিত্বরপ্জন দেব সংকলিত “রবীনল্দ-পাওুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি) | 


সংকলন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত এখনো একত্র পাওয়। যাঁয়। মৃল্য-_-১ ছু টাকা) ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি 
চার টাকা; ৫ আট টাকা; ৭ ছয় টাঁকা এবং ৮, ৯ প্রতিটি দশ টাকা । 


প্রাপ্তিস্থান 


১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন । 


২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবি ভাগ 
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ রোড | কলিকাতা ১৭ 


৭৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পাঠ-পঞ্রীকৃত গ্রন্থমাল! 
রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বু ও বিচিত্র পাঁঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রপাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিংস্থ 
পাঠকের কাঁছে তা অজানা নয় । 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এপ পাঁঠসংস্কারের অন্ুপুবিক বিবরণ প্রণালী- 
বদ্ধভাঁবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা । রচনা সম্পর্কে 
আনুষঙ্গিক নাঁনা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ । 


সন্ধ্যাসংগীত 


এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের কথায় : “সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম 
পরিচয়” । বিভিন্ন সংস্করণের পঠি-পরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বঙঞ্জিত কবিতা, সাময়িক 
পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের স্থচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নাঁনা মন্তব্য_. এ সবই 
সংকলিত । মূল্য ৭ টাকা 


ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী 
এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ । পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, 
নাঁন। উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তখ্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন 
পত্রে 'ভান্ুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্পাত্মক রচন1- এই 
সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার । তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ-ধৃত রাগতালের স্থচা ও শব্দার্থ 
-সংবলিত। মূল্য ৬ টাকা । 
প্রকৃতির প্রতিশোধ 

সম্প্রতি প্রকাশিত, এই গ্রন্থমালার হৃতীয় গ্রন্থ । রবান্্রনাথের ম্মরণীয় প্রথম দৃশ্ঠকাব্য | সাতটি 
সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঁঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রখীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর 97১%51 ০1176 
/১৪০৪)০-এর আগ্প্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির 
প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাঁন। মন্তব্য (পূর্প্রচারিত ও বিশেষভাবে পাঙুলিপি-ধৃত), এ 
সবের সমাহার । মূল্য ৮ টাঁকা। 


ভগ্নহ্থদয় 
রবীন্দ্রপাগুলিপি পর্ীলোচনা 
ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহদয় ১২৮৮ বঙ্গাবে গ্রন্থাকাঁরে প্রথম প্রকাশিত । 
অত:পর রবীন্দ্র-রচনীবলী 'অচলিত'-প্রথম খণ্ডের অন্তভূর্ত | বর্তমীন গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র 
তবনে সংরক্ষিত রবীন্ত্রপাঁগুলিপির পুজ্থাঙ্পুঙ্থ আলোচনা খা পধালোচন। পাঁগুলিপি-চিত্র- 
সংখলিত। সংকলন ও সম্পাদন] : শ্রীকানাই সামন্ত । মূল্য ২৫ টাঁকা। 


প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থাঁলয় ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ত্রী, কলিকাতা ৭৩ 


২১০ বিধান নরণি, কলিকাঁত] ৬ 
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রবীন্দ্রবীক্ষা 


রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাগ্মাসিক সংকলন 


সংখ্যা ৯৯ 





শান্তিনিকেতন 


একাদশ সংকলন : ২২শে আঁশ 3৩৯১1 ৭ অগস্ট ১৯৮৪ 
রবীন্্রভবন-কর্তৃক প্রকাশিত 


সম্পাদক : শ্রশোভনলণল গঙ্জোপাধ্যয় 
সহযোগী সম্পাদক : শ্রাচিত্তরঞ্রন দেব 


মুদ্রক : শ্াশিবনাথ পাল 
শ্রিস্টেক 
» গণেক্দ্র মিত্র লেন । কল্সিকাঁতা। ৪ 


বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্্রযুগ-বিষয়ে ভবনে যে-কাঁজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার 

উদ্দেশ্ত নিয়ে রবীন্দ্র-ভবন তথ| রবীন্দ্রর্চা-প্রকল্পের প্রধত্ে ষাঁশাসিক সংকলন-রূপে রবীন্রবীক্ষা 

প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্ত হিসেবে থাকবে : 

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্ান্ত বিশিষ্ট 
চিঠিপত্র ও রচনা । 

* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ- 

সম্পকিত পাঁগুলিপির অপ্রচাঁরিত ব1 বিরলপ্রচারিত সুচী, বিবরণ ও পাঠ। 

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্তান্ বস্তর তালিকা ও বিখরণ ৷ যেমন : 

ক. রবীন্ত্র-অঞ্চিত চিত্রাবলী । 

থ রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রীসঙ্গিক চিত্রাবলী ৷ 

দেশে বিদেশে নান! প্রতিষ্ঠানের তথ৷ ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাঁগুলিপি বা রবীন্তর- 

প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র । 

নাঁনা উপলক্ষে রবীন্্-সংবর্ধন। এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ৃতা-পাঠ তথা অলিখিত ভাঁষণ-প্রতি- 

ভাঁষণ-_ এ-সবের বিবরণ, শ্রতিলিখন, স্বতিলিখন। 

রবীন্দ্রনাথ-প্রযোঁজিত : অভিনীত নাঁটক নৃত্যনাট্য ধতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত 

যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ । 

রবীন্্- পরিবার বান্ধবগোী ও ঘুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তাঁর ঘথাঘথ বিচার 

বিবরণ ও তালিকা। 

রবীন্দ্রনাথ-সম্পকিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার স্থচী। 

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ | 
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৮০ 
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রবীন্্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রীন্ুরাগী স্থধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা প্রার্থনীয়। 
অল্নান দত্ত 


শান্তিনিকেতন উপাচার্য 
২২শে শাবণ ১৩৯১ বিশ্বভারতী 


বিষয়-সুচী 


রচন! লেখক পৃষ্ঠা 
দূরের কথা ॥ কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১ 
পত্রাবলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২ 
বৈষ্ণব পর্দাবলী, 
বাউল ও প্রাচীন 
হিন্দী গানের 
ইংরেজি রূপাত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯ 
রবান্দ্র-পাওুলিপি-কোষ শ্রীচত্তরঞন দেব ৬৩ 
( পূর্বানবৃত্তি ) 
ঘটনশপ্রবাঁহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৭৩ 
চিত্রস্থচী 
উদ্ডীয়মীন পক্ষ রবান্দ্রনাথ ঠাকুর -আঙ্কত প্রচ্ছদ 
দণ্ডায়মান নারীমৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত প্রবেশক 
রবীন্দ্রপাঞ্ডুলিপিচিত্র 
'দুরের কথা” শীর্ষক কবিতার পৃষ্ঠ ১০ 
হিন্দী ও প্রাচীন বাংল! গানের ইংরেজি রূপান্তর ২৮, ৪৩ 
চিত্র-পরিচয় ॥ 


প্রচ্ছদ ॥ উড্ডীয়মান কমল! রঙের পাঁখি। স্বাক্ষরিত। তারিখবিহীন । 
নীল-কালে। পশ্চাৎভূমিতে প্যাস্টেল, জলরঙ ও কাঁলিতে 
কলম ও ব্রাশের কাঁজ ৪৮ * ৬৩.৫ সেন্টিমিটার । 
রবীন্জ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ৬ (১৮৪১) 


প্রবেশক ॥ ওড়নায় ঢাকা দণ্ডায়মান নারীযৃতি | পার্্চিত্র। স্বাক্ষরিত। 
তারিখবিহীন । লাল, নীল, সবুজ ও বাদামী রঙের কালিতে 
পেন্সিল ও কলমের কাজ ৪৮.২ +৬৩.৭ সেন্টিমিটার । 
রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ১৬ (১৮৫১) 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 






ভি 7255477৮285 
হাথ এেকছা হান ৮১০৮৩257762 
(পহডিন এঠি 47০ পছি 
০০ 
%74৮ 472 শে হছে ৭৮1 
এটি নিপু চিপানাঞ/ ফর কে নি 
পর [হাত বি ৪৯ হুতিই গু গিলে | 
5%1"509 £১৬ 24477 
শে এখন পানা) 










তেল নেত-১2| 


৫ 
গ 


4০৮ এ 
আর 





পসাটিতা তপ্ত তে চেনা 
রি পচতে ৮৮ লস্ট ও 


মিশে টিমে 


এনে গভাচ্ি।০/£-46- হিজর ৮) 
০৮20৫ দৌকো ছটা এই পা ভাবে 
গর তর হি হীর্ভি 


রবীন্দ্রভবনসংগ্রহ | অভিজ্ঞী-সংখ্যা ১৮৪ 


দৃরেধ কথা 
ঝাপ.সা হয়ে থাকে কাছের কথা, 
উজ্জ্বলতা! 
রয়ে গেছে দূরের কাহিনীতে । 
নতুন-গাঁওয়া গীতে 
জাহুমন্ত্র মর্মে নাহি পশে 
সবরের বাধন আলগা হয়ে খমে। 


হাঁয় একদ! যখন তোমার অভিসারের রথ 
পেয়েছিল সহজ সুগম পথ, 

ইচ্ছা! তোমার পেত না! আর নতুম জানার বাধা, 
সাধনা নাই, শেষ হয়েছে সাধা । 

সহজ কিছুই ছিল নাকো যখন এ মিখিলে 

সব দুরাশায় বিশ্বমাঝে তুমিই সহজ ছিলে। 
আশার অতীত হঠাৎ অবকাশে 

আস্তে তখন পাশে, 
একটি ফুলের দানে 
চির ফাগুন দিনের হাওয়া আনতে গভীর প্রাণে । 


তখন ক্রমে ক্রমে 

প্রত্যাশাটার ধার যে গেল কমে, 

পেতেম যাহা তখনি যে পেতেম সীম তার 
তার বেশি নেই আর। 


* সানাই কাব্যের *দুরবর্তিনী” কবিতা| প্রাথমিক খসড়া; পাপুলিপিচিত্রের শেষের তিন ছ্র 
“হঠাৎ মিলন” কবিতার স্থচনাংশ। উভয় কবিতার রচনার স্থান আলমোড়া। উস 
১৯৩৭ ) দ্র. রবীন্দ্রপাওুঁলিপি-অভিজ্ঞান ১৮৪, পৃ ২৪ 


পত্রাবলী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৫ 


১, 
[ ১৭ জানুয়ারি ১৯০৮ ] 

শিলাইদহ 
কল্যাণীয়েষু 


আমর! এখন সকলে মিলিয়া পল্লার উপরে বোটে বাস করিতেছি। 
এখানে আমাদের শরীর মন বেশ ভালই আছে। কিছুদিন এইখানেই কাটাইয়া 
যাইব স্থির করিয়াছি । মাঝে কেবল ১১ই মাঘের৯ সময় আমি একলা কলিকাতায় 
তুই তিন দিনের জন্য যাইব । 

চু'চুড়ায় তোমর! জরে ভূগিয়াছ শুনিয়। ছুঃখিত হইলাম। এবারে জ্বরের 
প্রকোপ সর্বত্রই । 

রঘীদের২ খবর ভালই । তাহার আনন্দে পড়াশুন! করিতেছে । পরীক্ষাতেও 
এ পর্য্যস্ত ভাল ফলই পাইয়াছে। 

আগামী এন্টেন্স পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ সংবাদ পাইলে আমি 
আনন্দিত হইব। 

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩র। মাঘ ১৩১৪ 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২, ও 
[ ১৩ মার্চ ১৯০৮] 
শিলাইদহ 
কল্যাণীয়েষু 
রথীব্দ্রেরও ঠিকানা : 


9017 ভা, 19210 90199 
072009179 
11117018, 07,3-&, 


শামি বৈশাখমাসে বোলপুরে যাইব। যদি সেখানে যাইবার অবকাশ পাও ত 


পত্রাবলী | ১৩ 


স্থথী হইব এবং তুমি যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহার আলোচনা করা 
যাইবে। 


ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩০শে ফাঁক্তন ১৩১৪ 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৩, ও 
[ ১৫ এপ্রিল ১৯০৮ ] 
বোলপুর 


কল্যাণীয়েষু 
বোলপুরে আসিয়৷ ইন্ফ্য়েগ্াজ্বরে পড়িয়াছি। বিদ্যালয়ের কাজ ছুই 
মাস বন্ধ থাকিবে । কেহ থাকিবে না। 
তুমি আমাঁর নববর্ষের আশীব্বাদ গ্রহণ করিবে । ইতি ২রা বৈশাখ 
১৩১৪৫ [ ১৩১৫] 
শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫5৫ 


৪, 
[ ২৪ নভেম্বর ১৯০৮ ] 
বোলপুর 
কল্যাণীয়েষু 
আমি মাঝে অসুস্থ ছিলাম। এখন অনেকটা ভাল আছি। 
রীর৬ চিঠি পাইয়াছি তাহারা ভালই আছে। 
আমি বোলপুরেই থাকিব। পৌধমাসেও আমার এইখানেই থাকিবার 
সম্ভাবনা! আছে। 
ঈশ্বর তোমাঁর মঙ্গল করুন 
ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ | ১৩১৫ ]" 
আশীর্ববাদক 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


১৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১১ 
৫. ঙ 
[ ২১ মার্চ ১৯০৯ ] 


কল্যাণীয়েষু 
আমার শরীর সম্প্রতি তেমন ভাল নাই। এখানে গরম পড়িতে আরম্ভ 
করিয়াছে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ গরম পড়ে নাই। বিদ্যালয় বোধ হয় বৈশাখের 
মাঝামাঝি বন্ধ হইবে-_ তখন কোথায় থাকিব ঠিক নাই । ছোট ছেলের! মুকুট” 
অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে-_ ছুটির অনতিপূর্রবেই হইবে । বেলা৯ কলি- 
কাঁতায় গিয়াছে । এখাঁনে ছুই একটি ছেলের পান বসস্ত হইয়াছে-_ আর সমস্ত 
খবর ভাল। ইতি-_ রবিবার [৮ চেত্র ১৩১৫ ] 
আশীর্ববাদক 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


6৫৫ 


৬, 
[ ১৬ এপ্রিল ১৯০৯ ] 


কল্যাণীয়েষু 

কয়দিন ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। 
আমার নববর্ষের আশীর্ধ্ধাদ গ্রহণ কর-_ ঈশ্বরে তোমার ভক্তি হউক্‌, সমস্ত শুভ 
কর্মে তুমি শক্তি লাভ কর, সুখে ছুঃখে অবিচলিত থাকিয়া তোমার জীবনকে 
কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতে থাঁক। ইতি ৩র! বৈশাখ১০ ১৩১৬ 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৭, ও 
[ ৭ ডিসেম্বর ১৯০৯ ] 
বোলপুর 
কল্যাণীয়েষু 


তোমার চিঠি কিছুদিন হইল পাইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি আমাকে নান! 
কারণে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে সেইজন্য উত্তর দিতে পারি নাই। 


পত্রবিলী চি ১৫ 


তুমি আমার কাছে উপদেশ প্রার্থনা! করিয়াছ। আমার ষত বয়স হইতেছে 
আমি কেবল ইহাই দেখিতেছি পৃথিবীতে একটিমাত্র উপদেশ দিবার বিষয় আছে। 
কিন্ত সে উপদেশ এত পুরাণো৷ যে কেহ তাহা গ্রাহ্থ করে না। নিজের অস্তরের 
মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার ভক্তি করিবার সাধন! কর তাহা হইলেই বাহিরে 
সমস্তই ঠিক হইয়! যাইবে এই আমার উপদেশ । স্ংসারেব ছুঃখ শোক প্রলোভন 
আমাদের পাইয়া বসে সে কেবল আমাদের অস্তর শৃন্ বলিয়াই । সকল অবস্থাতেই 
তিনি আমার মনের মধ্যে বাঁস করিতেছেন--_ তিনি নিত্য কালের পিতা হইয়া 
বন্ধু হইয়! দিনরাত্রি আমার সঙ্গে আছেন ইহাই বোধের দ্বারা জানিতে পারাই 
সত্যকে জানা-_ এই সত্যকে লাভ করিলেই সংসারে আর কিছু হইতেই কোনো 
ভয় থাকে না। প্রবৃত্তিকে দমন করিয়। চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া নির্মল হৃদয়ের মধ্যে 
তাহার অধিষ্ঠানকে সুষ্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ কর-_ পরিপূর্ণ ভক্তিতে তাহার কাছে 
আপনাকে সমর্পণ করিয়া দাও তাহ1 হইলেই জীবন সার্থক হইবে-- আর 
কিছুতেই হইবে না। 
ঈশ্বরে তোমার ভক্তি হউক্‌, কল্যাণে তোমার প্রতিষ্ঠা হউক এই আমি 
তোমাকে আশীর্বাদ করি। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ 
শুভাকাকক্ষী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৫ 


175 
[ ৯ এপ্রিল ১৯১০ ] 
বোলপুর 
কল্যাণীয়েষু 
তুমি ত আমার অবস্থা জান। শরীরের অবস্থার কথা বলি না। আমার 
মন এখন কোনোমতেই বাহিরের কাজে বিক্ষিপ্ত হইতে চায় না। এখানকার 
আমলকী গাছ দেখিয়াছি, ফল ধরিবার সময়ে তাহার পাতা বিস্তর ঝরিয়। যায়। 
মান্ুষেরও তেমনি এমন একটি বয়স আসে যখন তাহাকে সর্বপ্রকার বাহুল্য 
হইতে শক্তিকে সংহত করিয়া! আনিতে হয় নহিলে শেষ জীবনে নিক্ষলতার দণ্ড 
তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। সেইজন্যেই সভাসমিতি সম্পাদক গ্রন্থকর্তা 
প্রভৃতির হাত হস্তে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ূর্ববকৃত 


১৬ রবীন্ত্রবীক্ষা-১১ 


ক্মের জের সহজে মরিতে চায় না এইজন্যই নিষ্কৃতি সহজে মিলিতেছে না 
আক্রমণের বেগ এখনো পুর! মাত্রায় আছে-_ কিন্তু প্রতিরোধের চেষ্টায় টিল 
দিলে চলিবে না-_ কারণ, অন্যের পক্ষে যাহ! খেলামাত্র আমার পক্ষে তাহা 
প্রাণাত্তিক ব্যাপার। 

এই ত গেল আমার ভিতরের কথা-_ এ কথা সকলের কাছে বলিতে 
পারি না কিন্ত তোমার কাছে গোপন করিলাম না । অন্ত লোককে এ কৈফিয়ৎ 
দিয়া ঠেকানো সহজ নহে-_ অনেক লোক বুঝিবেনা এবং ততোধিক লোক বিশ্বাস 
করিবে না তোমার কাছে আমার সে আশঙ্কা নাই। 

বাহিরের দিকের কৈফিয়ৎও একেবারে নাই তাহা নহে। প্রথম, বিদ্যালয়ের 
ছুটি ১২ই তারিখে । দ্বিতীয়, তাহার পর কিছুকাল একট বিবাহব্যাপারে৯১ 
নিতাস্তই আমাকে লিপ্ত থাকিতে হইবে-_ পরিত্রাণের কোনো পন্থা নাই । তাহার 
পরেই বিলম্বমাত্র না করিয়া কোনো একটা দুর্গম স্থানে গিয়া আশ্রয় লইব এই- 
রূপ সঙ্কল্প মনে আছে। অতএব শীঘ্র যে তোমর। আমার নাগাল পাইবে এমন 
আশঙ্কা নাই। 

যাই হোক আসল কথাটা এই যখন আমি অস্থাবর ছিলাম তখন যে-সে 
পেয়াদার জোরে আমার ক্রোক নিলাম চলিত-_ এখন একেবারে অস্থাবর৯২ 
হইয়া বসিয়াছি কথায় কথায় টানাটানি আর চলে না। অবশ্য স্নেহের আদালতের 
পরোয়ানা অগ্রাহা করা যায় না কিন্তু সেটা কোনো সমিতির সম্বন্ধে বৈধ বলিয়া 
গণ্য হইবে না। 

অল্প বয়সে যখন আমরা সমিতিচর জীব ছিলাম তখন একবার বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে১৩ ধরিতে গিয়াছিলাম--তিনি বলিয়ছিলেন, “সভা করিতেছ উত্তম 
কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, “হোমরাচোমরা”দের বাদ দাও ।-__ এখন সেই, 
সকল কর্মনাশা হোম্রা-চোম্রার দলে আমরাও গণ্য হইয়াছি, আমর কেবল 
ভার বাড়াইতে পারি, প্রাণ সঞ্চার করিতে পারি না। এখন আমাদের 
বনে যাইবার বয়স, সুতরাং সভায় গেলে কোনো স্ৃবিধা হয় না-_ অতএব 
আমাদিগকে নিব্বাসন দাও তোমাদের সভার কল্যাণ হউকৃ। ইতি ২৬শে 
চৈত্র ১৩১৬ | 

শুভাকাজ্জী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পত্রাবলী 5৭ 
০১৪ 
[ ৩০ এপ্রিল ১৯১০ ] 
কল্যাণীয়েষু 


পুরী যাওয়া হইল না। যেখানে আমার চরম গতি সেইখানেই চলিলাম 
অর্থাৎ বোলপুরে । ইতি ১৮ই বৈঃ৯৪ ১৩১৭ 


€5€ 


শুভাকাজ্ষী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১০, ও 
[ ২৫ জুন ১৯১০ ] 
কল্যাণীয়েষু 


অরুণ১৫ গিরিডি গিয়াছিল লোক পাঠাইয়া সেখান হইতে তাহাকে 
ফিরাইয়া আজ কলিকাতায় পাঠাইয়াছি। 

কাল রাত্রে হৃৎপিণ্ডের গতি রোধ হইয়া ভোলার৯১৬ মৃত্যু হইয়াছে। 
সন্তোষ আজ মাতাকে সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। ইতি ১১ই 
আষাঢ় ১৩১৭ 


আশ্রীবর্বাদক 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


9 


১০৫ 
[২১ সেপ্টেম্বর ১৯১০ | 
কল্যাণীয়েষু 

আমার শরীর ভাল চল্‌্চে না । মাঝে ছুবার জ্বরে পড়েছিলুম-_ মালেরিয়া 
নয়। এখনো ছুব্বল আছি। 

বিদ্যালয় ১৭ই আশ্বিনে বন্ধ হবে। তার পরে কলকাতায় যাব। ছুটিতে 
কোথায় থাকব এখনে ঠিক করতে পারি নি। সম্ভবত শিলাইদহেই যাব। 

এখানকার খবর ভাল। ছেলেরা ছুটির পূর্বেব একট কিছু অভিনয় 
করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে । তোমার শরীর ভাল আছে ত? 


ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ইতি ৪ঠা আশ্বিন ১৩১৭ | 
শুভাকাতঙ্ষী 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১১ 


১ ঙ 


[ ২৬ অক্টোবর ১৯১০] | 
শিলাইদ। 
নদিয়া 
কল্যাণীয়েষু 
কলিকাতায় আমাদের বাড়িতে গিয়া আমার দেখা পাও নাই শুনিয়া 
ছুঃখিত হইলাম | 


আমি শিলাইদহে আসিয়া ভালই আছি। মাঝে কয়েকদিন শরীরটা 
একটু অসুস্থ হইয়াছিল এখানে আসিয়া সেটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। 
প্রথম কয়দিন এখানে বৃষ্টিবাদল হইয়াছিল এখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়া 
দিনগুলি বড় মধুর হইয়া উঠিয়াছে। ছুটির শেষ পধ্যস্তই এখনে থাকিব বলিয়া 
মনে করিয়াছি । রথী এখানে তাহার চাষবাসের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

তোমাকে ম্যালেরিয়ায় বারবার পাড়িতেছে শুনিয়া উদ্দিগ্ন হইলাম। 
চাণক্যের মতে ছুর্জনকে পরিত্যাগ করিবার যে বিধি,১৭ ম্যালেরিয়াকে পরিহার 
করিবারও সেই একমাত্র উপায়। আর ত কোনো পন্থা নাই। 

তুমি আমার আশীব্বাদ গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর তোমাকে নিরাময় করুন। 


ইতি ৯ই কান্তিক ১৩১৭ 
শুভাকাজ্ী 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


6৫9 


১৩, 
[ ১৫ এপ্রিল ১৯১১ ] 


কল্যাণীয়েষু 

আমার নববর্ষের আশীববাদ গ্রহণ কর। ছুটির পুর্বে কলিকাতায় যাওয়া 
আমার পক্ষে সম্ভব নহে। ছুটির পরে কোথায় যাইব নিশ্চয় বলিতে পারিনা । 
যদি ২০ বৈশাখ নাগাদ এখানে আসিতে পার দেখা হইবে । 

নববর্ষ তোমার জীবনে মঙ্গল বহন করিয়া অবতীর্ণ হউক। ইতি ২রা 


বৈশাখ ১৩১৮ 
শুভাকাতক্ষী 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৪, 
[ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১] 
কল্যাণীয়েষু 

পূজার ছুটির পুর্বে কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা নাই। এখন বিদ্যালয়ে 
অনেক কাজ। মীরা এখন কিছু অন্ুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় আছে- যদি 
তাহার অস্থুখ বাড়ে তবে আমাকে যাইতে হইবে নহিলে নম | 

আমাদের এখানে ৬ই আশ্বিনে শীরদোতসব১৮ হইয়া ছুটি হইবে। তাহার 
পরে আমি কোথায় যাইব এখনও ঠিক করি নাই। আমার শরীর কিছুদিন 
হইতে বিশেষ ভাল নাই-_ সেই জন্য কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় বায়ু পরিবর্তনের 
জন্য যাইবার কথ! চলিতেছে-- কিন্তু সম্ভবত সে আর ঘটিয়া উঠিবে না-_ দূরে 
কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর । সম্ভবত শিলাইদহে পদ্মার চরে গিয়াই 
আশ্রয় লইব। যদি সম্ভব হয় তবে তুমি শানীদের ৬ই আশ্বিনের উৎসবে আসিয়' 
যোগ দিতে পারিলে আনন্দিত হইব । 

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! ইতি শনিবার [ ৩০ ভাদ্র ১৩১৮] 

শুভাকাজ্্ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫5৫ 


৫৫ 


১৫, 


কল্যাণীয়েষু 
এ শনিবারে সংবর্ধনা১৯ হইবে না । আগামী শনিবারের পরের শনিবারে 


অর্থাৎ ১৭ই তারিখে দিন স্থির হইয়াছে । আমি সময়মত খবর পাই নাই 
বলিয়া আগে হইতে আসিয়া বসিয়া আছি। 


শুভাকাতঙ্ষী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


২০ রবীন্দ্রবীক্ষা-১১ 


১৬, ও 
[ ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২] 
শিলাইদ। 
নদিয়। 
কল্যাণীয়েষু 


অনেকদিন উৎপাতের পর কিছুদিনের জন্য নির্জনবাস আশ্রয় করিয়াছি 
আবার অল্পকাল পরেই প্রবাসযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন এই 
নদীতীরে আত্রমুকুলের গন্ধমধুর ফাক্তনের দিনগুলি মাটি করিয়া আমি কোনোৌমতেই 
সভা সমিতিতে প্রবেশ করিতে পারিবনা। কেবল এতদিন তোমার জন্যই মনে 
আমার দ্বিধা ছিল-_ভাবিয়াছিলাম যথাসময়ে একবার কাঁজ সারিয়া আসিব-_ 
কিন্ত কলিকাতা হইতে বাহির হইতে দেরি হইল-_ এখন যে অল্প কয়েকদিন 
আমার হাতে আছে ইহাকে মাঝখানে চিরিয়া ফেলিতে কোনোমতেই আমার 
মন সরিতেছেনা এখানে আসিয়া এখানকার গুঞ্জোন্ত্ব মৌমাছিদের মত আমিও 
লোভে আকৃষ্ট হইয়াছি__ মন আমার সারাদিন গুন্গুন্‌ করিয়া এখানকার এই 
আকাশে আকাশে ঘুরিতেছে__ কোনো প্রকারের কর্তব্যসাধন এখন আমার 
দ্বারা কিছুতেই হইবেনা আমি নিতান্তই ফাঁকি দ্রিব-_ কাহারো! কথা শুনিব না। 
এইত গেল আসল কথাটা । আবার ইহার মধ্যে একটা কর্তব্যও জুটিয়া গেছে । 
আজ সংবাদ পাইলাম ডাক্তার জগদীশ বস্থু২০ কাল রাত্রে আমার এখানে 
আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিবেন-- আগামী সোমবার পধ্যস্ত আমি অতিথিসৎকারে 
আবদ্ধ থাকিব। অতএব ভদ্রসমাজে উপস্থিত করিবার মত একট! উপযুক্ত 
ওজরও পাওয়া গেল। সত্য কথা বলি, বসন্ত পুণিমার উৎসব, দেশহিত সাধনের 
সময় নহে-_ এখন প্রকৃতির সভায় নিমন্ত্রণের উদ্যোগ হইয়াছে__ ইহা 1১7"৪51088 
[07282910976 এ নিমন্ত্রণলিপি যুগযুগান্তর পূর্বেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে 
অতএব ১৪৪০৮ ৪1 10001) ইত্যাদি ইত্যাদি। বিলাত যাত্রার২১ পূর্বের 
তোমার সঙ্গে দেখা হইবেই। তুমি আমার অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে কোনো 
ক্ষোভ রাখিয়োনা এবং অন্তরের আশীব্বাদ গ্রহণ করিয়ো । 

ইতি ১৭ই ফাল্তুন ১৩১৮ 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


6৫5৫ 


১৭, 
[ ১৫ এপ্রিল ১৯১২] 


কল্যাণীয়েষু 

আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ কর। 

আমি পয়লা! বৈশাখের দিন কোনোমতেই শাস্তিনিকেতন হইতে দূরে 
থাকিতে পারিলাঁম ন1-_ তাই শরীরের অস্বাস্থ্য ও অন্যান্য সকল বাধা কাটাইয়। 
এখানে পালাইয়া আসিয়াছি। 

শরীর কিন্ত এখনো ভাল নয়। ভাঁই আবার বিশ্রামের সন্ধানে শীত্ত 
কোথাও যাইতে হইবে । 

বিদ্যালয়২২ আগামী শুক্রবারে বন্ধ হইবার কথা-_ কিন্তু ছেলেরা তাহার 
ছুইতিন [ দিন 1২৩ আগে হইতে পাঁলাইতে সুরু করিবে । আগামী কাল মঙজল- 
বার রাত্রে এখানে ছাত্র অধ্যাপক মিলিয়া রাজা ও রাণী অভিনয় করিবে 
তাহার অনেকখানি কাটিয়। ছাটিয়৷ বাদ দিয়া সেটাকে নিক্ষ্টক করা হইয়াছে। 
আমি সম্ভবত বুধবারে কলিকাতায় যাইব_- কত দিন থাক হইবে ঠিক করিয়া 
বলিতে পারিতেছিনা । ইতি সোমবার [ ২ বৈশাখ ১৩১৯ ] 


আশীর্বাদক 
শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর 
১৮, ও 
[ ২০ নভেম্বর ১৯১৩ ] 
শীশ্তিনিকেতন 
বোলপুর 


কল্যাণীয়েষু 

আমি বিষম ঝঞ্জাটের মধ্যে পড়িয়া তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি 
নাই। আজকাল আমার কিছুমাত্র অবকাশ নাই। 

তোমার শরীর সুস্থ নাই শুনিয়া উদ্দিগ্ন হইলাম । আশ করি বায়ু 
পরিবর্তনের দ্বারা উপকার পাইবে। শীঘ্র আমার কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা! 
নাই। এ ডাক্তার উপাধি২৪ গ্রহণের সময় দায়ে পড়িয়া যাইতে হইবে । সেটা 


২২. রবীল্তবীক্ষা-১১ 


কবে আমি ঠিক জানিনা । বোধকরি ডিসেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে । 
যদি সে সময়ে কলিকাতায় তোমার আসা হয় তবে দেখা হইতে পারিবে । 

ভগবান তোমাদের উভয়ের কল্যাণ করুন এই আমার অন্তরের আশীব্বাদ। 
ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২০ 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৯, ও 
| ১৫ জুন ১৯১৪ ] 
| কলিকাতা 
কলাণীয়েষু 


রামগড় হইতে কাল প্রাতে ফিরিয়াছি। এ ত কালিদাসের রামগিরি 
নয়। সে রামগিরি মধ্যভীরতে, আর এ যে হিমালয়ে । আমি বোধ হয় আগামী 
বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত এখানে আছি তারপরে বোৌলপুরে যাইব। তোমার পরীক্ষার 
ফল জানিবার জন্য উৎস্থক আছি। তোমরা উভয়ে আমার অন্তরের আশীর্বাদ 
গ্রহণ কর। ইতি ১ আষাঢ় ১৩২১ 
শুভাকাজ্্ী 
শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর 


656 


০৪ 
[ ২৬ জানুয়ারি ১৯১৮ ] 
শান্তিনিকেতন 
কল্যাণীয়েষু 
সেই টাকাটা শোধ করিয়াছ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার শরীর 
মন অত্যন্ত ক্লান্ত আছে। ভ্রমণে বাহির হইবার কথ! ছিল কিন্তু বোধ হয় তাহা 
ঘটিয়া উঠিবে না। 


ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন এই আশীর্বাদ করি । ইতি ১৩ই মাঘ ১৩২৪ 


শুভাকাজঙ্ষী 
শ্রীরবীন্দত্রনাথ ঠাকুর 


পত্রাবলী ২৬ 


২১, 
[ ১৪ জুলাই ১৯১৮ ] 


65৫ 


শান্তিনিকেতন 
কল্যাণীয়েষু 


শীত্র কলিকাতায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এখানে আসিলে 
আমার সঙ্গে দেখা হইবে । ইতি ৩০ আষাঢ় ১৩২৫ 
শুভাকাজ্ী 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


6৫ 


২২, 
[ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ ] 


কল্যাণীয়েষু 

গিরিডিতে আশা করি তোমরা ছেলেদের লইয়া ভালই আছ। ওখানকার 
জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর । আমাদের এ অঞ্চলে এবার অসম্ভব রকম বৃষ্টি হওয়াতে 
স্বাস্থ্য তেমন ভাল নাই অনেক ছেলে জ্বরে পড়িয়াছে। ভাদ্র প্রায় শেষ হইল 
তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। বিদ্যালয়ে ক্লাস পড়ানোর কাজে আজকাল আমার 
বিশ্রাম নাই বলিলেই হয়। ছুটি হইতে এখনো তিন সপ্তাহ আছে তখন যে 
কোথাও যাওয়া ঘটিবে এমন সম্ভাবনা অল্প । এবারে বন্তা। প্রভৃতি নানা কারণে 
আমাদের ছুঃসময় আসিয়াছে । তোমরা ছুজনে আমার আশীব্বাদ গ্রহণ কর। 
ইতি ২৯ ভাদ্র ১৩২৫ 


শুভাকাজ্ী 
শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২৩, ও 
[ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ ] 
শান্তিনিকেতন 


কল্যাণীয়েষু 
তুমি কলিকাতায় থাকিয়া বিনা মূলধনে যদি কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতে 
পার সে ত ভালই হয়। দালালী এবং এজেন্সি এই ছুই কাজ আছে। ইহাতে 


২৪ রবীন্তববীক্ষ।-১১ 


ঘরের কড়ি লাগে না বটে কিন্তু পরিশ্রম দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার দরকার । তুমি 
বাজার চিনিয়া লইয়া এই সব কাঁজে লাগিয়া যাইতে পার ত ভালই হয়। ক্রমে 
যখন নৈপুণ্য লাভ করিবে তখন টাক] খাটাইয়া কাজ করিতে বাধিবে না। আর 
যাই কর, চাষ কিন্বা গোপালনে যেন তোমার মন না যায়। আমরা বিষ্ভালয়ে 
একটি 0০-00980%০ 9০6২৫ খুলিবার চেষ্টায় আছি। আমাদের এখানে 
বৎসরে ৩০৪০ হাজার টাকার জিনিষ কেন! হয় সুতরাং যদি কোনে! ব্যবস্থা 
করিতে পারি তবে অনেক অপব্যয় বাচিবে। ইতি ১ আশ্বিন ১৩২৫ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


65€ 


২৪, 
[ ২১ অক্টোবর ১৯২১ ] 


কল্যাণীয়েষু 

তোমার ঘরে অস্ুখ-বিস্ুখ শুনিয়া উদ্দিগ্ন হইলাম। এমন অবস্থায় 
কলিকাতায় না থাকিয়া দেওঘরে যাওয়াই উচিত। আমাদের আশ্রমে সম্প্রতি 
রোগীর সংখ্যা অল্প নহে । আমার চিকিৎসাই চলিতেছে কিন্ত আমি ত হাতুড়ে 
তাই চিকিৎসা করিতে গিয়া অত্যন্ত উৎকগ্ঠায় থাকিতে হয়। এখন তোমরা 
এখানে আস নাই ভালই হইয়াছে এবারে বর্ধা বেশি হওয়াতে বোধ হয় খতু 
পরিবর্তন উপলক্ষ্যে জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়াছে। ইতি ৪ কার্তিক ১৩২৮ 


শুভাকাজ্ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পত্র-প্রসঙগ 


অগ্্যুতচন্দ্র সরকার সাহিত্যাচার্য অঙ্গয়চন্ত্র সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র এবং শীস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যা- 
শ্রমের ছাত্র। অচ্যতচন্দ্রের শিক্ষা্দীক্ষা সঙ্বন্ধে তাঁর পিতৃদেব অক্ষয়চন্দ্র ্নবীন্দ্রনাথকে যে-সকল 
প্র লেখেন তাঁর উত্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়। অক্ষয়চন্দ্রকে লেখ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী থেকে 
জান যায় (দ্র. রবীন্দ্রবীক্ষা-১০ )। 

রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান ( একাদশ ) সংকলনে অচ্যতচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চব্বিশটি পত্র 
ঘু্রিত হল। এই পত্রগুলি অচ্যুতচন্দ্রের উপহাররূপে রবীন্দ্রভবনে সংশৃহাত। ১৯০৮ থেকে 
১৯২১ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে লেখা পত্রগুলি মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন খু'টিনাঁটি ১৪ 
বিবরণ হলেও ছাঁত্রবৎসল রবীন্দ্রনাথকে এখানে স্পষ্ট দেখতে পাঁওয়। যাঁয়। 


টীকা 


পত্র ১। 


পত্র ২। 
পত্র ৩। 


পঙ্জ ৫। 


১০ 


১১ 


ত্রাক্ষপমাজের নবগৃহ প্রবেশের দিন ১১ই মাঁঘ রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেধ 
তৎপর্যপূর্ণ ছিল । তিনি এই পুণ্যদিনের মাহাত্ম্য বর্ণন। করেছেন 'নবধুগের উৎসব 
নামক সাঁরগর্ভ প্রবন্ধটিতে। 

আমেরিকায় অধ্যয়নরত কবিপুত্র রথীন্ত্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সহপাঠী কবিবন্ধু 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের প্রথম পুত্র সন্তোষচন্জ্র মজুমদার । 

কবিপুত্র রঘীন্দ্রনাঁথ। 

শান্তিনিকেতন ব্রন্ষচর্যাশ্রম বিদ্যালয় । 

অনবধানতাবশে “১৩১৪, লেখা হয়েছে । পোস্টকার্ডে লেখ! পত্রে ডাকঘরের 
ছাঁপ দেওয়া ইংরেজি সাল অনুসারে বাংল সন হয় ১৩১৫। 

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। 

পোস্টকার্ডে লেখা পত্রে ডাকঘরের ছাঁপ দেওয়া ইংরেজি সাল অনুসারে বাংলা 
সন হয় ১৩১৫ । 

শান্তিনিকেতনে মুকুট” নাটকের প্রথম অভিনয় হয় শ্রীম্মাবকাঁশের অব্যবহিত 
পূর্বে । 

কবির প্রথমা কন্া। বেলা বা মাধুরীলতা । 

চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ দেওয়া ইংরেজি তারিখ 17 4১11. সে অনুসারে বলা 
যায়, চিঠি যেদিন লেখ। হয়েছে ডাকে পাঠানো হয়েছে তার পরের দিন । 
শান্তিনিকেতন বিদ্ভালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহিত লাবণ্যলেখার 
বিবাহ। এতদুপলক্ষে কলকাতায় যাওয়ার তারিখ ৩০ বৈশাঁথ ১৩১৭। 


২৬ 


১২ 


১৩ 


পত্র ১০। ১৫ 


১৬ 


পত্র ১২1 ১৭ 


পত্র ১৪। ১৮ 


পত্র ১৫। ১৯ 


পত্র ১৬। ২০ 
২১ 
পত্র ১৭। ২২ 
২৩ 
পত্র ১৮1 ২৪ 


পত্র ২৩। ২৫ 


রবীনজীবীক্ষা-১১ 
অনবধাঁনতাবশে “স্থাবর লিখতে গিয়ে 'অস্থাবর' লিখেছেন । 
'সারস্বত সমাজে'র প্রথম অধিবেশনে (২ শ্রাবণ ১২৮৯) ঈশ্বরচন্ত্র বিচ্াসাগরকে 
আমন্ত্রণ করতে গেলে তিনি বলেছিলেন, “আমি পরামর্শ দিতেছি আমার মতো 
লোককে পরিত্যাগ করো-_ হোঁমরাঁচোমরাদের লইয়া কোঁনো কাজ হইবে না, 
কাহারো সঙ্গে কাহারে মতে মিলিবে না ।” (দ্র জীবনম্থতি : সারস্বত সমাজ 
অধ্যায়। 
অনবধাঁনতাবশে *১৭ই বৈশাখ' লিখতে গিয়ে “১৮ই বৈশাখ" লিখেছেন । পত্রে 
ডাঁকঘরের ছাপে তারিখ 30 /1. এবং ১৭ই বৈশাখ অভিন্ন দিন । 
শীস্তিনিকেতন-বিগ্ভালয়ের ছাত্র-সাঁহিত্যাঁচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র 


: অরুণচন্ত্র সেন । 


সরোজচন্দ্র মুমদাঁর-_ কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মধ্যম পুত্র এবং সম্তোষচন্দ্রের 
অনুজ; কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহপাঠী । ব্রদ্মচ্যাশ্রমের বিশেষ 
আদর্শরপে '্রহ্মচর্ষে দীক্ষিত' তিনজন ছাত্রের মধ্যে অন্যতম । 
হস্তী হস্তসহজেণ শতহস্তেন বাঁজিনমূ। 
শৃিনো দশহন্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ | 

-চাণ্যক্সোক 
শারদৌৎসব নাটক অভিনয়ের তারিখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৬ আশ্বিন। সন্ন্যাসী 
ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ ও রবীন্দ্রসংবর্ধনাসমিতির সদশ্যগণ -কর্তৃক 
কবি-সংবর্ধনীর তারিখ ছিল ৩ ফেব্রুয়ারি । কিন্তু পত্রে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি- 
মতে দেখ যায়, উক্ত সংবর্ধনার তারিখ ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯১২ )। 
বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ 
রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রীর তারিখ ২৪ মে ১৯১২। 
শান্তিনিকেতন ত্রন্দচর্যাশরম বিদ্ভালয় । 
“দিন' কথাটি বাদ পড়েছে। 
কলকাত৷ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে (২৬ ডিসেম্বর ১৯১৩) কবিকে 
সন্নানস্চক ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয় । 
শান্তিনিকেতন সমবায় তাগ্ডার লিমিটেড ( বিধিবিধাঁন রেজিস্ট্রেশন নং ৩৯৩; 
তারিখ ২০১২।১৯১৮ ) বর্তমানে অবনুপ্ত। উক্ত বিপণির স্তিমত্রেই পরবর্তী- 
কালে স্থাপিত হয়েছে অধুন। প্রচলিত “বিশ্বভারতী সমবায় সমিতি? | 


বৈষব পদাবলী, 
বাউল গান, 


৮২৩] ৃঁ 
প্রাচীন হিন্দী গানের 
ইংরেজি রূপাস্তর 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


















ক ৮ লে পা ও পা এত রি ৮ ০০৯০০ ০ 
বরা জপ বাত টি রে পর ্ রঃ ফুঁ 6৫%7০৫৭ ৮ রি 
. পেস তল রস বিশ হুট (বা হি জি ০2 চা চা 

১ পা ৪ পারিনি ওড নিপল টি চলো % 8 গলা. * 
সি" অকছি নিসা পট এনা একস ৮ 4 মি কিছ! টার 
বনপা খুজছি পরি শানু তত অরিন, 2 ০1 ৫4 ৮4০ কি?) 
জা (এ ক হত সহ বিড রর ৫ 182 প্. ঠাটচনিনাি 
খু তিতা ডে ঠ ০০ দি টি ৯ 9৩: ন্ট 
আআ ঠা পন টি ডি 
 করাণশী 34 গু রি ক 8 টি গা রে রর 
& নর, 168 অনুপ ক্জাতে 1 জে করবি? । | রি. বশ ০.7 28 ০5 
পদ করি ৩৬০ ব৬খরিবোগশ তত ১ আািকপ রি ৮. 
৫ কাহিল পি জি দেল | পরত 

দির চিত যন কন মা, রা এ রে এ পাতে কচি হু ৯ 

পি (৮ পেজ এ টা । পক . টি শু টি রা পর ররর: 


টি ্ রর ্ 8.9 গৃঠ1] 
? এ? চিএ এ সি লা । 81 তি এ কো ৬৪ দত পু, ৭71 বত 47 ও 
সই ১৮ 0৯ ক 


্ শির পন ঈ ক/শি চাহি বইিলি, রঃ চি  ী 
৮ ৃ 
৮৮1 তে 2) 23০ ৮ শু বীর, £5%ছ কব হি 


(৮ পটল হত উিসহ আানীদত পপ ঠি িত। চি ক 
০ ট হার: 
৮ সুরে বিল, বদ একা 55 করিল লিজ 
রা 


তি লিপিন দোহা তা বত. 


৩ 


হই প্রা সক মিপত। ভিলা 2০ 8. চি রা 
12 & ৮ 2 সক টু ৫5 ৮ 0 ৬. রি "ু 
(5৬ বেশ বিটি ক ক ৮ 


ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত মূল হিন্দী ও তং-কর্তৃক বঙ্গানুবাদ 
এবং রবীন্তরনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর 
পাঁওুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮(২), পূ ৫ 


পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দী গানের ইংরেজি রূগাস্তর 


১, 
19 10৬68 5011199 210 89921 50115 1001116 10 109 806. [নত ৬2109 4 (৩ 
1020916 60 10116 1019 51)200৬/ ৬10) 0100, 0 109 21600, 106 13 10016 (১21) 
81)56)1106 ]:1000৮/, 2170 5176 ৮11)0 1958 1017) 18 01567217676 15 109 109 
(2101) াণা। 270 010.00108 ৮101) 1959, 11861) 7) 91017 15 2০ 05 (26 100 
16 7025565 10621 1176 (09 1661 105 (0901). 17716 5100517] 95/0715 5/10115 ৮/211005 
(01011751015 1620 60৮/2105 1776, 51621177810) 106811. 0718198099 589, “10176 
1096 01 11)6 ০6196 1199 1)161090 9 0)] 1901116.1? : 
পদাবলী : 
হাসিয়। হাসিয়।, মুখ নিরখিয়ে 
মধু কথাটা কয়। 
ছাঁয়ার সহিতে ছায়া মিশীইতে 
পথের নিকটে রয় ॥ 
আলো সই সে জন মানুষ নয়। 
তাহার সঙ্গে যে পিরীতি করয়ে 
কি জানি কি তার হয়। 
সহজে রসের আকার সে যে 
ভাবের অন্কুর তায়। 
বাঁতাঁসে বসন উড়িতে, আপন 
অঙ্ষেতে ঠেকহিয়া যাঁয় ॥ 
চমক চলনি ও গিম দোলনি 
রমণী মানস চোর | 
জ্ঞানদাস কহে, সে৷ পি্না-পিরীতি 
মরমে পশিল তোর ॥* 
২. 
ড1)90 10016 97211 1 525, ০61০%5এ ?71791 | 1085 19 ঠ৩৮। 11) 1806 204 06800, 
117 01111) 80061 0116) 97001) 15 07 018551, 19 198816 19 10715016126 9001 166%. 
১ রবীন্দ্রপাগুলিপি অভিজ্ঞীন ১, ০. 7, পৃ ৬৮ 
২ জ্ঞানদাসের পদ, ধানশী, পদরস্কাবলী, শ্রীরবীন্দ্রপাথ ঠাকুর ও ্রীশ্ীণচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, বৈশাখ 


১২৯২, পৃ ২৮-২৯ 


৩০ রবীন্ত্রবীক্ষা-১১ 


[81৬6 69151081085 1 1826 (০ 9০00 2170 ছ/111) 211] 10 1)6211 7 09০0106 001 
8০7:8106 001 6০1. ] 21) &. 51101)16 811] (91011795100 81961061 10 0801 £:659010৬6 -» 
0০ 10110198106 1710 ; 1501 ] 1029 1016 170951099 90 (০ 0211 106 119 ০1, এ 
15 05201) [01106 (0 10155 0105 51811 01 9০0৮] ০8 (19081) 001 006 2 (৮10101105 


০01 81) 6৮6৪. (01081001095 525, “1810610, ০০] 109৬6 19 2 861) (091 (02189 6৬০:/- 
00119 10 (05.0155 1060 9010. ৩ 


পদাবলী : 
বধু কি আঁর বলিব আমি । 


মরণে জীবনে জনমে জপমে 
প্রাণনাথ হেয় তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমার পরাঁণে 

| বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি । 

সব সমপিয়া এক মন হৈয়া 
নিশ্চয় হেলাম দাসী ॥ 

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর কেহ আছে। 

রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই 
দীড়াব কাহার কাছে ॥ 

এ কুলে ও কুলে,  ছুকুলে গোকুলে 
আপন বলিব কাঁয়। 

শীতল বলিয়। শরণ লইনু 
ও দুটি কমল পায় ॥ 

না ঠেলহ ছলে অবলা অথলে, 
যে হয় উচিত তোর । 

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাঁথ বিনে 
গতি যে নাহিক মোর ॥ 

আঁখির নিমিথে যদি নাহি দেখি 
তবে সে পরাণে মরি । 

চণ্তীদাস কহে, পরশ রতন 
গলায় গীথিয়া পরি ॥$ 


৩ রবীন্ত্রপাুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০. হা, পৃ ৬৮ 
৪ চণ্তীদাসের পদ, মুহই, দ্র পদরত্বাবলী, প্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্রীত্রীশচজ্ মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত; 
বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৪৫-৪৬ | 


রূপাস্তর : পদাবলী ৬১ 
৩, 
11817001085 1951) 1566 81)6 (11705 1061 £906. 118176012 10688 (190105 200 
19055 ৪ 6৪০1) 569) ০1 161 00511116 6661. 0 016130, %/1)0 15 (186 10980610 %/150 
1)21068 801) 90011 ০01 10 16871? 156 19856 1)06106176 01 1701 010৯5 19 1110 
06 11016 ০1 036 0109 11591, 1)01 5555 2100 1701 8101155 216 11006 0116 08109 ০1 
91613 11) 1106 5011108 016626.. 00511108098 58১5, [০ ০৮. 1001 1000 101 
0 7210) 8176 18 [২91.7”৫ 
পদাবলী : 

ধহি ধহি নিকসয়ে তন্নু তনু জ্যোঁতি। 

তহি তহি বিজুরি চমকময় হোঁতি ॥ 

ধাহা যাহা অরুণ চরণে চল চলই। 

তাহা তাহা থল কমল দল খলই ॥ 

দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি। 

হামারি জীবন সঞ্জে করতহি খেলি ॥ 

ধহি ধহি ভঙ্গুর ভাঁ বিলোল। 

হি তহি উলই কালিন্দী হিলোল ॥ 

ধহি ধহি তরল বিলোঁচন পড়ই। 

তঁহি তহি নীল উৎপল বন ভরই ॥ 

ধহি ধহি হেরিয়ে মধুরিম হাঁস। 

তহি তহি কুন্দ কুন্থম পরকাশ ॥ 

গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান । 

চিন লহ' রা চিনল নাহি জীন ॥৬ 


৪, 

[7০160195106 (90016 17171) 00001108100 ৮1101) 10151001009 200 5621001705 10 
685 (1891 5226 20 1096 001) ০৬০19৮11616. ]1 91599 [76 ৪, 10811) 01 105 €০ (10101 
(109 1)6 ৮/1)0 15 ০০9%6190 05 211] 11)6 %/0110 19 1119 ৪, 010110 091016 106. 179 
1565 1106 1210] ০01101115 09 1109 060 ৬/2.00101106 ৪1110181765 (91555 006 60 1315 
21109 2100 10155959109 ড/101) 21) 92561: ০. হু 20 (01017) 11106 ৪, 06250160০01 


€ রবীন্ত্রপাুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০. 1], পৃ ৭০ 
৬ গোবিন্বদাসের পদ, হৃহই, দ্র পদরত্বাবলী, শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর ও ঞ্রীশচন্ত্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, 
বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৮৪ 


৬২ ঝবীজ্বীক্ষা-১১ 
95 006 1১০০:--1)6 15 80810 60 0৮6 106 2৮29 1100 1019 0০0১0101018 10707100186 
1531 196 19869 106. [76 10015 1715 1)91)09 100 010 17) 1920 170৮1 010 17)9 0:6881 
'10960108 1015 9565 90086 11) 998690$ ৪00 8919181 1010%/5 1001 %/1320 0০ 58 (0 
৫1218, 4 
পদাবলী : 
রাঁতি দিন চোখে চোঁখে, বসিয়া নদাই দেখে 
ঘন ঘন মুখখানি মাঁজে। 
উললটি পালটি চায়, সৌয়াস্ত নাহিক পায় 
কত বা আবৃতি হিয়ার মাঝে 
সোই ও দুখ লাগিয়াছে মনে । 
যাঁরে বিদগধ রায়, বলিয়! জগতে গায় 
মোর আগে কিছুই ন৷ জানে ॥ 
জালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগি পোঁহাঁল রাতি 
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে । 
ঘন ঘন করে কোলে, ক্ষণে করে উতরোলে 
তিলে শতবার মুখ চুমে ॥ 
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে 
হিল্না হৈতে শেজে না শৌঁয়ায়। 
দারিদ্রের ধন হেন, রাখিতে ন। পায় স্থান 
অঙ্গে অঙ্গে দদাই ফিরায় ॥ 
ধরিয়। দুখানি হাতে, কখন ধরয়ে মাথে 
ক্ষণে ধরে হিম্নার উপরে । 
ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদি রয় 
বলরাম কি কহিতে পারে ॥৮ 


৫, 
ছু ৮429 006 (1106 01 ৫081 ৬/1)61) 51)0 02176 0 01 1767 17059 98190 ৬/612% 11006 ৪, 
1105 0111210601176 9010985 (16 ০1900, 4761 ৮০01 9999 11009 ৪. ৮/16801) 01 1691) 
100%/618, ৪. £11000)96 ০1 ৮/1)101) 56 17) 19৮6 88106. 7761 (811 110009 81076 


৭ রবীল্ত্পাঙুলিপি অভিজ্ঞান ১, 0. 1], পৃ ৭০ 
৮ বনরামদালের পদ, ধানশী, দ্র. পদরত্ৰা বলী, শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীপ্রীশচন্ত্র মজুষদাঁর -কর্তৃক সম্পাদিত, 
বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৯৬ 


রূপান্তর : পদাবলী ৬৬ 


60100810106: 11870 ৬611 116 2. 891961 1090, 1001 51815651181 200 0০ 
00177615 01 1151 9/০8 812170108, ৬৬101) 2 570116 81)6 ৫87060 1)01 19010 11060 109 
15210. 1106 0০9 ৬10/902161 01855 “1519 016 101755০1100 12110 1156 101 9৮৩1১,,৯ 
পদাবলী : 
জব গোধূলি সময় বেলি 
ধনি মন্দির বাঁহর ভেলি। 
নব জলধর বিজুরি রেহা 
দন্দ পসাঁরি গেলি ॥ 
ধনি অলপ বয়সী বাল। 
জন্থ গাঁথনি পুহপ মাল]। 
থোৌরি দরসনে আস না পুরল 
বাঢ়ল মদন জালা ॥ 
গোরি কলেবর নূনা 
জন্ু আচরে উজোর সোন]। 
কেসরি জিনিয়া! মাঝহি খীন 
দুলহ লোডন কোন ॥ 
ঈসত হাঁসনি সনে 
মুঝে হানল নয়ন বাণে। 
চিরজী'ব রহু পঙ্ক গৌড়েশ্বর 
কবি বিগ্ভাপতি ভানে ॥১” 


৬. 

পু) 8181) ০1 ০০1 [8০6 81৮95 106 1166, 9০0৮. 215 105 1921010১ 5০০, 216 10 ৪11, 
ড/101) 9০০1 171959 10 70 16210 1 5008106 9০00. ০৮6৬1)615, 0০ 9170. 00 ৪185, 
9. [২৪1, (06 05998016০01 0015 19100 ০01 731819) £ 1000%1 1006 10/ [ু 92100001901 
০০, ] 669111006 2 668821 9961017086 ৪. 17900601 01 1109» ৪0006115 ৪1)০516:6৫ 
১01 110) £০14. “70100170865 1095 09510 (116 100606108”” 8855 20208 401 8৪৫ 
8100 91)5217).৮?১ ১ 


» রবীন্ত্রপাগুলিপি অভিজ্ঞান ৯, ০, ঘা, পৃ ৭*-৭১ 
১০ বাঙ্গীলী বিদ্যাপতির পদ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, চার, দ্র বৈধাব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংক্ষরণ, বৈশাখ ১৩৬৮, 
৮৮৫ 
১১ রবীন্ত্রপাগুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০. 750 পৃ ৭১ 
৫ 


৩ 


ও 


615 ৪ [91 9৪৩ 12190 001 5০ €০ ০০10)৩ 6০১ 0 ৬01022) 0811 29 ০. 216, 0176 
81701916 10৬61110595 ০1 ০৮ 19০6 1091595 10৬6 58181). 91 09 1015 2100 168, ০0: 
9০০ ৮11] 0916 800 0906 1105 ৪, 919900%, [50 1016 [9 ০0. ৮/101) 20১ 10217615, 
[5169 70৩ 2 00111] 01 0910 (0 01010 086 9০0 2115৭ 00 005 10080 1০2৫ 
₹৮1% 11685 (০9091 1691. 
8680 5০ 6০0 8511 10110 ৪1] 8109105 ? 7০ ৪৮০৫ (070 ১০0৮7 99০6 8165 092) 206 এ 


৪০জাতা 9 000 %০01 50116. 9415 9180 1085 60 3911 1591 $)11)99, 899 03108178088 


পদাধললী : 


রবীঞ্জাবীক্ষা-১১ 


তোমার বদন আমার জীবন 
সরবন ধন তুমি । 

তোঁম। ধরি চিতে থু'ঁজিতে খু'জিতে 
আসিয়া পাইলাম আমি ॥ 

রাই হে কি ফোর করষ্ ভাগি। 

ব্রজের জীবন সবাঁকার ধন 
আসিয়া পাইলাম লাগি ॥ 

দরিদ্রের মত ফিরিয়ে জগতে 
চণক মুঠির আশে । 

তার মাঝে যেন হেম বরিষণ 
বিধি মিলাওল পাশে ॥ 

এত দিনে মোর আশ পূরল 
ভাঁজল মনের ধন্দ। 

কহে নটবর এ হ্বেন দুর্লভ 
রায়ের শ্যামর চন্দ ॥১২ 


40086 ই ৩19991067,১৩ 


পদাধরী : 


তোমার সহজ রূপ 


কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে। 


ভুবন তুললও না বেশে ॥ 


১২ নটবরদাসের পদ, ধানশী, ভর বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পু ৯৩৯ 
১৩ রবীন্রপাগুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০. ১0] পৃ ৭২ 


[7০৬ ০০৪1৫ 5০০] 1089 &% 1807005 18৬৩ (106 19696 0১ 


কাম হেরি কানে হে 


আইস বৈস মৌর কাছে রৌদ্রে ফিলাও পাছে 
বসনে ক্ধিয়ে মন্দ বায়। 

এ দুখানি রাছ। পায় রেয়নে হাটিছ তায় 
দেখিয়া হালিছে যোর গায় ॥ 

কেমন তোমার গুরুজন কি সাধে সাধিল ধন 
কেনে দ্বিকে পাঠাইল তোমা । 

তোর নিজ গতি যে কেমনে বাঁচিবে সে 
পাঁঠাইয়। চিতে দিয় খেম। ॥ 
দেখিয়৷ হইলু' বড় ছুখী। 

জ্ঞানদীসেতে কয় পসারী যে জন হয় 
রসাল বচনে করে বিকি 1+£ 


৮. 
145 1956 ৮108818% 20৮/615 10 9010 006 210 ৫105500 105 18911 118 1019 ০1 
1781705. 0 01070, 1)09%/ ০218 ] (611 00. 01101 1)2100108555 ? ] 200 11109 & 01901 
০? 025827 01063 9/1)101) 1990 0961) 500101890 0% (106 (0169 910, [00001178 ০1 
176%/ 198568 2100 109%/615.  ] 917 11100 06 1091005 101160 9৮ 006 019501) ০1 11061 
%/2110176 10609 116৬ 116 2 11)6 1058 01 11)9 501). 4061 106 1790 ৫06০106৫100, 
17 06109%60 019909৫ 186 0০ 1019 10621 10 105. ০09 02861 ০০1০ 016 101 9001) 
10৬6” 585 /109169085 40910106811 15 1115 অঃ 106. ১ ৫ 
পদাবলী : 
বিবিধ কুস্থম আঁনিয়া নাগর 
করল আমার বেশ। 
বেশী বানাইয়। কবরী বাদ্ধিল 
যতনে আচড়ি কেশ ॥ 
সখি হে কি কব সুখের কথা । 
দীবানলে পুড়ি ফুল বিথারল 
ধৈছন লবঙ্গলতা ॥ 


১৪ জ্ঞানাদের গদ, ধানপী, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ বৈগাথ ১৩৬৮, পৃ &+৩ 
১৫ রবীল্রপাগুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০. 200, পৃ 


৩ 


৪১ 


1 091095০0, 1 2100 0:00 91101) 006 01106 (02 00169 10]) ০--] £]াঃ 
০০৪০] 0908056 $০ 10৬০ 1070. 
70152511011 661, 10116 00091511959 1791) 11998501195 (০ 060116 1136]) 08৫ 5০ 
815 10 011 0189 2180 105 211--500. 816 10016 11) 01 1166 (6০ 100. 


ড19101) 19 661 06860191079 65০3 200 9০৮] 102101) 010 705 11175, 


রবীন্দরবীক্ষা-১১ 


দারুণ শিশিরে পছুমিনি জন 
জীবনে মরিয়া! ছিল। 

প্রবল রবির কিরণ পাইয়া 
জন বিকসিত ভেল ॥ 

এঁছে মোর পিয়া বেশ বানাইয়া 
রাখিল হিয়ায় ভরি ॥ 

এ দাস অনন্ত কহই পিরিতি 
বালাই লইয়া মরি ॥১৬ 


885৪, ০] 10০ ৫%/9119 11) (106 10621 01100] 11690,১ ৭ 


পদীবলী : 


১৬ অনভ্তদাসের পদ, তথারাগ, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংক্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ২৫৩ 


তোমার গরবে গরবিনি হাম 
রূপসী তোমার রূপে । 

হেন মনে লয় ও ছুটি চরণ 
সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥ 

অন্তের আছয়ে অনেক জন 
আমার কেবলি তুমি । 

পরাণ হইতে শত শত গুণে 
প্রিয়তম করি মানি ॥ 

শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে 
সোহাগিনী বড় আমি। 

সথীগণ গণে জীবন অধিক 
পরাণ বধুয়৷ তুমি ॥ 


১৭ রবীন্দ্রপাগুলিপি অভিজ্ঞান ১, বৈ০, সা, পৃণং 


হ 5191) [1 0০09810 01997 9০০1 [66% 60 189 


রূপান্তর : পদাবলী ৩৭ 


শয়শ অগ্রন & অঙ্গের ভূষণ 
তুমি সে কালিয়৷ চান্না । 
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরীতি 


অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥১৮ 


১০ 

/৯0657 50 1081) 095 9০ 1086 ০০196 60 1775 26 1951, 189 01600 ! 211 1880 
0160 11) (196 17)620/1)116 ] 81)00110 1701 11256 1061 5০00. ] 0010 0681 075 0917) 
0081 2 17956 00106 ০0101 0608056 ] 21) 2 ৮০01020. ৬/০19 7 2 510106 1 50810 
178০ 1091690. 8306 196 109 50961108509, 1911 [70 ৬৩16 ০৬ 18810109 9/18116 
2৬৪৩ ? ০৬ 79 [109৬০ ৫০96 179 1996 (19850119 ০9010 1 91)2]1 1101 1000110 01 
00০ 0856 0955, 00 7018 (190 (1)15 1000910061105 612019695 ০০ 9৬০০ 101) (186 
01705? 170165) 09957510011) 8100 011০ 50100655 91 [106 90110017101 019626.  €01081701- 


085 76107069, [01 (176 ৫9১ ০1 17801118555 18৬০-০০1)6 08০10.১ ৯ 


পদাবলী : 
বহুদিন পরে বধুয়া এলে । 
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥ 
এতেক সহিল অবলা বলে । 
ফাঁটিয়। যাইত পাষাঁণ হলে ॥ 
ছুখিনীর দিন ছুখেতে গেল। 
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ 
এ সব ছুঃখ কিছু না গণি। 
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥ 
ক সব দুঃখ গেল হে দুরে । 
হারন রতন পাইলাম কোরে ॥ 
( এখন ) কোকিল আঁসিয়। করুক গান। 
অ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥ 
মলয় পবন বন্ুক মন্দ । 
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥ 


১৮ জ্ঞানদাসের পদ, শ্রীরাগ, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৪৫৩-৪৫৪ 
+৯ রবীন্ত্রপাঙুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০. ১৬ পৃ ৭৩ 


৩৮. রবীন্বীক্ষ।-১১ 


বাশুণী আদেশে কহে চণ্ত্রীদাসে। 
দুখ দূরে গেল সুদ ৰিলাপে ॥২* 


১৭, 


0 518161, 109 ৪0110% 10009/5 170 ৮০505. 4১0৮5 ০01565 ৮01401560 /10) 
78117 0109103 2170 10 1)01756 18 ৫6901866. 101)6 9601779% 819 8০19, 01৩ 9810) 
$5 70909060 10) 1811). 19 105 15 00176 2170 10% 1)9211 15 (010 110) 21018গি 
06 [99900008 021705 2 006 101901176০1 1116 010009 2190 0108808776 ০1 94. 
01091018196 01105 %/100) 091005559 0101060 %/161) 1981895 ০01 1181)081005, ৬1৫). 
[90 29158, 40 2910617180৬ 216 9090 1০ 90010 9০7 49255 8100 10181)05 ড/1015001 
1170,+২১ 


পদাবলী : 
এ সথি হাঁমারি ছুখের নাহি ওর। 
এ ভরা বাঁদর, মাহ ভাঁদর 
শূন্য মন্দির মোর ॥ 
বঞ্া ঘন গরজন্তি সম্ততি 
ভুবন ভরি বরিখস্তিয়া | 
কান্ত পান্ন কাম দারুণ 
সঘন খর শর হস্তিয়া ॥ 
কুলিশ শত শত পাঁত মোদিত 
ময়ূর নাঁচত মীতিয়া | 
মত্ত দাছুরি ডাঁকে ডান্ুকী 
ফাটি যাঁওত ছাঁতিয়! ॥ 
তিমির দিগতরি ঘোর যামিনী 
অথির বিভুরিক পাঁতিয়!। 
বিদ্াপতি কহ কৈছে গোঙীয়বি 
হরি বিনে দিন রাঁতিয়া ॥২২ 
২» চণ্তীদাসের পদ, ভূপালী, দ্র বৈষ্ব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৭১ 
২১ রবীন্্রপাগুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০. হা, পূ ৬৮ 


মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জঙ্ দ্র 
01) 9810), 109 50110%/ 10705%/9 170 00101209, ড21811222. 901085, 1, 276 7/211776, 
10. 45 

২২ বিস্তাপতির পদ, জয় জয়স্তি, ভ্রু পদরত্বাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্রীঞ্ীশচক্্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, 
বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৬২-৬৩ | | 


১৯, 
1,8০1 %/8৪ 105 ৪1251090106 1010 9199 11013 20017811065 00: 2 89/ 109 ০০$০%৫, 
গুহ 89 5৪৪ 9116 19190 01 105 2110 109 1166 804 90018 91616 (0151156. 069 
18 18865 00৬ 9 1005185 06০8789 70 1)0056 200 1 ০০০ 109 ০০৫$. উড 
€3০৫ 110৩৫ 809 08554. 8100 ৪11 হ) 0900 ৮61৩ 0:8১৩1160. 0 08:45, 818 
৩711 ৮536) 0 20900, 8৩0 5০0] [917৫8111810 ! 16629 ০০] 02109 10 ৪9৫, 
1] 17171192851 2 216 1001৫ 006 103019101 ৬1619 হা) 0০৫9 1]! £10% 8910 8৫) 
[015 (0001), %1৫571086 88৩, “5০ 1386 1007780086 ৮০০৫ [08107৩ 810 016886৫ 
19 ০ ৮০৪0৪ 1০96 1২৩ 
পদাবলী : 
আঁজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়লু 
পেখন্ু পিয়া মুখ চন্দ । 
জীবন যৌবন, সফল করি যানলু, 
দশদিশে তেল আপন্দা ॥ 
আজি মঝু গেহ, গেহ করি মানলু, 
আছু মঝু দেহ ভেল দেহা। 
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়লু, 
টুটল সব সন্দেহ ॥ 
সোই কোকিল অব, লাখ ভাক ভাঁকউ, 
লাখ উদয় কর চন্দা। 
পাঁচবাঁণ অব, লাঁথবাঁগ হউ, 
মলয় পবন বন মন্দা ॥ 
অব মঝু যব পিয়। সঙ্গ হোঁয়ত, 
তবছ মানব নিজ দেহ । 
বিগ্াপতি কহ অলপ ভাগী নহ, 
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥২৪ 


২৩ রবীন্ত্রপাুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০, হ৬, পূ ৬৯ 
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র 
[7001 99115 8/8109101776 (1015 10001101798... ৬9151000858, 99085, 2, 7276 28211776, 
0. 46 
২৪ (স্িন্চাপন্ডির গাদ, গীন্কার ভীরাগ, ০০০০০০০০০ কর্তৃক 
সম্পাদিত, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৬৮ 


৪০ 


১৩. 


রবীন্দরবীক্ষা-১১ 


[17516 18915 ৮1115 [75 09105৫ 10 ৮০৫ 09০01769 1116 0156 ০1 035 6৪10 
2100 10615 16 0901)63 11) (106 19106 ] 09০0106 0156 /1101) (196 986০9. 09 915621, 
205 106 01095585 006 11701 01 50091856101) 800 09811) ড71)61) 1 10606 101) 
05015. 19 ০০৫১ 126109 11000 119 11817 096 8181095 010 016 1011101 41016 106 
9695 1719 18০6. ] 06900106 (106 01:6629 10 10155 1017) 91156) 106 10065 1718 [90 


82190 11016061176 521)0615 1] 61001806 1017) 25 010৩ 9105. 


03০11109089 58৪, 


5০০ ৪16 019০ 8০91১ [911 10910610, 01291910110) ৬4170 19 (109 613)61810,7?২ ৫ 


পদাবলী : 


১৪, 


“130 910৩১, 309 00105 01165 0106 ভয010)910 ৪ 0106 ৫০9০1, 


যাহা পন্থ অরুণ চরণে চলি যাঁত। 
তাহা তাহা ধরণী হয়ে মঝু গাঁত ॥ 
যে সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ । 
হাঁম ভরি সলিল হোঁই তথি মাহ ॥ 
এ সথি বিরহ মরণ নিরঘন্। 
এঁছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥ 
যো দরপণে গু নিজমুখ চাহ । 
মধু অঙ্গজ্যোতি হইয়ে তথি মাঁহ্‌ ॥ 
যো বীজনে পক বীজই গাত। 
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদু বাত ॥ 
ধাহা পু ভরমই জলধর শ্টাম। 
মধু অঙ্গ গগন হইয়ে সেই ঠাম ॥ 
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি । 


সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোঁড়ি ॥২৬ 


[15 00110 7811 


০206 ০98 ০01 00০ 100056 ৬10) 2, 172100001 ০01 1109১ “€0915 1006 [0165১ 591 189, 


২৫ রবীন্ত্রপাগুলিপি অভিজ্ঞান ১, ০. ৬, পৃ ৬৯ 
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র 
£ 661 109 00৫5 9:01510108 2910 086 ৫0051 ৮1186165010 1729 061096৫ ৮/21155...১ ড915117958 
901985, 3, 7762 171571156১0, 46747 
২৬ গোবিষ্বদাসের পদ, গান্ধার, দ্র পদরত্বাবলী, শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর ও প্রীপ্রীশচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, 


বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৮২ 


রূপান্তর : পদাধলী ৪ ১ 


29008 005 066 10 067 0250901006 2ি81159115 88250. 26 1015 (80০6 ৮7181) 965 
55710170115 101) 66215, “৬10 15 036 1010017906 1700101)61” 516 01190, 110০ 
০128160 ০90 11) 161 91705 2100 150 ১০ 9 1901 0162515---11)010 ৮০] 09821 
%0109০ ০081190. 177011)91 ?+ (31191991591 5855 075 9০001 20105, 00109611561 
(0 18117, 210 10 16 9০9] 119,7২৭ 


পদাবলী : 
ফল লেহ ফল লেহ ডাঁকে ফলওয়ারী 
চ্যুত ধান্ত শুধা করে আইলা শ্রীহরি ॥ 
পসাঁরে ফেলিয়। ধান্য ফল দেহ বোলে । 
অনিমিখে পসাঁরিণী সে মুখ নেহাঁলে ॥ 
নয়নে গলয়ে ধাঁর। দেখি মুখখানি | 
কার ঘরের শিশু তুমি বাইয়ে নিছনি ॥ 
কোন পুণ্যবতী তোমা করিলেক কোলে । 
কাহারে জননী বলি স্তন পান কৈলে ॥ 
ঘনরাম দাসে বোলে শুন পসাঁরিণি। 
ফলের সহিত কর জীবন নিছনি ॥২৮ 


১৫. 

১ 1০৬০, 7 %/111 16০ ১০০. 10100৩0. 1) 1 ৫91] 9595, ] ৮511] ৬৩৪৬০ 9001 
17085011105 ৫, 001] 11) [0 109১ $/111) 211 19 (90067 (11008171500 18910 1 ০10 
10 00950, ০০, 276 10 100 11681 001) 20) 01811010900 (11002170016 105 110, 
[0 9০০11), 107 ৫62105. 5০৮ ৫1611 10 106 1701) ][ 91691) 2100 ৮11)010 2 ৮2106. 
[1 21) ৮0020, 2100 0621 ৬1101) 19615006119 21 50. ঠি)0 1776 1901119. [001] 
026 0০9৮106 204 001 ০016211) 10 008% 211 (1720 15 1106 (01176 11 0018 ০14 15 


২৭ রবীন্র্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ১, ০. +%, পৃ. গ১ 
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য ত্র. 


6010 60 551], ঢা 60 5611, 016৫ 015 0101910 20 (15 00০:,১ 21915119559, 901789, 


5) 71722487525 0, 48. 
২৮ ঘনরাম [রবীন্রনাথকৃত ইংরেঞ্সি রপাস্তরে "ঘনস্তাম'] দাসের পদ, তথারাগ, ত্র. বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য- 


সংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৯৯৩ 
৬ 


৪২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১১ 


3০] 109৬০, 2100 16 [1956 90 01 & 10801001007 019. 01121701095 5299, «179৬০ 
11910 010 1101 ৮4100 19 50015 11) 1106 200 ৫6217. ২৯ 
পদাবলী : 
বধু হে নয়নে লুকাঁয়ে থোব । 
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া 
হৃদয়ে তুলিয়া লব । 
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে 
ও পদ করেছি সাঁর। 
ধনজন মন জীবন যৌবন 
তুমি সে গলার হাঁর। 
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে 
কভু না পাসরি তোমা । 
অবলার ত্রুটি হয় শতকোটি 
সকলি করিবে ক্ষমা । 
ন! ঠেলিয়ো!৷ বলে অবলা অখলে 
যে হয় উচিত তোর। 
ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বধু বিনে 
আর কেহ নাহি মৌর। 
তিলে আঁখি আঁড় করিতে না পাঁরি 
তবে যে মরি আমি। 
চগ্ডিদিস ভণে অনুগত জনে 
দয়া না ছাঁড়িয়ে! তুমি | 


১৬, 


শু6 0৪110 0০ 006 17069) ৬/210119 001 1106 51061010610 005, & 51091176149, 


10065 11721151190 1011)61, ৮০ ৮1201090112 01110 001 001 109৮---1)6 19 101)21909 


২৯ রবীন্দ্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ১, ০. 1৬, পৃ. ৭৩ 
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র. 
1২19 10৬৩, হু এ11] 150] ০, 11001) 1109 ০96$...১ 215178৬2, 901185, 4১ 7176 
1%1115, 0, 47748 

৩* চগ্ডিদাসের পদ, ভাবসম্মিলন, দ্র. রবীন্ত্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ২২৫, পৃ. ৪২ 


টিপা িপালানার 48 
(48০ ১৮ 8৮০৫ ০০ ৬৫০৭ (দি ৪৪০০ (০ 
০, পরল ৮৮০৫4৮০৫০22 4০৫ ৫, 
& ০০1. & ৮৭০৭4. ০৮৫০ প৮২৫১০ ঠপর্ ৮৩ ১০৫৫৬ 
(5.৮ ৪১৯০৭ /০প 
০1০০4 ৫০০ ষ প০ নপও ০:১৫, ৫ 
(5৫ 4৫৫ ৭ তি ০০ পর ঠাপ ফট দ০ি 

১০১, 7 জের গানে 
০০ হস 7 


০5 1৬ ০1০ ০০০০% ০০1০ ৫১৯. 


 সযু্েশ »পু₹৮ ৮ 
২ উল 


০০৮ এ %১ £- 


লারা 
54 কন: তু ০ 
জাল 


(৬৭ 1. ০০৮৮%) হি ৮1 [পপি শিস 


ইংরেজি রূপান্তর ॥ দ্রষ্টব্য পৃ. ৪২, ৪৪ 
রবীন্্রপাওুলিপি-অভিজ্ঞান ৭৭, পৃ ১৩ 


8৪ . রবীন্ত্ববীক্ষা-১১ 


) 90৯৮ 10058 11561) 2/5 [0]) 05 211, 9900 101) 10 03 23 109 19, 18061 
10110101106 20000 1)15 ৫1655, 001 ৮79 51781] 01659 17117 ৮1101) 001 ০৮11 0101105. 
০0৫ 11011591195 015 /017010105 01110, 60016 11] 09 0151798] 1106 2 ৫2110 ০611 
1176 19 1701 9101) (০ 03, 
[70০৬ ০8 ০০ ৫010 11161) 001 5/1)07) (1১6 19105 1785 01095901094 110 /০0] 1)6210,5 
19100 & 0005 10155 105 17062011795 ? 
01176 15 006 6210, 1106 [01 10210119020 ৮০) 5181] 10959 191] 0% 05115 
(0 10960 10170 5101. 
চ76 961017951০0 11)6 1০911 270 17091 10 90 1)0056 01819 200 (1161:91016 ৬০ 
276 0০10 6০ 01817) 10170 
[015 ৫6201) [01 9০৮ (0 21৬০9 10110 2৬9৮ ০06 9০00 10051 ০০৪] 1. 
0061 10110 0 05 91011111515 1 900 0217, 
1 90 ০010150 961 ৬1010 (6279 7020 ৮510) 18110, 
(01176 15 019১ 116 19 101 01%1100 2৮/2৮.৩১ 
বাংলা পাঠ (আংশিক ): 
গোঁপালকে তোর দিতে হবে । 
গোপাল যে জগতের নিধি 
কেমনে তারে রাখবি ধরে । 
জগতেরই নিধি বলে দুর্লভ এই ধন 
তোর আপন ঘরের নিধি হৈলে চাইতো! বা কোন জন? 
পারিস ধদি দিবি মাঁগো দিবি হেসে হেসে । 
না হয় তোর দিতে হবে আখির জলে ভেসে । 
তবু দিতে হবে ।২২ 


১৭, 

131105 117 0016 11000 9০] 10056 ৮1190 15 0658৫ 0% ৮০] 6995 001 2০০61011311) 
[0] ৮1801) 02165 ০] 116. ] 10091151815 01091 10 ৫০9০15 01019 (০ 1010) 1১9 19 
39013, 2100 010]1) 7 1056 ৮/1)21 1 ঠা00. ০ 019 159501) 19 105 010 17)6 ০৮61 20৫ 


০৬০ 20810. 11069 216 00 28105 ০০ 00105 1191] ৮211)01 2104 ] ০০. 1,686 


৩১ রবীন্দ্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ৭৭, পৃ. ১৩ (একাধিক পাণুলিপিতে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা ঘায়)। 
৩২ রচয়িতার নাম আমাদের জানা নেই। উদ্ধৃত (আংশিক ) বাংল! পাঠ পাওয়া যায় ক্ষিতিমোহন সেন 
-প্রণীত “চিন্ময় বঙ্গ' (এপ্রিল ১৯৫৯) পুস্তকের ২১৭ পৃষ্ঠায় । 


রূপান্তর : বাউল গান ৪৫ 


19014 01 0396 %/1)101) 77056 2০ 270 ৮০ 1:95.. 10616 19 116 ড110 2118 গটেছেত 10056 
৪170 (106 0151৫9, 02]] 19177) 56] 9৮611181115 ০], 128৬০ (0 1708105 1719 968) 961 
016 (9 9০০ ০010001(5 510111716 0100 0200100 2170 10010 17112) 00 9০০: 10921 
৮/1)0 19 1116 2110 099811).৩৩ 


মূল বাংলা: 
নয়ন যাঁচ। যে জন তারে আনিস্ন। ঘরে। 
পরাণ যাঁচা রতন তারে ল'গো ল'বরে ॥ 
( আমি ) দুয়ার খুলি সেই জনারে, ( যাঁরে ) চোখে যায় দেখা । 
(আমি ) কত কি পাই সবই হারাই, তবো হয়না-গো শিখা ॥ 
আমার যতই বান্ধন ততই কান্দন এই কি গো কপালের লিখা ॥ 
যাওয়ার যে রে ছাইড়া দেরে রাখিছ না ধরে ॥ 
বাইরে ঘরে যে জন ভরে তারে ল' যাঁইচা 
বসতে তারে আসন দেরে সকল ধন বেইচা 
স্থখের ঘরে আগুন দেরে হাঁইসা আর নাইচা 
যে বাঁচন মরণ পরম ( পরশ ) ( পরাণ ) রতন ( তাঁরে) রাখ বুকে করে॥ 


১৮, 
1 12111 10% 0185 5/101) 0০১ 77 018101109৫1: ! 
116 ৬2101 19 1701 01919 11 716 01 21509 11) ১০], 
[701 5০90] 1109 107051109৬0 00611 81115) &0৫ 5০৮] 0006 
105 1001510, ৮০] 1099 19 110) 1) 19৬০ 8114 (1)6161016 


9০0) 216 107700110117966,.৩ 5 


৩৩  রবীন্ত্রপারুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ৮-৯ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃচীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ । মুদ্রিত 
উৎরেজি পাঠের জন্ত ড্র. 
“3174 117 1700 17700 9০৯ 1709095 823 005 £9650 01 9০৮" 69০3... 0009৫ 0% 
[২2911701179 17) ঠা [00101 60110 15115101”, 012217/6 07711), 00. 85, 

৩৪ রবীন্দ্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ১ 
ক্ষিতিমোহন দেন -দংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্নাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত 


ইংরেজি পাঠের জঙ্ত দ্র. 
5 10081078091 15650 00 0185 0185 01 10০১ 179 1061 19 106 01015 7817৩ ৮01 


০015... 13201 9018655 1, 16115711776, 0. 115 


৪৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১১ 


মূল বাংলা : 
আজি তোমার সঙ্গে আমার হোরি, ওগো রসরায়। 
আমার একল৷! দায় নহেগো, (ওগো ) রয়েছে তোমারে দায় । 
তোমার মুখের চাই তো হাঁসি, তোমার স্বরের ( ফুকের ) চাইতো! বাঁশী 
আমার অঙ্গে (প্রেমে ) তোমার বিলাস, তাই ধরতে যে হয় আমারো পায় 


১৯, 
[5০0 0211 106 ৬1610 হু 210 010 (1০ 10980 ] 021)01701 ৮1811. 
1৩ 16217 2.01)65, 195 6৮০ 911 54111) 1689, 2100 ০০1 
0106 10105 176 1850, 70 706109%90. 
11900 0211 000 0010 (1)9 1621 1)0%/ 0819 ] 08৬6] 1016176]7 ? 
810 ৬1 1766৫]? 0 ৫৬61167 01 7) 18681 1৩৫ 


মূল বাংলা : 
আমায় পথের মাঝে ডাঁকে। যদি, এগুতে না পারি ॥ 
আমায় ধরো গোঁপাল এমনি করে, পরাণ আমার যাঁয়রে ভরে 
পরাণ ব্যাকুল, নয়ন ঝরে চল্‌তে যে আর নারি ॥ 
কাঁছেই যদি ডাক মোরে, দূরে যাব কেমন করে 
যাঁবই বা আর কিসের তরে, ওগো হৃদ্বিহারী ॥ 


২০, 

০ 816 [16 968১ ] 2] 106 ০9০09 2170 ০1 216 2150 (16 ০০৪191). 11০ ৫০ 
1701 12106 116 2911016 601 21109%/ 1776 (0 91010 1 21 11111, 001 ৬109 51)0810 1 
096 19091191) 2170 20910 ? [5 (16 51016 98691 01021) 500 21:62 11 900 ৪176 
1761615 0116 17821900129 01059 529 (10010 ৮/121 15 11915 568? 0161 10 016810 11) 


50105, 210 ৮1001) ০০ ৬151) 10 1095 1776 11) ৬/8%65 ] ৫0 1101 92106 0810. ] 21 


৩৫ রবীন্দত্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পূ ১-২ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগুহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপাস্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত 
ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র. 
“51612676017 06 7০980 ; 00917012510 186 (0 %/211 [1110761,..৮ 3881 90189, 2, 76 
£86711565 0, 11371 14 


রূপান্তর : বাউল গাঁন ৪৭ 


10) 1098০6 »/10) 9০, ৮/1১9165] 00. 216 2101] 109 01 526 1080 50111561, 011 
1586 706 1006 10 ০0611618 1)91005, 9001) 15 70 1018961.৩৬ 


মূল বাংলা : 
ওগো যূলাধার, তৃমি আপ্নে কর পার, আমি চাহিনা নিস্তার | 
তুমিই সাগর আমিই তরী তুমিই খেওয়ার মাঝি 
কূল ন] দিয়া ডুবাঁও যদি তাতেই পরাণ রাঁজি। 
ওগো তোঁমা হৈতে কূল কি বড় ভরম কি আমার ॥ 
কূল তুমি হে অকৃল গোর্স'ই সাঁগর তবে কে। 
ওরে তার উপরে লহর গোসীই যতই খুসী দে। 
আগ্ে যদি ঝুল দিতে চাঁও থির চাহি না আর ॥ 
আপে যাঁহা হওনা গোসীই নাই তাঁতে মোর মানা 
আরের হাতে সৈপো না গো দেই গে! তোমায় জানা 
আঁপ্লে রাখ আপ্নে মার ওগো সারাঁৎসার ॥ 


২১, 

ড/151:5 1096 15 21910] 109৬6 01019 15 6176 [11209 10610061091) 00] 019290010, 
[,0৬০ 71005 911, 90 ৮10 021] 0100 19৮6 2 11 11565 17) 211 2662.01010191)65, 10%9 
1911650 2, 00105 8026 10 10910100106 10956 116 15 11810060101 616 10৬6 ঠা5 
010 91616 15 0190 011011791 19196 2 [6 15 11) 9০901 06115) 16 1681)9 0) 0018 (189 
9109 01 781. ৬1761) 11161010061) 916 01829510101 0060 10 2100 019 ০৮ ৪16 
1)806 0179) 8100 0116 02111015 216 0106 0 291)95. 00, 191 006 70210 06 9010615 
81০10৪ 001501705 00০ 109210 2100. 91016171660 ৫91107655৬1) 51016 ০ 06 
82810 0116 11 ০0 100050179৬০ 10৮০. 


1909) 585, 017 001151) 2160৫, 00 ০) 10976 10 095 106 11) 006 $/0:10,8 


৩৬ রবীন্দ্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ৩, ৪ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দুষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্্রনাথ-কর্তৃক লিপিবন্ধ। মুদ্রিত 
ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র. 
«1 212) 015 090৪1, 502. 216 06 9625, 2110. 2150 (156 ১০92.61291..., 880] 90288, 8, 7276 
11571)6, 0, 117-118 


৪৮ রবীন্দত্রবীক্ষা-১১ 


10811066 ৮/10)000 08108 00110901106 ? [6 9০, ৫010 81৮6 90815916৮০৯ 03810 


(06 1016 0110 1015671.৩ ৭ 


যুূল বাংলা : 
প্রেমের মোল ( বেসাঁত ) প্রেমইরে বান্দা, না রে দুখ না রে স্থখ। 
প্রেমের রসিক যদি রে বান্দা, প্রেম পিয়াস প্রেম ভুখ ॥ 
সবার বান্ধন প্রেম রে বান্দ। প্রেমের বাধন কি? 
সব বান্ধনেই প্রেম রে বান্দা ( আলগ ) প্রেম তো নাহি জী ॥ 
আগুনেতে জলেরে আগুন, মূল আগুন কোন্খানে 
তোরই মাঝে আছে রে আগুন জলে দুঃখের ঘসাঁনে ॥ 
লুকান আগুন ওরে বান্দা জাহির যদিরে হয় 
কই বা ভিতর কই বা বাহির সকল বেড়া ভন্মময় ॥ 
দুঃখে দুঃখে জলুক রে আগুন, পরাণ ফাইট। আন্ধার কাইটা বাইরোঁক রে আগুন 
প্রেমের পিয়াস যদি রে বান্দা ছুঃখে ডর তোর কি? 
মদন বলে ও বন্ধু নীদাঁন, লবিরে প্রেম ভবের হাঁটে দাঁম দিবি না দাঁন | 
আপন যদি না দেওরে বন্ধু বখিল রে জাহান্‌ ॥ 


২২, 

7/63 087) 866 0101 ৫05 ৪00 9261. 179০1 10 ৮/110]) 901 11691 16 15 016 10৮. 
[106 10615 01 ৫911811 6190] 01) &]] 5195 11) 811 10110, 090 ড11)679 19 9০01 
10681 1010) 15006001520 00 ৮০৬০ 1112]. 619 09 108969178 7065 (1821 
9001905 17) 211 (1011085 210 012/9 100 0106 190) [9 10056. 1006 1000910 01 0186 
1006 0010795 (11001 006 ৫9110, 1079 10981 15 015020660. ৪0 ] 1] 2100 ৪11 
০0. 2 921 010 2100 90111 11621 (176 109510. 140 10085191$ 1)01196 19 8৬61 18976, 


৩৭ রবীন্দ্রপাুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ৬, ৭ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ । মুদ্রিত 
ইংরেজি পাঠের জন্ত দ্র. 

(0) থু 19৬৩ 005 9108 15105101767 08117 1001 [01625816 00৫ 109৬9 02915", 38] 901355, 5, 26 
41181117650, 115 

(0) 205 19%৩ 075 200 510০ 01015... 0715 2//1016 “১6 5011 চ9118100 01 [15019 10 
14৫5, 11০, 104 (4). 


রূপান্তর : বাউল পান ৪৯ 


70011175115 006 56১ 109 18 0136 1161: 0020 15295 60 075 9৪৪--৮80. 189 78 (35. 
150106 119০০6.৩৮ 


মূল বাংলা : 

নয়ন দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাঁটী। 

প্রাণ রসনায় দেখরে চাইখ। রসের সাঈ” খাঁটি ॥ 

চোঁখে ধুলা আর মাঁটী, প্রাণে রসের সাঈ' খাঁটি ॥ 

রূপের রসের ফুল ফুইটা যাঁয় পরাণস্থৃতা। কৈ? 

বাইরে বাঁজে সাঈ'য়ের বশী ( আমি ) শুইনা উদাঁস হই 
( ব্যাকুল হই ) কেমনে ঘরে রই ॥ 

ও রে আন্ধার রাইতে বাজে বাঁশী আমি লাঁজে পথ হাঁটি । 

বাঁজে বাঁশী প্রাণ উদাসী আমি হাঁটি আর হাঁটি ॥ 

আমি হাঁটি দূর আর দূর তবে স্মান শুনি স্বর । 

কোন্খানে তুই যাঁবি পাঁগল সবই সাঈ'য়ের পুর | 

যেই সমুদ্র, সেই দরিয়া, সেই ঘাটের ঘাঁটী ॥ 


২৩. 

5081050 216 016 1858 ০01 1079 69063 210 50:21056 119 10100101085 910 82০. 
হা?ও ৮1515 216 1061116199০] 02121001 160056 1118. ৬1761) 1 11517 1109 1510), 
196) 15805 1919 09৫ 2100. ৮/৪601) 21] 1016106 106 19 1706 5600. 306 51761 (109 
7969. 15 1610060 210. (17০ 1151) ০0 1)2 0010765 €0 17) ৫0901 77) 50650 25101105 
[01115 5620. 96110801701 585 (০ 10110) 1 ৮1111 1706 1156 10 18621 ০00. 01121 
1101) [ 210) 190510106 2110. 108101)6 10)9119 51610 0161)05 ] 566 1017 10959 0৬ 110 
6915 0811105 705, 01021) ] 1000% 01026 211 10 10158950016 15 ৬81)119. [08৬5 5991) 
1019 6569 510111076 5/1701) 107% 18621 15 29০96 (০ 00151 11) 1991) 200 1 178৬6 


৩৮ রবীন্দ্রপাুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ৮, ৯ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপাস্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত 
ইংরেজি পাঠের জন্ত ভ্র. 
(6 12553 56৪ 01015 ৫050 250 6810), 606 056] 910 006 06810 ৪100 1010%/ 0016 05... 
8390] 90089, 6, 27624811565 0. 116 
(8) 48555 ০৪0 55৩ 01015 0050 8100 62701791601 066] 16 1110 50011752105 1019 0816 30১. 
09০9(5৫ 1) 44০ [00020 59110 8517810285 07691776071819% 0. 86 


৭ 


৫৫ রবীব্তরবীক্ষা+১১ 


100৬0 008 10 50110 15 10001)106, 5৩ [106] 001119191 2104 52, “থু ৫০ 
1701 20061502100 9০0] ৮4295.” ঢু 178০ 50917 101) 10100 [08105 011005 10 108 
18917510105, 116 1985 21092160. €0 106 11) 10020 01595 2180 1021) 0210110% 


5৪ 10 11117] ] ৫০ 1106 10109 90৮১ 109 51181189 6065 !৩৯ 


মূল বাংলা : 
( আমার ) আজব অতিথি, আমার আজব দুয়ারে মারে আজবতর ঘা । 
তাঁর নাইরে সময় নাই অসময় ( তবে! তারে ) ঠেলতে পারি না ॥ 
(যখন ) পাতিয়! সেইজ, জালা ইয়া দীপ, সারা রাইত জাগি 
( তখন ) মোরে দেয়না গে। দেখা আমি জাগি যাঁর লাগি ( আজব অতিথি ) 
উঠাঁইনা সেইজ নিবাইনা দীপ, যখন গে! সথী 
( তখন ) মোর ঘরেতে আসন মাংগে আমার অতিথি। 
তবে তারে কইতে গো নাঁরি যারে ফিরা যা 
( আমি দুয়ার খুলব না, আঁমি উঠব না আঁজব অতিথি-_ যা) 
দশের সাথে সুখে গো মাতে আমি যখন গো থাঁকি 
তখন অতিথি মোঁর নয়নজলে যাঁয় যে গো! ডাঁকি 
সে ডাক শুনি, বুঝি লো সখী আমার সকল স্থুখ ফাঁকি ( আজব অতিথি )॥ 
দুখের চোটে বুক যে ফাটে আমার অবশ পরাণ । 
তখন দেখি মোর অতিথি উজল ( আনন্দ) নয়ান। 
সেই নয়াঁন দেখি বুঝি গো সখী আমার সকল দুখ ফাঁকি ॥ 
তবো আমি কইতে গো নারি তোরে চিন্লাঁম না ( আজব অতিথি )॥ 
জনম জনম মহল মহল কাঁটাইলাম সথী 
হরেকবারে দিলে গো৷ দেখা (হরেক লীলা ) আমার আজব অতিথি 
তবো মদন কইতে গো৷ নারে তোরে চিনি না ( আজব অতিথি )॥ 


২৪. 
[106 1101)61 10110 1066195 119 01)11)55 560191, (1০ 00601: (10115 10159 6156 51761661 
০01 0)০ 11011610911. | 


৩৯ রবীন্ত্রপাুলিপি-অভিজ্ঞীন ১৩৮ (১) পৃ. ১১, ১২ 
ক্ষিতিমোহন মেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবন্ধ। মুদ্রিত 
ইংরেজি পাঠের জঙ্থ দ্র. 
4902756 5255 1199 109 2008... 8901 90159, না, 776 £/21/16) 0, 116 


রূপান্তর : হিন্দি গান | ৫১ 


010166 082 20 20 006 00 20৫ 0100 07 1106 33 ০০01279166. 

ড/1)60 006 1010460 19609 ০০165 01) 1060 [76 91০ (1৩0. (155 59 1070%/5 106 
17968011101 1361 10106), 

ড1)616 016 71৮61 01010599 110 1109 0901) 01 1115 568. (11026 119 582016৫. ড/1)01) 
1152105 10051106 15 066150 110 01165 016]. 075 50105 19 1], 

০০ ৪16 (06 01156 009 0101665 ১০011) 91101:63. [1.6 119 60105 01 6৮6 6810) 06 


0106 11) 106 7111) (106 (10108 01076 901 800 (009 0109550]0 1] 068115,8 ০ 


মূল হিন্দি : 
তীতর হে জে ভীতর হৈ জী বাঁহর কভী নহি আবৈ। 
বহর হৈ জো বাহর হৈ জী ভীতর কতী নহি জাঁবৈ ॥ 
বাহর ভীতর করে৷ নিরংতর তব. তে! জিয়রা জিএী। 
ছিপ1 ফবল জব গগন মে' আবৈ ভৌর! রস তব পীর ॥ 
সলিতা জবহি সিষ্ধ সমীবৈ উসী তীরথ নৃহাঁনা | 
মলাল জবহি স্থরমে' বাঁজৈ তবহী পুরা গানা ॥ 
লোঁক লোঁক মে' তুম হৈ সেতু দোঁনো কুল মিলাঁও । 
মুন্মৈ চিন্মৈ প্রেম মে' তন্মৈ চেত কমল খিলাও ॥ 


বাংল। অনুবাদ : 

ভিতরের যাহা তাহ৷ ভিতরেই রহিল বাহিরে আর আসিলই না । 
বাহিরের যাহা বাঁহিরেই রহিল ভিতরে গেলই না । 
বাহির ভিতর নিরন্তর করিয়৷ দাও, তবে তো, প্রাণ ৰাচে। (ভিতরে ) 
প্রচ্ছন্ন কমল যখন গগনে আসিল তখন তো ভ্রমর রস পাঁন করিল। সরিং 

যখনই সিন্ধুতে প্রবিষ্ট হইল সেই তীর্থেই তো করিতে হয় সান। 
অন্তরের বেদনা যখন স্থরে বাঁজিল তখনই তে! গান হইল পূর্ণ । 
লোকে লোকে সেতু রহিয়াছে তুমি, ছুই কূল তুমি দাও মিলাইয়া। 
ূন্ময়-চিন্ময় প্রেমেতে তন্ময় হউক-_ চিত্তকমল বিকশিত করিয়া দাঁও। 


৪* রবীন্দ্রপারুলিপি-অভিজ্ঞীন ১৩৮ (২) পৃ. ৫ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মুল হিন্দি এবং তারই বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর 
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ | 


৫২ রবীন্দ্রবীক্ষাণ১১ 


২৫. 
€0 %)/ 19 01013 81058161156 8 80099 0196 ৯1201 ? 
3608056 60 110 ] 770091 ঠ90 10177 2 561 0168118 ০ ৪৪ 


5101) 1199 50000 179 ০96,.৪ ১ 


মূল হিন্দি: 
ক্যোঁরে লড়ক ক্যোঁরে ময়না! তব ক্্যো উপর জানা । 
জিদ্নে মেরা নাঁব ডুবাঁয়৷ হরদম উস্কে পানা ॥ 


বাংলা অন্থবাদ : 
কেনবা লড়িম্‌ কেনবা মরিস্‌ কেনই বা তবে উপরে যাঁইতে চাস্‌? 
যিনি আমার নৌক। ডুবাঁইয়াছেন প্রতি নিঃশ্বাসে যে তাঁকেই পাইতে হইবে । 


২৬. 
181 1)950 01)00. ০0106 60 ০০6 2070 01 095991 0 0106 01 81755? থু 17256 
০076 0 096 11০ 0659%1 171705611 705 10175001019 70001 001 ৮276 01111], 06 
0681 0196 ! 2100 ] 210 10] 10100 4101) (62175. 

€0102172025 98৩, 07০৬1 10115 111] ০০ 10960 1717 ড/2101106 0 ৮160, ৮1110 1799 
৮/21050 01 68৩৪ 0০] 2999 11) 5116106 2100 501117)655. 00০1 1) ৭0015 810৫ 


[08106 (0719 561 10010791) হি [01 [16 10101010,58 ২ 


মূল হিন্দি : 
ইয়হ শ্রবণ মাতালো ॥ 
কুস প্রেম। দীনন কুপ্ত দ্বার রাঁজ রাজ যাঁতলে। 
অকচ ভূম কনক পরশ মোল আজি পারলো । 
বিভব ধাম রাঁজ রাঁজ রঙ্ক কিম যাচলো। 
রঙ্ক তুসা আপ কৈ লৌ রঙ্কল হি মাগলো ॥ 


৪১ রবীন্দ্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ৯ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগুহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তীরই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর 
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ । 

৪২ রবীন্ত্রপাুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ১ 
ক্ষিতিমোহন দেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তাঁরই কৃত বাংল! অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর 
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র. 
21095 0309, ০0105 10 5 1010 0১৩ 65582100659 5 [২8150125901 মা 
এন [70120 ৮01 [২০1181025, 0767/176 0111), 0. 84. 


রূপান্তর : হিন্দি গাঁন €৩ 


বিরথ মোরে সারে ধাম তুম বিহু, পারে। 
তে হি হম আস্থ ভরি তুমাহিল ভারলো ॥ 
নিরাঁড়ি কিবাড় দীন কতি ঠাঁড় রাখলো । 
হিয়ক বাঁঝ দূরঘি আঁজ সাঁফল সম্হালো । 
জগ জগ প্রতীছন স্বামী তবধ মূরত বাঁতলো । 
জ্ঞানদাস নিকসো৷ সখি ছনহি নিবা'হলো " 


বাংলা অন্কবাদ : 
“ইহা শুনিয়াই তো পাগল হইয়! গেলাম |” 
কোন প্রেমে হে রাঁজ তুমি দীনের কুঞ্জ দ্বারে আসিলে? কপর্দকমূল্যহীন যে ভূমি 
আজ সে ( তোমার চরণের ) কনক পরশে মূল্য প্রাপ্ত হইল। 


প্রঃ “হে বিভবধাঁম রাজরাজ কাঙ্গালের কাছে কি চাঁও তুমি ?” 


উঃ “কাঙ্গাল আমি তোমাঁকে আপনি করিয়াছি কারণ কাঙ্গীলটিকেই যে আমি চাই। 
হে প্রিয় আমার সমগ্র (বিশ্ব) ধাম তোমাকে ছাড়া ব্যর্থ হইয়| আছে তাই নয়ন জলে 
তোমারি প্রতীগ্গায় ঈাড়াইয়৷ আছি। 
"খোল্‌ কপাট আজ ওরে দীন, কত কাঁল আর তাহাঁকে দণ্ডায়মান রাখিবে? হিয়ার 
ব্যথা জুড়াইয়া আজ সাফল্য গ্রহণ কর্‌। যুগ যুগ প্রতীক্ষা করিয়া আছেন স্বামী-_ 
স্তবূ তাঁর মৃতিস্তব্ধ তাঁর বাঁণী। জ্ঞানদাস বলেন হে সখী আজ (দ্বার খুলিয়া) 
বাহির হও আঁজ ক্ষণকে মিলনের লগ্ন করিয়া তোলো ।” 


২৭, 

ড/1)০10 ৬০16 9০] 501129, [09 7011১ ৬1১৩1) ০ 51001005০01 01910 10 005 068 2 
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44705717211 : 
1510 [ %/21006160 [0177 0179 11101 00 6০ 00176711120 7) 101685416 99 1186 
[ 101810060 11709 (1)9 11170101955 ] 172,010 501189. 


যূল হিন্দি : খোতে মে তু রেন গর'য়। কই রহারে গানা। 
অব তো সুরসে ছাঁয়। গগনরে তিরি র ওসান! ॥ 
চৈন রহন তোয় খোতেমে রে গগন মে ক্যো৷ মাত। | 
অহদ অগাহ মহা অতি গভীয়! উস্মে ক্যা সুথ পাতা।। 


৫৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১১ 


হদ্‌সে হদ্‌মে দিন বিতা জব ভোগ বহুত হম্‌ পায়! । 
বেহদমে জব ডুবা অথাহ তবহি আপা গয়া ॥৪৩ 


বাঁংলা অনুবাদ : 
কুলায়ে যে তুই রাত্রি কাটাইলি কোথায় ছিল রে তোর গান? এখন তো সরে স্থরে 
গগন ছাইয়া! দিলি যখন তিমির হইয়া! আসিতেছে অবসান । কুলাঁয়েই তো তোর 
আরামে থাঁকা, গগনে তবে আর মাতিয়। উঠিলি কেন? অসীম অগাধ মহান গভীর 
যে গগন তাহাতে কি সুখ তুই পাস্‌? 
সীমা হইতে সীমায় যখন আমার দিন কাঁটিল তখন বহু ভোগ স্থখ আমি পাইলাম__ 
কিন্তু অসীমের মধ্যে যখন অগাঁধ ডুব দিলাম তখনই তো আত্ম। গাহিয়া! উঠিল । 


২৮, 
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৪৩ রবীন্দ্রপাগুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ২ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তারই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর 
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ । মু্রিত ইংরেজি পাঠের জন দ্র 

() “87051500105 রিতা [30701901045 01 31791520929” 1১ 21762427176, 0. 197 

(1) 5105 05205৩10691”, 07211550711), 0, 41 


রূপাত্তর : হিন্দি গান ৫৫ 


10 211 00015 200 ৫9118165 210 10৩ 01 7) 10৬01, [8 ০০1০৬৩৫১779 ০9৪৫ 0? 


811,8 5 


মূল হিন্দি: 


লোক লোক মে জুগ মে জুগ মে একহি হৈ ফরমান । 
হুকুম তেরা কহী ন' বিগড়ৈ দেখা হম পরমান ॥ 
অটল হৈ দরবার । 
সির নে বাঁর বাঁর ॥ 
লোক লোকর্মে জুগমে জুগমে কহী' ন মিলৈ পাঁর। 
অংত ন পাঁয়া ঠহরাঁয়া থাকা চলন কে মার ॥ 
অপার হৈ দরবার । 
সির নরো' বাঁর বার ॥ 
রাঁত অংধেরী ভঙঈ ঘনেরী জিয়রা ভঈ উদাঁস। 
জে! কুছ গাউ মলাঁল বাজৈ স্থুরমে' ভরী পিয়াস ॥ 
আসিক মোরা পার । 
পীতম্‌ ভব সার ॥ 
বরকত হুআ৷ জব উদাস অন্ধেরা আসা দিয়া তু ছোড়। 
বীণ বজায়া সুর অথেরী গায়া আপা মোর ॥ 
আসিক মোর পার। 
পীতম ভব সার ॥ 
গল লগাঁয়া৷ কৌন রে মুঝসে বাঁধা আপনে হাঁথ। 
জো কুছ রহনা জো কুছ সহনা চলৌ। তুন্ধারে সাথ ॥ 
আসিক মোরা পার । 
পীতম ভব সার ॥ 
কতী কভী তুম জলস। ছোঁড়কে স্খমে' দুখমে আনা । 
রূপ রস মে' চিত গীত মে' ছিপকে ছি পকে গানা ॥ 
আসিক মোরা পার। 
পীতম ভব সার ॥ 


৪৪ রবীন্দ্পাুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ৭, ৬ 
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তারই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংয়েজি রূপান্তর 
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ । মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জঙ্থ দ্র. 


£] 1720 098০1160211 029 200 9425 (1760...1১ 17) “৮1209180105 0020, [1110001 901785 ০01 
17797780985) 3, 74228271156) 0. 198-209 | 


৫৬ ূ রবীক্জাবীক্ষা-১১ 


বাংল। অন্থবাদ : 
লোকে লোঁকে যুগে যুগে একই তোমার আজ্ঞা চলিয়াছে। তোমার আদেশ কোথাও প্রতিহত 
হইতে পারে না__ তাহার প্রমাণ আমি দেখিয়াছি। 
অটল তোমার দরবার । 
বার বার আমার মস্তক নত করি ॥ 
লোকে লোকে যুগে যুগে কোথাও না৷ মেলে তোমার দরবারের পার । না পাইলাম তাঁর অস্ত-- 
না পাইলাম একটু দীড়াইতে-_ চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া! গেলাম। 
অপার তোমার দরবার । 
বার বার আমার মস্তক নত করি । 
আধার রাত্রি ঘন হইয়া আসিল, প্রাণ হইম্বা গেল উদাস। যাহা কিছু গাহি কেবল বেদন। 
বাজিয়া ওঠে, সুরের মধ্যে যে পিপাসা একেবারে ভরা । 
হে আমার প্রিয় প্রেমিক 
হে প্রিয়তম আমার ভবের সার ॥ 
লগ্ন যখন হইল উদাস আধার তখন তোমার আঁশা তুমি ছেড়ে দিলে। বীণায় বাঁজাইলে চরম 
স্থর--আর আমার আত্মা উঠিল গাহিয়া-_- 
প্রিয় আমার প্রেমিক 
হে প্রিয়তম আমার ভবের সাঁর। 
কেরে আমায় করিল আলিঙ্গন? কে রে আপন হাতে আমায় বাধিল? যাঁহা কিছু থাকে 
থাঁকুক যাঁহা কিছু সহিতে হয় হউক-_ চলিব আজ তোমার সহিত। 
প্রিয় আমার প্রেমিক 
হে প্রিয়তম আমার ভবের সাঁর ॥ 
মাঝে মাঝে এক-একবাঁর তুমি তোমার রীজসত। ছাড়িয়া আমার স্থখে দুখে আসিও। রূপে 
রসে চেতনায় প্রেমে প্রচ্ছন্ন হইয়া গাহিও। 
প্রিয় আমার প্রেমিক 
হে প্রিয়তম আমার ভবের সার ॥ 
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রূপান্তর : হিন্দি গাঁন ৫৭ 
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মূল হিন্দি: 


প্রঃ ফজরমে জব আয় ়লচী পুসাক স্বনহলী তৈরী | 
গমক ভর জব শ্বাস লগাঁয়৷ চিত জগাঁয়া মেরী ॥ 
ধূপমে' হমকো। কিআ' উদাঁস ক্য! শীড় দূর সমায়! ॥ 
গাঁয়া গেরুয়া স্থর মগ রবী মরনসা রৈন আয়া ॥ 
কাগজ কালা হরফ উজাল। ক্যা ভারী খত পায়া। 
ইতী রেনৈক ক্োরে য়লচী তু হী য়াদ ভুলায়া ॥ 
উঃ ভারী জলসা আজম দাঁবত তুহি ইক মেহমান । 
খল্ক খল্ক মে' খত হৈ ফৈলী মগরুব হ্ম ফরমান ॥ 
বাংলা অন্তবাদ : 
প্রভাতে যখন আঁসিলি রে দূত, সোনার বর্ণ তোর পৌঁষাঁক। স্থগঞ্ধ ভরিয়া যখন শ্বাস লাগাইলি 
চিত্ত আমার জাগাইয়া দিপি। রৌদ্রে আমাকে করিলি উদাঁস, কি বেদন! দূরের আকাশে 
ভরিয়া দিলি। তাঁর পরে গৈরিক পশ্চিমের সুর গাঁহিলি। মৃত্যুর মতো আসিল রাত্রি। কাঁল৷ 
কাগজ উজ্জ্বল অক্ষর কি ভারী এক পত্র পাইলাম । এত জীকজমক কেন রে তোর দৃত-_- তুইই 
তে। আমার চেতনাকে দিলি ভুলাইয়!। 
উঃ বিরাট সেই মহাসভা, মহান সেই উৎসব-_ তুমিই তার একমাত্র নিমস্ত্রিত। লোকে লোকে 
তাঁই তোমার জঙ্য পত্রখানি বিস্তৃত-_ আর গধিত আমি সেই নিমন্ত্রণের দূত । 


৪৫ রূবীন্দ্রপাতুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ৮ 
ক্ষিতিমোহন দেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং ভারই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেগ্গি রূপান্তর 
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ । 
মুদ্রিত ইংরেজী পাঠের জন্য দ্র. 
ণু$555617891, 15010708096 ১০, 109৮104 80 18014-75 1 *1181781800105 0018 
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৫৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১১ 


বূপাস্তর-প্রপঙ্গ 


মহাকবি কাঁলিদাসের (সংস্কৃত) “কুমার সম্ভব" ও শেকৃসপীয়রের (ইংরেজি) “ম্যাকবেথ'-এর বাংলা 
তরজম। দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক ভাষা থেকে অন্য ভাঁষাঁয় রূপান্তরের কাজ আরম্ভ করেন বাঁলক 
বয়সে । রবীন্দ্রজীবনে এই কর্মধারার গৌরবময় পরিণতির নিদর্শন ১৯১২ সালে প্রকাশিত তার 
0:27)81 (5300 07671)085); এবং পরবরতীকালে প্রকাশিত 26 027927%67 (1913), 
776 075562711 1409071 (1913), 072 £7%710167 72092715 07 1201 (1914), £744- 
092/7%91272 (1916), 709975 0%% 270 07955778 (1918), 27 £248712/6 (1921) 
প্রভৃতি বইগুলি উক্ত রূপান্তর-ধারার উল্লেখযোগ্য অনুবৃত্তি। শেষোক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচনার ফাঁকে 
ফাকে প্রাচীন বৈষ্ণব-বাঁউল-হিন্দী গাঁনের রবীন্দ্র-কৃত ইংরেজি রূপান্তর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে 


দুপ্রিত। 
বৈষ্ণবপদাঁবলী রবীন্দ্রজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট । তাঁর শৈশবসঙ্গী 'বৈষ্ণবপদাবলী'র 
পরিচয় প্রসঙ্গে পরিণত বয়সে তিনি লিখেছেন : 
“বৈঞ্ণবপদাঁবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্বকবিতাঁর 
ধ্বনি শুনতে পাঁয়।” _“ছিন্নপত্র”, ১১৮-সংখ্যক পত্র 


“বৈণব ভেদের উপরে সাম্য স্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাৰনে সমাজের সকল অংশকে সমান 
করিয়! দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব 
স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়! দিয়াছে যাহা, 
পূর্বাপরের তুলন। করিয়া দেখিলে, হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহাঁর ভাষা, 
ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন । তাহার পূর্ববর্তী 
বঙ্গভাষ। বঙ্গদাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহুর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রের 
পাষাণ বন্ধন সকল কেমন করিয়া এক মুহুর্তে বিদীর্ণ হইল ; ভাষা এত শক্তি কোথায় 
পাইল, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে 
নহে, প্রবীণ সমালোঁচকের অন্শাঁসনে নহে-- দেশ আপনার বীণাঁয় আপনি স্থর বাঁধিয়া 
আপনার গাঁন ধরিল ।৮... __িঙ্গতাঁষা ও সাহিত্য”, “সাহিত্য 


"মানব-রচিত সমাজ আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নয়। যে শক্তি সমাজকে 
সমাজের বাহিরের দিকে টানে সেই সৌন্দর্য সেই প্রেমের শক্তিকে অন্তত মাঁনসলোঁকে 
স্থাপন করিয়া কল্পনীর দ্বারা উপভোগ না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। পাঁখিব 
সমাজে যদি বা বাধা পাঁয় তবে দিগুণ তীত্রতার সহিত আধ্যাত্মিক ভাঁবের মধ্যে তাহাকে 
আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। বৈষ্বের গাঁন যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া 
ফেলিয়াছে ইহাই তাহার প্রধান কারণ ।” __"গ্রাম্যসাহিত্য*, লোকসাহিত্য' 


রূপান্তর-প্রসঙ্গ ৫৯ 


রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্্র মছুমদার -সহযোগে বৈষ্ব পদাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট 
কবিতাগুলির' একটি নির্বাচিত সংকলন 'পদরত্বাবলী” নামে প্রকাঁশ করেন ( বৈশাখ ১২৯২)। 

বাঁউলগানের রচয়িতা অজ্ঞাঁতনাঁম। বাউলদের সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার কথা রবীন্দ্রনাথ 
নাঁন৷ উপলক্ষে প্রকাশ করেছেন । বাঁউল এবং অন্তান্ত লোঁকগী তির সঙ্গেও তার অশৈশব পরিচয় । 
লোকগীতি বিশেষত বাঁউলগীতি সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তিনিই আমাদের পথিকৃৎ । বৈষ্ণবপদাবলীর 
মতোই বাউল গানের আলোচনাও তিনি নানা প্রসঙ্গে করেছেন । তার মধ্যে থেকে তাঁর একটি 
সংক্ষিপ্ত উক্তি এখাঁনে উদ্ধৃত করা যাক । ভিনি বলেছেন, 

“মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে । কী সেই 

প্রয়োজন ? তপোবনে ভারতবর্ষের খষি তাঁর উত্তর দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের 

পল্পীগ্রীমে বাঁউলও তাঁর উত্তর দিচ্ছে । মানুষ আপনাঁকে পীবার জন্যে বেরিয়েছে- 

আপনাকে ন। পেলে, তার আপনার চেয়ে খিনি বড়ে। আপন তীকে পাবার জো নেই। 

তাই এই আপনাকে বিশুদ্ধ করে প্রবল করে পরিপূর্ণ করে পাঁবাঁর জন্তে মানুষ কত তপস্যা 

করেছে ।.. 

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটে। নদীর ধাঁরে এক সামান্য কুটারে বসে এই 

আপনির খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্তহাস্তে বলছে সবাইকেই আসতে হবে এই আপনির 

খেঁজ করতে । কেননা, এ তো কোনো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, 

সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তাঁরই ডাক।” 

--আত্মবোধ* শী্তিনিকেতন' 


পরবর্তীকালে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রন!থকে যেমন দিয়েছেন মধ্যযুগের সাধুসন্তের বাণী 
ও কবীর-ফোহাবলীর সন্ধান, তেমনি তাঁকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন কিছুসংখ্যক বাঁউল ও হিন্দি 
গাঁন। রবীন্দ্রনাথ দেশে-বিদেশে প্রদত্ত তাঁর একাধিক ভাঁষণে কখনও মূল গাঁন এবং কখনও 
সেই বাংল! অথবা হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর ব্যবহার করেছেন । 

বিশ্বতারতী রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাঁগারে সংগৃহীত একাধিক পাগুলিপিতে বৈষ্ণব-বাউিল- 
হিন্দী-গাঁনের এমন কয়েকটি রবীন্দ্র-কৃত ইংরেজি রূপান্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এখনও কোনো 
গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। আব'র পাওুলিপি-ধূত এমন কয়েকটি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের 776 £/81//72 
গ্রন্থে মুদ্রিত এবং 0/29/770 0711)) গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যাঁয়, যা পাঁওুলিপিতে এবং গ্রন্থে হুবন্ছ 
এক নয়। 

রবীন্্বীক্ষাঁর বর্তমান সংকলনে উল্লিখিত অনুদ্রিত এবং মুদ্রিত উভয় প্রকার রূপান্তরই 
প্রকীশ করা হল। 


রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কোষ 
( পূর্বানুবুতি ) 


শ্রীচিত্বরঞ্জন দেব 


স্থরুল ১২ ফান্তুন ১৩২১ রাজি 


রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কোষ 
( পূর্বাহুবৃত্তি ) 


নাম বা প্রথম ছত্র, স্থানকাল। প্রথম ছত্র বা নাম বা যে গ্রন্থে বা সাময়িক 
অনুষন্গ : নির্দেশক সংখ্যা] পত্রে 
স্থানকাঁল ! অনুষঙ্গ প্রকাশিত 
ওগো তুমি অমনি সন্ধ্যার মত হও সন্ধ্যায় মানসী 
২৯ অগস্ট - ২৩ অক্টোবর "৯, 
[২6৫ ১০৪১ 91162 08178] 
ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে 
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ দ্র. ১৫২ ছিন্নপত্রাধলী 
ত্র. তুমি নব নব রূপে ৭ গীতাঞ্জলি 
১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ গীতবিতান 
ওগে। তুমি পঞ্চদশী গীতবিতান 
দ্র. ওগো পঞ্চদশী তুমি* 
গো পঞ্চদশী 
তুমি গো পঞ্চদশী গাঁন/পুর্ণ 
ওগে। তোমরা যত পাড়ার মেয়ে চগ্ডালিকা 
গীতবিতান 
ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে চগ্ডালিকা 
মেলে সত্য দৃষ্টি 
ওগে' তোর] বল ত অবারিত খেয়। 
শান্তিনিকেতন 
১৫ই পৌষ্ব ১৩১২ 
ওগো, তোর! যাঁরা শুন্বিন! রাজা 
ওগো দখিন দুয়ার খোলা 
দ্র আজি দখিন দুয়ার গীতবিতান 
ওগে। দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া বসন্তের পালা ফাত্তনী 


পাগুলিপি-অভিজ্ঞান 


ও 


ৃষ্ঠাসংখ্যা 


১২৮২৩৬ 


২৫০।৯ 


২৭৪।১,২১ 


১৯১৩৯ 


ক১৫৯1৩১৬ 


সানাই গুচ্ছ 
১৭৭(খ)।২ ১ 
২৫১৩ 
১৭1১৭ 
৬৩|৫ 
১৭৭(খ)।৩০ 
২৫১১৩ 
১১০(১)৩৪ 


১৭১৩৭ 


৪২৭(১)।১*৮ 


১৩১৭৩ 


৩৪ রবীন্রবীক্ষ1-১১ 


'ওগো। দেখি, আখি তুলে চাও 
মিশ্রস্থরাট, দাঁদরা 
বিভাস চৌতাল 


ওগো! নদী আপন বেগে পাগল পারা বসন্তের পাল! 


২৩ ফাস্তুন ১৩২১ 
রেলপথে। 
ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে মুক্তিপাশ 
(শেষ স্তবক মাত্র) 
ওগো পঞ্চদশী তুমি 
দ্র" ওগো তুমি পঞ্চদশী 


ওগো পড়োশিনী, শুনি বনপথে 


ওগো পথিক দিনের শেষে ১১ 
২১ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদ। 


ওগে। পরবাসী 
পুরী ৪ মে ১৯৩৯ 
দ্র. হে প্রবাঁপী আমি কবি..' প্রবাসী 
ওগো পসারিণী পসাঁরিণী 
২৫শে জ্যেষ্ঠ ১৩০৪ 
শিলাইদহ বোট 
ওগো পান্থ, 
পান্থ জনের সথা হে 
দ্র. পান্থ, তুমি পান্থ জনের ৯৫ 
২৫ আশ্বিন, বেল। স্টেশন 
ওগো পুরবাঁসী 
১৭ জ্যেষ্ঠ [১৩০১] 
[ ৪ মে, ১৯৩৯ পুরী ] 
গগে। গুষ্পলাবী 
॥ ১০ মাঘ ১৩৩৮] 
দ্র' হে পুষ্পচয্িনী 


উন্নতিলক্ষণ 


পুষ্পচয়িনী 


মায়ার খেল। 


ফাল্তুণী 


খেয়া 


গীতবিতান 
গীতিমাল্য 


প্রবাসী ১৩৪৬ 
জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২৭১ 
নবজাতক 


কল্পনা 


গীতালি 


কল্পন। 


 বিচিত্রিতা 


২১০২৭ 


১৩১।৬৯ 


ফাস্তনী-গুচ্ছ 
খেয়া-গুচ্ছ 
১৫৯।৩১৬ 
১৫৯।২৩৪ 


গীতবিতান-গুচ্ছ 


২২৭৯1২১১ 


১৬০১৪ 


১৬৬।৮ 


২৭৪।১৮ 


১৩১।২৮ 


১২৯।১৮৩ 


২৯০।২৬৫ 


২৫1১৮ 


রবীন্দ্র-পাুঁলিপি-কোষ 


ওগো প্রিয়তম আমি মার্জনা 
তোমারে যে ভালবেসেছি 
৮ই জ্য্ঠ 

ওগো ফুল গো শিউলি ফুল 
দ্র" শিউলি ফুল, শিউলি ফুল 

ওগো বর ওগো বধূ 
১৫ই শ্রাবণ ১৩১২ 

ওগো বসন্ত হে ভুবনজয়ী বসন্ত 
স্বাক্ষরিত 
(নন্দিতা কপালানির উপহার) 

ওগো বাঁশিওয়ালা! বাশিওয়ালা 
২ আষাঢ় ১৩৪৩ 
শান্তিনিকেতন 


১৬ জুন ১৯৩৬ 


বালিকা বধু 


ওগো বৈতরণী ৈতরণী 
২৭ নবেম্বর ১৯২৪ 
বুয়েনৌস এয়ারেস 

ওগো ভাগ্যদেবি পিতামহি 


১ কাঁতিক 
দ্র. ওগো ভাগ্যদেবী, পিতাঁমহী 


ভূপাঁলি খেমটা 
শুগো ভাল ক'রে বলেযাও 
ণই জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০ 
শান্তিনিকেতন বোলপুর 
ওগো) মধুর, তোমার শেষ 
যে না পাই 
স্ট্যুটগার্ট ২১শে সেপ্টেশবর 


১৯২৬ 


কল্পনা 


নটরাঁজ 
গীতবিতান 
খেয়া! 


মহুয়া 


শ্যামলী 


পূরবী 


গীতবিতান 


ভাঁলে। করে বলে যাও মানসী 


দ্র. মধুর তোমাঁর শেষ গীতবিতান 


৬৫ 


২৭৪১১ 
কল্পশা-গুচ্ছ 


২৭২৪২ 
২৭২১৩ 


১১০(১)৯ 


২৮১৪৯ 
মন্থয়।-গুচ্ছ 
১৬৪।৮৭ 
২০১(ক)1৫৩ 
২০৩1৭ 

২ ৩৫!১)1৩৫ 
২৩৫(২)।৩৮ 


১০২৮৫ 


২৯০|২৪৯৬ 


৪২৬(১)।৫৫ 


১২৮২১২ 


৮৪৮ 


৬৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১১ 


ওগো মা, এ কথাইতো তাঁলো চগডালিকা ১৭৭(খ৩৫ 
২৫১1২০ 
ওগো মী, রাজার ছুলাল যাবে শুভক্ষণ খেয়। ১১০(১)।৩ 
আজি মোর 
১৩ শ্রাবণ ১৩১২ 
বোলপুর 
ওগে। মোর না-পাঁওয়াগো ন1-পাঁওয়া পুরবী ১০২1১ 
২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ ( মলাট ) 
বুয়েনোস্‌ আইরেস্‌ 
ওগো মোর নাহি যে বাণী বাঁণীহারা সানাই ১৬০।৩১ 
সানাই-গুচ্ছ 
ওগো মৌন না যদি কও ৭১ গীতাগ্ুলি ৩৫৭।১৬ 
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ ৪২৭(১)/৩৬৪ 
তিনধরিয়! 
ওগো যাঁয় যদি যাঁক না কে ঘরে-বাইরে ৩৫৯1১০৮ 
ওগো যে ছিল আমার ১৫৭৯১৩৩ 
স্বপনচারিণী 
দ্র. যে ছিল আমার গীতবিতান 
ওগে৷ শান্ত পাঁষাণমূরতি রাঁজপুত্রের গাঁন তাসের দেশ ৯(ক)২৩ 
৯৬(২)২১ 
৯৬(৩)।২১ 
১০১(২)।২০ 
১৬৮৩৪ 
ওগো শাল, ওগো বনম্পতি ৪২৮১১ 
দোঁলপুণিমা ১৩৩৮ 
দ্র, আশ্রমসখা, হে শীল-'.. বসন্ত উৎসব পরিশেষ 
ওগো! শালবীথিকায়-.. দ্র" শাল কিশলয় ৩১১৭ 
(নিরুপমা দেবী-রচিত কবিতার 
রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রতিলিপি 
শীর্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে 


পঠিত, ১৩৩৫) 


ওগে। শীত ওগো শুভ্র 


ওগো শোনো ওগো শোনে! 


ওগো শ্তামলী আজ শ্রাবণে 
৬ অগাস্ট ১৯৩৬ 


ওগে। সন্ন্যাসী, কী গাঁন 
জাঁগিল মনে 
১ চেত্র 
দ্র. ওগো সন্ব্যাসী, কী গান 
ঘনাঁল* 


ওগো সীওতালী ছেলে 
পুনশ্চ ১২ শ্রাবণ ১৩৪৬ 
১২৭৩৯ 


ওগো স্থখী প্রাণ তোমাদের এই 
২০ অগস্ট [১৮]৪০ সৌলাপুর 


ওগো, স্থন্দর, একদা! কি জনি 
১১ অক্টোবর, প্র'গ, [১৯২৬ 


ওগো জন্দর চোর 
২৩শে বৈশাখ - ৪ঠা জোয্ঠ 
[১৩০৪] কলিকাতা 


ওগো স্বপ্নরূস্বপিণী 
১২৩৩৯ 


ওগো স্বতিকাঁপালিকা 
দ্র. স্বৃতিকাপালিকী পুজারতা৷ 


রবীন্্র-পাঁগুঁলিপি-কোঁধ 


শীত 


শ্যামলী 


দ্র বীমঙ্গল আষাঁঢ 


দ্র. বর্ষামঙ্গল ১৩৪৬ 


আগন্তক 


চৌরপঞ্চাশিকা 


বনবাণী 
নটরাজ 


পরিশোধ 
শ্যামলী 


নটরাজ।বনবাঁণী 
গীতবিতান 


মানসী 


গীতবিতাঁন 
বধেকালী 


কল্পন। 


গীতবিতান 


শ্ষুলিজ 


৬৭ 


২৪৩৪ 
২৭২৬৮ 
১৬৯(ক)।১৩ 
২৫৪১২ 
১৬৪।১১৬ 
২০১(খ)২৬ 
২৩৫(১)1৩৫ 
২৩৫(২)৬৬ 
২৪1৪৩ 


২৭২৮৩ 


+*১৬৯[(ক)।৭ 


১৬৬১৬৪ বজিত 


১৯৯৯ 


গীতবিতাঁন-গুচ্ছ 
১২৮|২৩১ 


২৭১৭৭ 
২৮৫৩ 
৪৩৭১৯ 
২৭৪।৭ 
কল্পনা-গুচ্ছ 


১৫৪৯ ] ২৩৩ 
গীতবিতান-গুচ্ছ 


২৪৮1১৫ 
২৪৮(ক)।২২ 


হি রবীক্জবীক্ষা-১১ 


ওগো হংসের পতি 


ওঠো তুমি যশোলাভ করো ১মঅঙ্ক 
(অনু. (খ) 
তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ব যশোলভম্ব) 

ওঠোঁরে মলিন মুখ 

ওড়ার আনন্দে পাখী 
(স্বাক্ষরিত) 

ওদের কথায় ধদ। লাগে বৃ 
২ চৈত্র ১৩২০ দ্র. নিঃসংশয় 

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে 
রেলগাঁড়ি ২২.শ আশ্বিন 
১৩১২ 

ওদের সাথে মেলাও যারা টি 
২৩ চেত্র 

ওর বাঁশিতে করুণ শান্তার গাঁন 

কি স্বর লাগে 


€র ভাব দেখে যে পাঁয় হাঁসি বসন্ত. 


স্রুল দ্র বসন্তের পীলা-৮ 


১৩ই ফাল্তন 


ওরা, অকারণে চঞ্চল গীতবিতীন 


ওর! অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রজিত পনেরো 
[শান্তিনিকেতন ১৮ বৈশাখ 


১৩৪৩] 


ওর। এসে আঁকে বলে উনচল্লিশ 


লেখন 


পুনরুদ্ধার 
দ্র. বাঁশরী 


গীতবিতান 
স্ুলিঙ্গ 


গীতিমাল্য 
সঞ্চয়িতা 

গীতবিতান 
গীতিমাল্য 


মায়ার খেল। 


ফান্ধনী 


শ্রাবণ গাথা 
নবীন 


পত্রপুট 


শেষসপ্তক 


৮1৫৬ 


২৭১২৩ 


৯৭৩) 


৪২৬(১)৫১ 
৫1৩৯ 
স্ফুলিঙ্গ-গুচ্ছ 


২২৯৪৫ 


১১০(১)।১০৪ 


২২০৯|% ৭ 


২১০।৬১ 


১৩১৫৪ 


ফাল্তনী-গুচ্ছ 


১৬৩।৭৫ 
১৬৫|২৫ 
১৯৫৩৪ 
নবীন-গুচ্ছ 
১৯৪।২৮ 


২০০।৮২ 


২৩০।৫৬ 


২৩৪।১২২ 


রবী ন্্-পাঁগুলিপি-কোষ ৬১ 


দ্র. অলস সময় ধারা বেয়ে ১৩ আরোগ্য 
ওরা কি কিছু বোঝে রূপকার বীথিকা ১৭০৭৬ 
১০ এপ্রিল ১৯৩৪ (চিত্রিত) ১৭০।৯০ 
২৬৩৪।৩৪ 
ওরা চলেছে দিঘির ধারে ঘাটের পথে খেয়। খেয়া-গুচ্ছ 
[৭ই শ্রাবণ ১৩১২ 
কলিকাতা] 
ওরা তো সব পথের মানুষ চলাচল সেঁজুতি ২৫৪]২ 
২৬০২২ 
ওর। ফিরবে না আর তাঁসের দেশ ৯৬(১)১৮ 
৯৬(২)।১ 
ন৬(৩)।২ 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ঘর ও ইন্গুল জীবনস্থতি ১০৬(১)|৯ 
বোধ করি বেশি দিন ছিলাম ন 
ওরে অকারণে চঞ্চল নবীন-গুচ্ছ 
দ্র' ওরা অকারণে" "' 
ওরে, আগুন আমার ভাই প্রায়শ্চিত্ত ৩৫৮৭ 
১৪ই চৈত্র পরিত্রাণ 
গীতবিতান 
ওরে আমার কর্মহার! ১৫ উৎসগ ৪২৬(১)।১, 
১২ই চৈত্র ১৩০৯ 
হাঁজ11রবাঁগ 


ওরে আমার মন মেতেছে 
দ্র. ওরে ওরে ওরে আমার 


ওরে আমার মাছি উদ্ধৃতি জীবনস্মতি ১৪৬(২)।৬৫ 

ওরে আমার হৃদয় আমার গীতবিতান ১১1৮১ 
৩০ চৈত্র ১৩২২ 

ওতর কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে গীতবিতান ২৭1২০৯ 


৪ মাঘ [১৩৩৩] 


৭০ _রবীন্দত্রবীক্ষা-১১ 


ওরে গৃহবাসী তোরা 
খোল দ্বার খোঁল্‌ 

ওরে চিত্ররেখাভোরে 
বাঁধিল কে 
২০৯৩৪ 


[২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ বরানগর] 


সংযোজন-৭ 


ওরে চিরভিক্ষু তোর ২ 


আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি 


২৯৯৩৭ 

ওরে জাগায়ো না 
১৩1৩|৩৯ 

ওরে ঝড় নেমে আয় 
৩রা শ্রাবণ ১৩৩৬ 
শান্তিনিকেতন 


ওরে তোদের তর সহেনা আর ২১ 
৮ই মাঘ, কলিকাতা 

ওরে তৌরা৷ নেই বাঁ কথা বললি 

ওরে তোর! মূর্খের মতো (১ম নাগরিক) 

ওরে তোরা যাঁরা শুনবি না 


ওরে তোর৷ শুনিতে কি পাঁস 
১ চৈত্র 


দ্র. শুনিতে কি পাঁস ব্যঞঙজন। 
ওরে নূতন যুগের তোরে 

দ্র' নতুন যুগের ভোরে 

দ্র" নুতন যুগের প্রত্যষে কোন্‌ ১২৮ 
ওরে পথিক ওরে প্রেমিক 

২৯ মাঘ 


বনবাণী নবীন 
গীতবিতান 


শাপমোচন 
গীতবিতান 


প্রান্তিক 


গীতবিতান 


চিত্রাঙ্গদ! 
গীতবিতান 


বলাক। 


গীতবিতান 
বসন্তুউংসব 
গাতবিতানি 


নটরাজ বনবাণী 


গীতবিতান 


স্কুলিঙ্গ 
গীতবিতান 


গীতবিতান-গুচ্ছ 


১৮৫।১৪।২৪ 


১৮০(ক)।৪৫ 
২০৪(ক)।৩ 
২০৪(খ)।৩ 


১৫৯।২৩৭ 


গীতবিতান-গুচ্ছ 


১১১ 


১৮৩1৯ 


১৩১1৪৩ 


১১০(১)১১৭ 
৫১৬1১ ৫ 
১৬৩৪৫ 


২৪।৪২ (বজিত) 
২ ৭1২৮১ 


১৬৩1৪ ৫ 


৯৮১১ 


৪৬৪। 


(জানুয়ারি মাসের 
তেরিজ) 


রবীন্দ্বপাঁওুলিপি-কোষ ধ১ 


ওরে পাখি!থেকে থেকে ৩ শেষ লেখা 
ভুলিস কেন স্বর 
দ্র. ওরে পাখি থেকে থেকে 
ভুলিস যে সর | ১৮৭(খ)৬৫ 
উদয়ন ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪1৪৫ 
১৯৪১ বিকাল 
তু. পাখি তোর স্থর ভুলিস নে গীতবিতান ১৬১১৯ 
ওরে পাঁতকিনী, কী তোর সাহস চগ্তালিকা ৬৩1১ 
নৃতানাঢা 
ওরে প্রজাপতি মাঁয়। দিয়ে চঞ্চলা নটরাঁজ ২৮৬৮ 
দ্র. (১) প্রজাপতি মায়া দিয়ে গীতবিতান 
(২) গঞ্রেখার পান্থে তোম।র গীতবিতান-৩ ১২ ৭1৮ 
ওরে বকুল পারুল, ওরে গীতবিতানি ১৬২1৪৭ 
৭181১ ৯২৩ ১৪৯৫|২ 
২91১২|১৩১৯ 
ওরে বাঁধবি কেরে নটরাঁজ ১৬৯(খ)।৫ 
দ্র. ওকে ধাধিবি কেরে গীতবিতান 
তু. পাগল আজি আগল খোলে 
ওরে ভাই জানকীরে মুক্তির উপায় ২৩৭(১)৩৬ 
দিয়ে এস বন ২৩৭(২)।৩৪ 
ওরে ভাঁই নাচরে ও ভাই অচলায়তন ১২৫১১৫ 
২৪৪1১১১ 
ওরে ভাই ফাকস্দ লেগেছে গীতবিতান ১২১1২ 
বনে বনে ফাস্তনী-গুচ্ছ 
পরজ বাহার ত্রিতাঁল 
স্ুরূল ২০ ফাস্তুণ ১৩২১ 
ওরে ভাই মিথ্যা ভেবে না গীতবিতান ১১০(১)১০২ 


সিন্ধু ভৈরবী 
২৫ আশ্বিন, কলিকাতা 


নই রবীক্মবীক্ষা-১১ 


.গুরে ভাই শুনেছিস:.. ( “অচলায়তন” থেকে : ২৩০।১ 
“গুরু” নাটকের স্থচন] ) 
ওরে ভীরু, তোমার হাতে ৫৩ গীতালি ২২৯1১৫৩ 
নাই ভূবনের ভার 
৯ আখিন অপরাহ্ণ 
শান্তিনিকেতন 
ওরে মন যখন ( বাউলের গান পাচরাত্রি ১২৬/৯৫ 
জাগলি নারে. যতীনের মনে ) 
দ্র. শেষের রাত্রি গল্পগুচ্ছ 
ওরে মাঝি ওরে আমার ১৪০ গীতাঞ্জলি ৩৫৭৮৮ 
মানব জন্মতরীর মাঝি গীতবিতান ৪২৭(২)১৩৫ 
১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৭ 
ওরে মৃত্যু জানি তুই প্রতীক্ষা সোনার তরী ৯২৯৬৬ 
আমার বক্ষের মাঝে ৪২৬(১)৩৪ 
শিলাইদহ বোট 
১৭ অগ্রহায়ণ ১৮৯৮ 
২০ অগ্রহায়ণ নাঁটোর, 
রোগশয্যা 
ওরে মোদের কিছু নাইরে নাই ১৪৩১৯ 
দ্র মোদের কিছু নাইরে রাঁজা ৪২৭(২)১৭০ 
অরুপরতন 
গীতবিতান 
ওরে মোর দোস্ত বঙ্গলক্ষমী'তে ২০৭৩৮ 
প্রেরিত 
ওরে মোর মন্ত্রে কান দে চগ্ডালিকা ২৫১1৪১ 
ওরে মোর শিশু ভোলানাথ শিশু ভোলানাঁথ শিশু ভোলানাথ ৩৭২।১ 
ওরে যন্ত্রের পাথা উড়োজাহাজ চিত্রবিচিত্র ৪২৮|৭ 
২০ মার্চ ১৯৩২ চিত্র-বিচিত্র-গুঃ 
২৬ ফান্ন ১৩৩৮ 
স্বাক্ষরিত 


[ ক্রমশ 


শিরোনাম 


ইংরেজি রূপান্তর 


পদাবলী 


মূল হিন্দি 


উল্লেখযোগা সংশোধন 


৩৫ | 
৩৬ | 
৩৭ | 
৩৭ । 


8০ | 


4 


গাল্। 
10৬63 
(61101 
লোডন 
পথ 

গতি 
পদ্দমিনি 
ক সব 
হরণ 
যাহা 

গন 
ধরল 


দা 
10৮০ 
11 101" 
লোচন 
পচ 
পতি 
পছুমিনী 
এ সব 
হারান 
ধাহা 
পৃ 


নল 


' চব্বিশ 
হবাদক 
হুয়ারি 
ম| 


রেন। 


বীন্দ্- 
লক্ষে 
বর্ণ 


ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ ॥ 
রবীন্দ্রতভবনে নূতন প্রদর্শকক্ষের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং বিশ্বভারতীর আচার্য 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী! আমেদাবাঁদের 'ম্যাশনাল ইনষ্িট্যুট অফ ডিজাইন'-এর পরিকল্পন! অন্ু- 
সাঁরে উত্তরায়ণের বিচিত্রা গৃহের 'একতলায় এই প্রদর্শকক্ষ সজ্জিত হয়েছে। 


২* জানুয়ারি ১৯৮৪ ॥ 


মস্কো বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সোভিয়েট রাশিয়া থেকে চব্বিশ 
খণ্ডে প্রকাশিতব্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর নূতন সিরিজের অন্যতম প্রধান সম্পাদক, বিশিষ্ট অনুবাদক 
ডক্টর দাঁনিল চুক তাঁর গবেষণার প্রয়োজনে রবীন্দ্রভবনে এসে কাজ করে গেলেন । ২০জাহুয়ারি 
উদয়নের সভাকক্ষে তিনি “সোঁভিয়েট দেশে রবীন্দরচর্চা' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন । 


৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ॥ 
ভারতের রাষ্পতি জৈল সিং রবীন্দ্রভবন এবং উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের বাঁসগৃহগুলি পরিদশন করেন । 


১* ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ॥ 

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাঁগের প্রাক্তন প্রবীণ কর্মী এবং রবীন্দ্-গ্ন্থাদির প্রকাঁশক, রবীন্দ্রভবনে রবীন্দর- 

চর্চাপ্রকল্পের প্রাক্তন সহকারী অধ্য্গ শ্রাকাঁনাই সামন্ত মহাঁশয়ের অশীতিতম বধ পৃতি উপলক্ষে 

রবীন্দ্রভবনের কর্মীরা ১০ ফেব্রুয়ারি বিচিত্রা গৃহের সভাকক্ষে মিলিত হয়ে তাকে শ্রন্ধাপূর্ণ 

অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । 

১৮ মার্চ ১৯৮৪ ॥ 

প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীসস্তোধকুমার ঘোষ “এ কালের বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে 

ভাষণ দেন। এ দিন সন্ধ্যায় উত্তরাঁয়ণপ্রাঁঙণে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 'বসন্তের গান' গেয়ে আোতাদের 

পরিতৃপ্ত করেন । 

২৯ মাটি ১৯৮৪ ॥ 

“ডিরোজিও আযাণ্ড ইয়ং বেঙ্গল: দি রোল অফ. ইনটেলেকৃচ্যুয়লস্‌ ইন দি সোসাইটি? বিষয়ে 

উদয়ন গৃহের সভাকক্ষে ভাষণ দেন রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রাশিবনারায়ণ রায় | 

৯ এপ্রিল ১৯৮৪ ॥ 

বিশিষ্ট বিদেশিনী নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মীন কা কথাকলি ও রাবীন্দ্িক নৃত্য প্রদর্শন করেন রবীন্দ্র- 

ভবনে এবং তীর শিল্পচাতুর্ষে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের 

প্রতিনিধিগণ শুভেচ্ছাঁসফরে এসে রবীন্দ্রভবন পরিদর্শন করেন। | 
১০ 


৭৪ রবীন্দ্রবীক্ষ।-১১ 


রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী 


২৩-২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৩ ॥ 

সাঁতই পৌষের মেলা উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গণে বিশ্বভারতীর কলা ও সংগীত ভবনের ১৯০১ থেকে 
১৯৪১ সালের ইতিহাস আলোকচিত্র দ্বারা প্রদশিত হয়। 

মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে প্রদর্শনীটি রবীন্দ্রভবনে আনা হয় এবং দর্শকদের জন্য এক সপ্তাহ উন্মুক্ত 
রাখা হয়। 

২-৪ মার্চ ১৯৮৪ ॥ 

গুজরাট ট্রাইবাঁল ম্যুজিয়মের কিউরেটর শ্রীহাকু শা'র দৌজন্তে গুজরাঁটের আদিবাসীদের শিল্পকর্ম- 
সমৃদ্ধ পবিত্র বস্ত্রাির এক প্রদর্শনী দ্বারা আদিবাসীদের মাতৃকীদেবী উপাসনার বিষয়টি উপস্থাপিত 
হয় । শ্রীহাকু শা" স্বয়ং এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন । 

১৫-১৭ এপ্রিল ১৯৮৪ ॥ 

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রভবনে “রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্ত জন্মোৎসবে'র দৃশ্ঠাবলী আঁলোঁক- 
চিত্রের মাধ্যমে প্রদশিত হয়। আলোকচিত্রগুলি কালক্রম অনুসারে সঙ্জিত থাকায় প্রদর্শনীটি 
দর্শকমহলে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করে। 

৮ মে ১৯৮৪ ॥ পঁচিশে বৈশাখ 

রবীন্দ্রজন্মদিবস উপলক্ষে উত্তরাঁয়ণে বিচিত্রাগৃহের সন্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নিমতলাঁয় এক কবিসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় । শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীঅশৌকবিজয় রাহা, শ্রীমন্থজেশ 
মিত্র প্রমুখ কবিগণ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্রকাব্য থেকে আবৃত্তি করে শোনান 
্রীহপ্রিয় ঠাঁকুর | 


রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত সামগ্রী 
১, রবীন্দ্র-পাগুলিপি 
ক. রবীন্দ্রনীথের ছুটি কবিতার ( মোট ৫ পৃষ্ঠা ) পাঁগুলিপি উপহার দিলেন শ্রীমতী প্রতিভা 
বস্থ, পি ৩৬৪১৯ নেতাজী স্ৃভাঁষচন্দ্র বস্থ রোড, কলকাতা ৪৭। 
খ. রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী” কবিতার প্রাথমিক খসড়া মোট ৪ পৃষ্ঠা এবং “চিররূপের বাণী' 


কবিতার সংশোধিত প্রুফ মোট ৪ পৃষ্ঠা উপহার দিয়েছেন প্রীসৌরীন্দ্রনাঁথ দত্ত, ১১৪ 
রিজেপ্ট পার্ক, কলকাতা ৯২। 


রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত সামগ্রী ৭৫ 


২. রবীন্দ্র-পাগুলিপির ফোটোকপি 


ক. 


রবীন্দ্রনাথের লেখা “অরবিন্দ ঘোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ ( মোট ৮ পৃষ্ঠা ) পঞ্ডিচেরির শ্রীঘরবিন্দ 
আশ্রম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। 


৩. রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল পত্র 


ক. 


শ্রীশচন্দ্র রায়ের কথা! শ্রীমতী স্বধাঁময়ী দেবীকে লেখা ১ খানি পত্র (মোট ২ পৃষ্ঠা ) 
উপহীরস্বরূপ এসেছে শ্রীপুলিনবিহীরী সেনের মাধামে | 


, বুদ্ধদেব বন্থকে লেখা ২৮ খানি মূল পত্র ( মোটা ৫০ পৃষ্ঠা ) এবং ৫ খানি রবীন্দ্রনাথের 


্বাক্ষরযুক্ত পত্র ( মোট ন পৃষ্ঠা ) উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা বস্থ। 


, শ্রীমতী প্রতিভা বন্থকে লেখা ৩ খানি পত্র ( মোট « পৃষ্ঠ! ) উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী 


প্রতিভা বস্থ। 


» সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা ২৯ খাঁনি পত্র ( মোট ৬৪ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্ত্র- 


নাথ দত্ত | 


, বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা ৫ খানি পত্র ( মোট ১২ পৃষ্ঠ। ) উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ 


দত্ত | 


৪. রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট 


সবধীক্্নাথ দত্তকে প্রদত্ত সার্টিফিকেট উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত । 


৫, রবীন্দ্রনাথের পত্রের ফোটোকপি জেরক্স প্রতিলিপি 


ক. 


শান্তিনিকেতন-নিবাসী শ্রীসৌমিত্রীংকর দাশগুপ্ত তাকে লেখা পত্রের (১ পৃষ্ঠা) 
জেরকৃস কপি উপহার দিয়েছেন । 


. শ্রীমতী উমা দেবীকে লেখা ১ খানি পত্রের (১ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন বীকুড়া- 


বিফুপুরের হাঁজর।পাঁড়া-নিবাসী শ্রীতুহিনকুমার রায়। 


, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ১ খানি পত্রের ( মোট ৩ পৃষ্ঠা) প্রতিলিপি উপহার দিয়েছেন 


শ্রীমতী প্রতিভা বস্থ। 


, এ" বি- পুরানীকে লেখা ১ খানি পত্রের ( মোট ২ পৃষ্ঠা ) ফোটোকপি পপ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ 


আশ্রমের অভিলেখাঁগার থেকে সংগৃহীত । 


. নলিনীকান্ত গুপ্তকে লেখা দুখানি পত্রের ( মোট ৩ পৃষ্ঠ!) ফৌটোকপি পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ 


আশ্রমের অভিলেখাগার থেকে সংগৃহীত । 


১, 


৬, 


রবীন্্রবীক্ষা-১১ 


রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রাবলী 

ক. বুদ্ধদেব বস্থর লেখা ১ খানি ( মোট ৩ পৃষ্ঠা ), শ্রীমতী প্রতিভা! বস্থকে লেখ৷ ১ খানি 
(১ পৃষ্ঠা) পত্র উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা বস্ছ। 

থ. স্বধীন্্নাথ দত্বর লেখা ১ খানি (মোট ৪ পৃষ্ঠা ) পত্র উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাঁথ 
দত্ত । 


অন্তান্য পত্রাবলী 

ক. শান্তিনিকেতন-নিবাঁসী শ্রী্বপেন্্র ভট্টাচার্য তাকে লেখা রধীব্দ্রনাথ ঠাকুরের ২ খাঁনি 
পত্র (মোট ২ পৃষ্ঠ৷ ) উপহার দিয়েছেন । 

খ. শ্রীমতী বাঁরবাঁরা ক্রস হাঁটল্যাগুকে লেখা প্রতিমা দেবীর ১২ খানি পত্র (মোট ২১ পৃষ্ঠা) । 
উপহার দিয়েছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ, ১৩৬ উইডেনহাম রোড, লগ্ডন এন ৭1৯৮২ । 

গ. স্থধীন্্রনাথ দত্তকে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির ১৪ খানি পত্র (মোট ৪৪ পরষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন 
শ্রীসৌরীক্জনাথ দত্ত । 

ঘ. বুদ্ধদেব বস্থকে লেখা স্বধীরচন্দ্র করের ২ খানি পত্র (মোট ৯ পৃষ্ঠ ) উপহার দিয়েছেন 
শ্রীমতী প্রতিভা বস্থ। 

উ. শ্রীমতী প্রতিভা বস্তু তাকে লেখা প্রতিমা দেবীর ১ থাশি পত্র (১ পৃষ্ঠা) উপহার 
দিয়েছেন । 


, অন্থন্থ পাগুলিপি 


প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ন্ষদ! দেবী এবং প্রমথ চৌধুরীর ৪ খানি পাঁগুলিপি (মৌট ৪৮০ 
পৃষ্ট| ) উপহার এসেছে শ্রীপুলিনবিহাঁরী দেনের মাধ্যমে | 


, বিবিধ 


ক. নন্দলাল বন্ধ, ই. বি হ্যাভেল প্রমুখদের পাঙুলিপি ; রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ই. বি. 
হ্যাভেল প্রমুখদের চিঠিপত্র, নান প্রধন্ধের প্রতিলিপি, সংবাদপত্রের কাটিংস্‌, স্কেচ বুক, 
পারসিক চিত্রাবলীর প্রিপ্ট ইত্যাদি বিচিত্র বস্তর ১৪টি গুচ্ছ ও প্যাকেট-_বিশ্বভাঁরতী 
কলাভবন থেকে রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে স্থানীত্তরিত । 

খ. রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব ও বর্ষামঙ্গলের মুদ্রিত প্রোগ্রাম উপহার 
দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত । 

গ. শ্রীক্ষিতীশ রায়ের লেখা রবীন্দ্রনাথের রাজ! ও রানীর পুনধিন্তস্ত রূপের জেরকৃস-প্রতিলিপি 
( মোট ৩৫ পৃষ্ঠা ) শ্রীকানাই সামন্ত -কর্তৃক সংগৃহীত । 


রবীন্দ্রবীক্ষা 


অপ্রকাশিত ব! বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্রজীবন 
ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্টপ্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের যাঁনাঁসিক সংকলন । পূর্ব-প্রকাঁশিত 
দশটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়স্থচী :-_ 


ংকলন ১॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় জন্মদিনে সংখা? ২৪ ) কবিতার পাঁঠ-বিবর্তন, ঠাকুর- 
বাঁড়ির "পারিবারিক স্বৃতিলিপি পুস্তক" | রবীন্দ্রনীথ-অক্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ ) ও অন্তান্ত | 


ংকলন ২ ॥ 'অবূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপাস্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ উভয়ই 
অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নৃতন আবিদ্দীর বলা চলে-_-এ সংখ্যীয় আনুপৃধিক মুদ্রিত। রবীন্্র-অক্কিত 
রেখাঁবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি, রচনাঁকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭" । রবীন্্রনাগ-অস্কিত প্রচ্ছদ । 


ংকলন ৩ ॥ ইংরেজীতে শিশুদের 'অভিনয়যৌগ্য মৌলিক নাঁটিকা ও তৎসম্পকিত তথ্য । 
পুনশ্চ-যুত বালক' কবিতার গঞ্ে গ্রথম খসড়া" । তা ছাড়া 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের 
গানের তালিকা ও অন্ান্ত ৷ রবীন্দ্রন1থ-অঙ্কিত মুখোঁষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র ব1 
লেখাহ্কন । 

₹কলন ৪ ॥ “বলাকা য় ছন্দোবিবর্তন, তাসের দেশ'-পাওুলিপির বহিরঙ্গ বিবরণ, বঙ্কিম 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি । 


সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাঁস-এর নাট্যক্ূপ | টাকা. নাঁট্যরূপ-প্রপঙ্গ ও পাওুলিপি- 
বিবরণ শ্রী্গদিন্্র ভৌমিক -রুত। 


ংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনীথের অপ্রকাশিত উপন্য।স : “ললাটের লিখন" । শ্রীচিত্তরগুন দেব 
-সংকলিত রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কোষ (পাণ্ুলিপি-ত রবীন্র-রচণার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির 
বর্ণানুক্রমিক অথণ্ড সুচী )। 


ংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রণাথের অপ্রকাশিত রচন] : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি- 
রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র | 'রিবীন্দর-পাঁওুলিপি-কো' (পূর্বানুবৃত্তি)। 


সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলাঁয়নী'র প্রাথমিক খসড়া । দার্শনিক 
প্রবন্ধ : ব্যক্তিত্বরূপ ও খিশুদ্ধসত্তা | শ্রীকাঁনাই সামন্ত -কুৃত “মালতীপুঁথিপর্যালোচনা” | “রবীন্দ্র 
পাঁডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি) | 


ংকলন ৯॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা “ুর্বল” । রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের 
অপ্রকাঁশিত ইংরেজি অনুবাদ 406 01০), | রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাঁশিত চিঠিপত্র | অপ্রকাঁশিত 
রবীন্দ্র-চিত্রলিপি | 'রবীন্দ্রপাঁগুলিপি-কোঁষ? (পূর্বানুবৃত্তি)। 


৭৮ রবীন্দ্বীক্ষা-১১ 


সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্ত্র সরকারকে লেখা 
বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দৌহার ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি চিত্রলিপি 
এবং 'রবীন্ত্রপাওুঁলিপি-কৌষ' ( পুর্বানুবৃত্তি )। 


সংকলন ১ থেকে ১০ পর্যন্ত এখনো একত্র পাঁওয়। যাঁয়। মূল্য_-১ ছু টাকা? ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি 
চার টাকা; ৫ আট টাঁকা ; ৭ ছয় টাঁকা এবং ৮, ৯, ১০ প্রতিটি দশ টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান 
১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভীরতী, শান্তিনিকেতন । 


২, বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ 
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ত্ু রোড । কলিকাতা ১৭ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পাঠপপ্রীকৃত গ্রন্থমাল! 


রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিতোর উৎসাহী ও অনুসন্ধিংস্থ 
পাঠকের কাছে তা অজান। নয় । 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এক্রপ পাঠসংস্কারের আনুপৃবিক বিবরণ 
প্রণালীবদ্ধভীবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক খিশেষ ঘটন1 | রচন1 সম্পর্কে 
আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাঁবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ । 


সন্ধ্যাসংগীত 


এই গ্রস্থমালীয় এটি প্রথম গ্রন্থ ৷ রবীন্দ্রনাথের কথায় : 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম 
পরিচয়” । বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বজিত কবিতা, সাময়িক 
পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের স্থচী, নাঁনা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নান" মন্তব্য-_-এ সবই 
সংকলিত। শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুতেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পািত। 


ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


এই গ্রন্থমাঁলাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ । পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, 
নানা উপলক্ষে এই রচন। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 
'ভান্ুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" নামে বিনা স্ব+ক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্বপাত্মক রচনা-_-এই সংস্করণে 
সবেরই একত্র সমাহার তা] ছাড়! প্রথম সংস্করণ-ধুত রাঁগতালের সুচী ও শব্দার্থ সংবলিত । 
সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের ম্মরণীয় প্রথম দৃশ্ঠকাব্য ৷ সাতটি সংস্করণের প্রণালীবন্ধ 
পাঠপঞ্রীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-রুত ইংরেজি রূপান্তর 52771925701 776 4566-এর আন্ত 
পাঠের সহিত প্রচলিত বাংল৷ নাটকের বিস্তারিত তুলন|। প্ররুতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
নান! মন্তব্য ( পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাঁওুলিপি-ধৃত ), এসবের সমাহার । সংকলন ও 
সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত । 


৮৬ রবীন্দরবীক্ষা-১১ 
ভগ্নহৃদয় 
রবীন্ত্-পাগুলিপি-পর্যালোচনা 


ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্রনদয় গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত শতবর্ষ পূর্বে, ১২৮৮ 
বঙ্গাব্ে। অতঃপর রবীন্্-রচনাবলী 'অচলিত' প্রথম খণ্ডের অন্তভূক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন 
রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাঁুঁলিপির পুঙ্থান্ুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা । পাঁুলিপিচিত্র- 
সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত । মূল্য : ২৫০০ টাঁকা 


প্রা্চিস্থান 


বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 
২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রাট । কলিকাতা ৭৩ 
২১০ বিধান সরণি । কলিকাতা ৬ 
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রবীন্দ্র বীক্ষা 


ববীজ্দচর্চাপ্রকল্গের ষান্মাসিক সংকলন 


সংখ্যা ১২ 





ঘাদশ সংকলন : ৭ই পৌষ ১৩৯১1 ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ 
রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক প্রকাশিত 


সম্পাদক : শ্রশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
সহযোগী সম্পাদক : শ্রীচিত্বরঞ্জন দেব 


মুদ্রক : শ্রীশিবনাঁথ পাল 
প্রিপ্টেক 
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলিকাতা ৪ 


বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাঁজ চলছে তাঁর ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার 

উদ্দেশ্ট নিয়ে রবীন্দ্রতবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্তে ষাণ্মীষিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্বীক্ষা 

প্রকাঁশিত হল। পত্রিকাঁর বিষয়বস্তু হিসেবে থাঁকবে : 

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট 
চিঠিপত্র ও রচন]। 

* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যবতীয় ববীন্দর-পাঁওুলিপির ব1 রবীন্দ্রনাথ- 
সম্পকিত পাঁওুলিপির অপ্রচাঁরিত বা বিরলপ্রচারিত সুচী, বিবরণ ও পাঠ। 

* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তর তাঁলিকা ও বিবরণ । যেমন : 
ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি। 
থ. রবীন্দ্র-প্রতিন্কৃতি ও রবীন্ত্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি । 

* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্-পাগুলিপি বা রবীন্্র- 
প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র । 

* নাঁনা উপলক্ষে রবীন্-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাঁপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতি- 
ভাঁষণ-- এ-সবের বিবরণ, শ্রাতিলিখন, স্বৃতিলিখন। 

* রবীন্দ্রনাথ-প্রযৌজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ধতৃ-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান- 
সংক্রান্ত যাঁবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ । 

* রবীন্দ্রনাঁথ-সম্পকিত গ্রন্থ তাঁলিকা ও রচনার স্থচী | 

* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ | 


রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রীনুরাগী স্ধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহ- 
যোগিতা প্রার্থনীয়। 


নিমাইসাধন বস্থু 
শীন্তনিকেতন উপাঁচার্য 
ণই পৌষ ১৩৯১ বিশ্বভারতী 


বিষয়-সূচী 


রচনা লেখক পৃষ্ঠা 
পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১ 
পত্র অক্ষয়কুমার মিত্র ১৭ 
স্বন্দর ( নাট্যগীতি ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫ 
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১০011129 2100 [২0511110 [20110019170 1019 ৩৯ 
রবীন্দ্র-পাঁুলিপি-কোঁষ শ্রীচিত্তরপ্রন দেব ৭৫ 
( পুর্বাহবৃত্তি ) 
ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৮৩ 
চিত্রস্থচী 
বশেষ ভঙ্গিমায় বিহল্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত প্রচ্ছদ 
দণ্ডায়মান নারী পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অকঙ্কিত প্রবেশক 
রবীন্দ্রপাগুলিপিচিত্র 
রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমার মিত্রের পত্র 
'্থন্দর'-এর এক পৃষ্টা 
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5০9172 [২ 0501) পাঁগুলিপির এক পৃ্া 


চিত্র পরিচয় ॥ 

প্রচ্ছদ ॥ বিশেষ ভঙ্গিমায় বিহঙ্গ । পার্খচিত্র | স্বাক্ষর তারিখবিহীন। 
'সাঁদ1 পশ্চাৎপটে বেগুনি, নীল, কমলা, সবুজ ও কালো রঙের 
জলনিরোধক কাঁলিতে তুলি ও কলমের কাঁজ ৪৯ » ৬৩ সেন্টিমিটার । 
রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ৯ (১৮৪৪) 

প্রবেশক ॥ বা হাতে ধনুক নিয়ে তাকিয়ে আছে পুরুষ, পাশে নিমীলিত চক্ষু 
নারী। রবীন্দ্র-স্বাক্ষরিত। তারিখবিহীন । 
জ্যামিতিক পশ্চাৎপটে কাঁলো ও বাঁদামী রঙের জলনিরোধক 
কালিতে তুলি ও কলমের কাজ ৪৪ ৮ ৫৪:৩ সেন্টিমিটার । 
রবীক্্ভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ২২ (১৮৫৭) 


পত্রাবলী 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অক্ষয়কুমার মিত্র 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৭ 


যোড়াসাকো। 


আত; 

বহুকাল পরে তোমার পত্র পাইয়া মানন্দিত হইলাম । কবে দেখা 
করিতে আসিবে একটা দিন এবং সময় স্থির করিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে। 
বল! বাহুল্য দেখা হইলে খুসী হইব। এগাঁরই মাঘের উৎসব* উপলক্ষ্যে অত্যন্ত 
ব্যস্ত আছি-- এই কারণে সংক্ষেপে সারিলাম- 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সঃ 
| ২৯ জানুয়ারি, ১৮৯৫ ] ও 1], 70011217917 785010 1,876 
[0179217100, 
10101) 11102815 1825১ 
১৬ই মীঁঘ, মঙ্গলবার 
ভাই অক্ষয়! 


বহুদিনের পর তোমার পত্র পাইয়া অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি। পূর্বে 
ছুই একখান! পত্র পাইয়া ঠিকানা না জানায় উত্তর দিতে পারি নাই। 

তোমার পত্র পাইলেই সেই ইস্কূলের ছেলেবেলাকার বন্ধুদের কথা মনে 
পড়ে। যদিও নর্ম্যাল স্কুলের সমুখ দিয়া যাইবার সময় অসচ্চরিত্র বালকদের২ 
কথা মনে করিয়া এখনো সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি তথাপি যখন তোমাদের মনে করি 
তখনি মনে করি সেইদিন আন্মুক, সেই আড়ি ভাব আর একদিন করি, সেই উঠা 
নামা আর একদিন করি । 

তুমি আমার এখনকার বয়োবৃদ্ধির গাস্ভীর্য দেখিলে হয়ত হাস্ত করিবে, 
এক সময়ে তোমাদের কাছে এত ছেলেমানুষী করিয়াছি যে তোমাদের কাছে গম্ভীর 


১২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


হওয়া বাস্তবিক হাস্তজনক | তোমার পত্রপাঠে বোধ হইল যে, এখনো যে তোমার 
সহিত বন্ধুত্ব রহিয়াছে ইহাতে তুমি কিছু আশ্র্ধ্য হইয়াছ। কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার 
কারণ কিছুই নাই, আমরণ কাল তোমার নিকট আমার ও আমার নিকট তোমার 
ভালবাসা প্রাপ্য রহিবে। ইহার অন্যথা হওয়াই আশ্চর্যের কারণ । একদিন 
যদি আমার কাছে আইস তবে দ্েখিবে, অন্যের নিকট রবি যতই গম্ভীর হউক না 
কেন তোমার নিকট সেই নবম বর্ষীয় বালক ; অভিমান করিয়া এখনও সে আড়ি 
করিতে পারে, মিটমাট করিয়া পুনরায় ভাব করিতে পারে । যদি এখানে আসিয়া 
রবিকে রুদ্ধহৃদয়, গম্ভীর বা গধ্বিত মনে কর তবে আমার নিন্দা দেশময় রাষ্ট্র 
করিও। সেই রবি, যে, ইতিহাস, অঙ্ক বা ভূগোলের সময় শ্রেণীর সর্বশেষে হা 
করিয়া বসিয়া থাকিত, সে আজ ছু'এক ছত্র কবিতা লিখিতে পারিয়াছে বলিয়। 
কি তোমার নিকট গর্ব করিতে পারে । তুমি আমার বাল্যকালের অজ্ঞতা দেখিয়া 
কত হাসিয়াছ,_ তোমার কাছে বিজ্ঞত। গা্ভীর্ধয দেখাইতে লজ্জা! বোধ হইবে 
না? | 

বোধ হয় শীঘ্র তুমি একদিন এখাঁনে আসিবে ; তাহা! হইলে বড়ই সন্তুষ্ট 
হইব। আজ আর অধিক লিখিলাম না। 


রবি 


৩, 


[ ২৩ নভেম্বর ১৯২০ ] শাস্তিনিকেতন 


৫৫ 


নুহৃদ্বর 

অনেককাল অনুপস্থিত ছিলুম__ ফিরে এসে মুলতুবী কাজের জালে 
জড়িয়ে পড়েচি সময় কিছুই পাইনে। তাই চিঠিপত্র লেখা ছুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে । 
মোটের উপর শরীর ভালোই আঁছে। 

আমি সম্ভবত ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে কলকাতায় যাৰ এবং তখন 
তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 


তোমাদের 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


৪. 
[২১ সেপ্টেম্বর ১৯২১ ] ও 


সুহৃদ্বরেষু 

তোমার চিঠি পাইয়! খুসি হইলাম। আমি বোলপুরে শান্তিনিকেতনেই 
প্রায় বাস করি। মাঝে মাঝে কাজ পড়িলে কলিকাতায় খাই। তুমি আমার 
সহিত দেখা করিতে ইচ্ছ! করিয়াছ ইহাতে আনন্দিত হইলাম । যখন কলিকাতায় 
যাইব তোমার সংবাদ লইব। ইতি ৫ আশ্বিন ১৩২৮ 


শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
৫. 
| ২৯ জানুয়ারি ১৯২২] ও শাস্তিনিকেতন 
সুহ্ৃদ্ধর 


কবে কলিকাতায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই। এখানে আমাকে নানা 
কাজে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাই কলিকাতায় যাওয়! প্রায়ই ঘটে না। 
সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের ৩1৪ তারিখে একবার জোড়াসাকোর বাড়িতে যাইতে 
হইবে । খবর লইয়া! দেখা করিতে আসিলে খুসি হইব । ইতি ১৫ মাঘ ১৩১৮ 


[ শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


৬* 


[ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ ] ওঁ 


স্হদ্বরেষু 
কাল শুক্রবারে কলিকাতায় পৌছিব। শনি বা রবিবারে মধ্যান্কে আসিলে. 


বিরলে দেখা হইতে পারিবে । ইতি ৯ ফাল্গুন ১৩৩০ 
 শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


১৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


নও 
| ১৭ জুন ১৯২৫] 5/বশশাখার চা 


73171 04৮, 


৫৫ 


[ দ্বারকানাথের চিঠির কাগজের মোহরাহ্থিত ড/0113 ড/11] ডা] 


প্রিয়বরেষু 

বিদেশ ভ্রমণকাঁলে ছুইবার পরে পরে ইন্ফ্লুয়েঞ্ার আক্রমণে আমার 
শরীরকে অত্যন্ত বেশি ছুর্বল করিয়াছে। তাই ডাক্তাররা আমাকে যথাসম্ভব স্থির 
হইয়া বসিয়! বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিয়াছে । সমস্ত দিন চুপ করিয়া কেদারায় 
পড়িয়া কাটে, কাজকর্ম বিশেষ কিছুই করি না। আগামী অগষ্ট মাসে আবার 
যুরোপ যাত্রা১ করিব-- সেখানে কিছুকাল কোনো ভালো জায়গায় থাকিয়া 
চিকিৎসা করাইব । 

১লা অগষ্টে বন্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িবে। কলিকাতা হইতে সম্ভবত 
২৫১৬শে জুলাই নাগাদ রওনা হইব। তাহার পুবের্ব কলিকাতায় তোমার সহিত 
সাক্ষাতের আশা রহিল। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৩১ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৮১ 
| ১১ অগস্ট ১৯১৮] ওঁ কলিকাতা 
নুহাদ্ধরেষু 


বেশি উদ্বেগের কারণ নেই । শুধু ক্লান্তি-_ নড়াচড়া রলেশকর, কাজকর্মে 
একটুও মন লাগে না। আপাতত ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি। আরো 
সপ্তাহছ্য়েক তারি দৌরাত্ম্য যাবে-- তার পরেই শান্তিনিকেতনে দৌড় দেব। 

র্থী এখন যুরোপে। 

তোমার খবর সব ভালো! শুনে খুসি হলুম। ইতি ২২ অগষ্ট ১৯২৮ 


তোমাদের 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পত্রীবলী ১৫ 


৯. 
[৫ জান্গুয়ারি ১৯২৯ ও “ন্যশুশা২৬ ঠা” 
৩/বণশাবাগাঞাও 
৪্াব0/, 


সুহৃদ্বর 
শাস্তিনিকেতনেই আছি! নড়ে বেড়াবার মতো! শরীরের অবস্থা নয়। 
কলকাতায় যাবার সম্ভাবনা নেই | 
আজকাল আমার এখানে কাজের ভিড় ও লোকের ভিড় গুরুতর হয়ে 
উঠেচে। কনগ্রেস ভাঙনের দল দেশে ফেরবার মুখে একবার করে এখানে ঘুরে 
যাচ্চেন। সময় পাচ্চিনে, বিশ্রামের উপায় নেই । সমুদ্রপার থেকে এই শীতের 
সময় অনেক দর্শনার্থী এখানে আসেন-- তাদের নিয়েও খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। 
আশা করি তোমার শরীর ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠচে। ইতি € জানুয়ারি ১৯২৯ 


(তোমাদের 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
১০, 
[ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ ] ঙ কলিকাতা 
প্রিয়বরেষু 


পর যাত্রা করতে হবে অতি দূর দেশে১-_ তাই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। 
শরীর ক্লান্ত। কিন্তু লমুদ্রঘাত্রায় উপকার হবে-- এবং যেখানে যাচ্চি সেখানকার 
জলবাতাস ভালো । 

আমার ফিরতে কতদিন লাগবে এখনো কিছুই স্থির নেই। সম্ভবত 
আগামী অক্টোবর নবেম্বর পধ্যস্ত আমার প্রবাসযাপনের মেয়াদ । গ্রীষ্মকাল জুন 
মাস পর্যন্ত আমেরিকায় কাটবে তার পরেই মনস্থ্যনের উপদ্রব । সেই সময়টা! 
মুরোপে থাকব । শীতের আরম্তেই দেশে ফেরবার চেষ্টা করতে হবে। 

তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করি। ইতি ২৩ ফেব্রুয়ারি 
১৯২৯ 

তোমাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 
১১, 
[৯ জুলাই ১৯২৯ ] 


৫০ 


প্রিয়বরেষু 

তোমার কম্াবিয়োগ শোকের কথা শুনে অত্যন্ত ছুঃখিত বোধ করচি । 
মৃত্যুশোকের সঙ্গে আমার বারবার পরিচয় হয়েচে-_ কোনো উপদেশ দিয়ে 
কোনে [ লাভ ] নেই-_ যে মহাকাল একদিন হরণ করেন সেই মহাকালই আর 
এক দিন সান্ত্বনা! নিয়ে আসেন। নিজের শক্তিতে নিজের মধ্যে শাস্তি লাভ করো 
এই আমি ইচ্ছা! করি এর বেশি আর কিছুই করবার নেই। নিজের কোণের মধ্যে 
ফিরে এসে বসেছি-_ কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে বাঁচি । কিন্তু তার প্রত্যাশা 
দেখিনে। শরীর অত্যন্ত ক্লাস্ত। ইতি ৯ জুলাই ১৯২৯ 


তোমাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১২, 
| তারিখবিহীন ] 
সুহ্ৃদ্বর 


বৃহস্পতিবার রাত্রের গাড়িতে এখান হইতে চলিয়া! যাইব। অতএব বুধ 
অথবা বৃহস্পতিবার প্রাতে আপিলে দেখা হইবে । ইতি সোমবার 


[ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 


পদ নহণ ও ালানব্তি ০শপজজ 
হানহ্জী ৮ইউম ৯১৯০৯ 


2:হটবে বেড 
বশ ডি গু 
হি রী [ক সুভ ৪ (টম গণ হি নিত 
তেরা ভি ছি একর, 
৮25 দু 2 নিন কন নু 
কচ ওচা24৮৭ 
গ্রগণ রী বনযাক্াণ্ত্। বিএ নু ৩বাস্বয়িল) 
হাতও ই ্ লু বু 


না হু ন্দে নি 
দেই হি স্ব” টি বৌ 
ও হব পুরী) লন পুন ও 
০৭ / সহসা শগী 


পা বে পেস স্ব নপঞ্প 
৬৮77প) এস সি ক তোমাক সিন কাজ 


দিনও ও 9৫7 মি এএকজ্ঞচ্ছো চি ইউ 
রি ২৮ শু নি কি (জজ 
(6. 122 ৫.১ ৮৫০ পনর প্রন 
অত সের রদ 2 ০০7১৮ 
সির 2)0.12. হি হু 
নিচ বউ হঠীখঠৃতি পরসৈ ৮৮০ রি 
সসি১্ীসাহ 


ন্ধ্টীফত্ / লে/লতীমাজে 4৯ কেমন 
৬প) এ/পৃহকিকা ভি [0 পৃ ক 
পাই, হভঙ ইগ্ঠাক9 জজণ্থত 


নৌর্ধা রি এ উঃ দত উাবল্স চপ 
ডি এ পাহিভ-লাডী ১৭ রা 

সাদব এই ও ভাত ১ টা গীত 
[করা বিন? ১না2-৮১ এস ০ শ্ঠ ৮৮০১ 


ষ্টার প্রু্৯ কথ | হাত এইযারশড দিব 
462724০59৬৭ //%4০ টা 


পাখুলিপিচিত্র : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমার মিত্রের পত্র 
রবীক্্রভবন-সংগ্রহ 


পত্র 
অক্ষয়কুমার মিত্র 


শ্রীশহরি: সহায় 


নং ৭? রাঁজা নবকৃষঝ স্ত্ীট, 
শোভাবাঁজার কলিকাতা 
৮ই মে ১৯৩১ 


আুহৃদ্বরেষু 

তুমি বিলাত হইতে শেষ ফিরিয়া আসিবার পরে তোমাকে ছুইখানি পত্র 
লিখি কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ কোনখানিরও উত্তর পাই নাই। সম্ভবত তোমার হাতে 
যায় নাই। 

তাই রবি, আজ তোমার সপ্ততিতম বধে পদার্পণে এই শুভ জন্মদিনে, 
আমি ভক্তির সহিত তোমাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছি এবং পরমকারুণিক 
জগদীশ্বরের নিকট তোমার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছি। 
বল! বাহুল্য, আমি এই বাদ্ধক্যের (৭৩ বৎসর বয়সে ) সময় ছুর্বল অবস্থায় নিজের 
হাঁতে এই পত্রখানি লিখিলাম । 

তোমার সহিত বালাকালে নম্মাল স্কুলে+ প্রায় ছুই বসর একত্র অধ্যয়ন- 
কালে উভয়ে খুবই প্রণয় হয়। সেই অবধি তোমার সহিত পত্র দ্বার কুশলাদি 
পাইতাম ও বাল্যকালে কতবার তোমাদের বাটা যাইতাম বেশ মনে আছে। ভাই 
শরীর এখনও খুবই ছুর্ববল, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই নিজে গিয়া তোমার সাদর সম্ভাষণ 
করিয়া পরমানন্দ পাইতাম । 

এক্ষণে ভারতে এমন কি সমস্ত জগতে তুমি ও মহাত্মা গান্ধী এই ছুইজনই 
প্রধান নেতা ও কর্ণধার । বিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, উপন্যাস, রাজনীতি 
প্রভৃতি সকল বিষয়েই তোমাদের যশঃসৌরভ জগতে বিস্তৃত হইয়াছে । ইহার জম্ম 
জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন দীর্ঘজীবন দিন ও তোমার যশঃ আরও বৃদ্ধি হউক । 

তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে আমার জামাতা 140986৮. 0০0]. &» বৈ. 
78116 7..0.5., [.4.5. এখন কটকের 0151] 58126010 হইয়াছেন। তার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রীমান্‌ বিছ্যুৎকুমার পালিত ৩ বসর বিলাতে থাকিয়া আগষ্ট মাসে 
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[.0.8, পরীক্ষ। দিবে । তার কথা তোমাকে অনেক বলেছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শ্রীমান্‌ জ্ঞানেন্্রকুমার মিত্র 8.., 0.৮. যাহাকে তোমার ইচ্ছায় তোমার নিকট 
লইয়! গিয়াছিলাম ( প্রায় ৬গ বংসর আগে) এখন তোমার আশীর্বাদে 0810006৪ 
00৮00961017 1[018060 38110102991%০5০৮ হইয়াছে ও মাসে প্রায় 
৪০০২ টাকা পায়। 

তুমি, শ্রীমান্‌ রথীন্্র ও তোমার জ।মাতা৷ ও পুত্রকন্া কেমন আছ, অনুগ্রহ 
করিয়া লিখিয়৷ চিন্তা দূর কৰিলে অন্গৃহীত হইব। ভাই, বড়ই ইচ্ছা করে 
তোমার সঙ্গে যাইয়া সাক্ষাৎ করি । শেষ দেখা প্রায় ৪9৫ বংসর আগে শ্রীমতী 
রাধারাণী দত্ত, তার পিতা এবং আমি তোমার সহিত জোঁড়াসাকোর বাঁটীতে 
যাই। ভাই এত আনন্দ যে তাহ! বলিবার নহে । 

তুমি আমার সাদর স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবে। শরীর ছুর্ববল। এ 
জীবনে যে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। ইতি 


তোমার শুভাকাজ্জী বাল্যবন্ধু 
107. [২9010018৪07 188016, 19, 141. শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র 


ত্রাবলী ১৯ 
পত্র-গ্রসঙগ* 


রবীন্্রতবন সংগ্রহে রক্ষিত অক্ষয়কুমার মিত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র এবং রবীন্দ্র- 
নাঁথকে লেখা অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত হল। 
পত্রপ্রাপক অক্ষয়কুমার অতিশয় মেধাঁবী ও চরিত্রবান ব্যক্তিরপে পরিচিত। তার পিতা 
হরলাল মিত্র একাধিক ইংরেজ সওদাগর দপ্তরে কর্মস্ত্রে যুক্ত ছিলেন ৷ কলিকাতায় গোঁলদীঘির 
উত্তরে মির্জাপুর স্্রাটে তীহার বাঁড়ি এবং কলেজ স্কৌয়ারের পৃবদিকে বৈঠকখান! ছিল। তাহার 
মাতা ঠাদমণি দেবী রাঁমবাঁগাঁন দত্তবংশের কন্যা । 

সাহ্বী ভাবাঁপন্ন শৌখিন হ্রলাল মিত্রের পোঁশাঁক-পরিচ্ছদ ইংরেজের দোকান হইতে 
আিত, তাহার গাঁড়ির চালক ছিল সাহেব । কিন্ত ভাঁগ্যবিপর্যয়ে এক সময়ে তিনি নিজের 
বসতবণটী বিক্রয় করিয়া দ্জিপাড়াঁয় ভাঁড়াবাঁড়ি আশ্রয় করেন ৷ এ বাঁড়ি হাঁড়িবার পূর্বে ইংরাজী 
১৮৫৮ সালের ডিসেম্বর মাঁসে অক্ষয়ক্মাঁরের জন্ম হয় । দজিপাঁড়ার বাড়িতেই তাঁহার শৈশবকাল 
কাঁটে। এ সময় নিকটবততী একটি সরকার পাঠশীলায় পড়াশোনা করিয়া পাঠশেষে তিনি 
রৌপ্যপদক পুরস্কার পাঁন। অতঃপর নীল স্ষুলে প্রধেশ। তখন রবীন্দ্রনাথ এ স্কুলের ছাত্র । 
অঙয়কুমীর নর্াল স্কুলের সের! ছাত্র ভিলেন । ব্রশীন্দ্রনাথ পড়াশোনায় অক্ষয়কুমীরের সমকক্ষ 
না-হইলেও দুইজনের মধ্যে প্রগাঁচ বন্ধত্ব ছিল। তাহাঁদের পরস্পরের এই শ্রীতির বন্ধন আমরণ 
আট ছিল। 

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জলপাঁনি পাইয় অঙ্গয়কুম'র হিনু ক্ুলে ভতি হন এবং এখান হইতেই 
এন্ট ৭ পরীক্ষ। দিয়া বিশবিগ্ভালয়ে দ্বিতীয় স্থান এখং পরে প্রেসিডেশ্সি কলের ছাত্ররূপে 
বি. এ. পরীক্ষীয় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। তীর পঠদ্বশায় তাহার পিস্বিয়োগ হয়। 

উল্গুবেডিয়ার জনৈক খ্যাতনামা উকিলের কন্যা সরৌজিনী দেবীর সঙ্গে অক্ষয়ক্মারের 
বিবাহ হয়। তাহার বাল্যবন্ধু রবীন্জনীথ উক্ত শুভকীর্ষে উপস্থিত হইয়। দুইখানি পুস্তক উপহার 
দিয়া নববধূদর্শনকাঁলে পরিহীসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, বউ কই? এ তো বেনারসীর পুঁটলি ! 

কর্মজীবনে অক্ষয়কুমার ছিলেন সরকারী চাকুরে__কখনে! কলকাতায়, কখনো সিমলায়__ 
মিলিটারি আাকাঁউন্টস্‌ বিভাগে । স্বাস্থ্যের কাঁরণে তিনি কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই অবসর 
গ্রহণ করেন । অবসর জীবনে পঁচিশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন । শেষ তিন-চার বৎসর প্রায় 
শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়া ১৯৩৮ সাঁলের ২ মার্চ তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। 

অক্ষয়কুমীরের স্বল্পসংখাক বন্ধুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য | শেবজীবনে তিনি 
নিজে কাহারও বাড়িতে যাইতে পাঁরিতেন না। বন্ধুবান্ধবরাই তাহাকে দেখিতে আসিতেন। 
স্ববিখ্যাত ব্যায়ামবীর বিষ্ণুঘোঁষের পিতা তগবতীচরণ ঘোষ এবং স্থলেখিকা রাধারানী দেবীর 


* পত্র-প্রসঙ্গ-ধত অক্ষয়কুমীর মিত্র মাঁশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে পাঠিয়েছেন অক্ষয়কুমারের পৌত্রী শ্রীমতী 
উষ! দত্ত । এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ । 
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পিতা আশ্ুবাঁবুও অক্গয়কুমীরের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন । যতদুর ত্বরণ হয় বিষ ঘোষ প্রথম 
রবীন্দরদর্শনে যাইবার কাঁলে অক্ষয়কুমাঁরের নিকট হইতে একখানি পরিচয়পত্র লইয়া গিয়াছিলেন। 
অক্ষয়কুমার রাধারানী দেবীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া কবির সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া 
দিয়াছিলেন। 


শোন যাঁয় রবীন্দ্রনাথ একবার অক্ষয়কুমীরের বাড়িতে আঁদিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার আসা হয় নীই। কারণ অক্গয়-পত্থী সরৌজিনী তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন। 
“এত নামকরা কবি কখনে। একলা আঁসবেন না, সঙ্গে ভক্তবুন্দ থাকবে, তাদের 
নিয়ে এসে তোমার এই ভাঁঙাচোর। ছোট বাঁড়িতে তুমি বসতে দেবে কৌঁথায় ?” 
অক্ষয়কুমার শান্তিপ্রিয় ছিলেন । গৃহে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কীয় তার প্রিয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে স্বগৃহে 
আমন্ত্রণ করতে পারলেন না । এই কথা লইয়। শেষ জীবনে প্রায়ই তিনি ছুঃখ প্রকাশ করিতেন । 
পরম্পরের মধ্যে সাক্ষীতের স্থযোঁগ সব সময় না-হইলেও তাহাদের উভয়ের পত্রালাপ বন্ধ 
হয় নাই। কবির লেখা বনু পত্র অক্ষয়কুমীরের নিকট ছিল। সংক্ষিপ্ত হইলেও অক্গয়কুমারকে 
লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি পত্রই আন্তরিকতাপূর্ণ। পারস্য-যশত্রাকাঁলে রবীন্দ্রনাথ তার এই 
সহপাঠীকে দুইছত্র কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াঁছিলেন, 
“গগনে গগনে নব নব দেশে রবি 
নব প্রাতে জাগে নূতন জীবন লভি |” 
জোড়াঁসীকোয় অভিনীত যে-সকল নাঁটকে রবীন্দ্রনাথ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁর প্রত্যেকটিতে 
অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন । বাঁড়িতে অবসরজীবনে সর্বদ1 তিনি ত্রহ্মসংগীত এবং রবীন্দ্রসংগীত 
গাঁইতেন। 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি অক্ষয়কুমীরের আন্তরিক গ্রীতি কত গভীর ছিল তাহার একটি বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখ এখানে কর! যাঁয় :__ 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কোনে! এক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাঁষণ বেতারে 
প্রচারিত হইয়াছিল। শখ্যাঁশায়ী অক্ষয়কুমার বেতারে রবীন্দ্রকঠ শুনিতে পাইয়! বলিয়াছিলেন, 
রবি বলছে বুঝি ।' 
তারপর সারাক্ষণ রেডিয়ৌর সামনে বসিয়া একাগ্রচিতে সেই ভাষণ শুনিয়াছিলেন।” 


টীকা 


পত্র ১। ১ ব্রাহ্ম সমাজের নব গৃহে প্রবেশের দিন ১৮৩০ খুস্টান্ের ২৫ জাহুয়ারি, ১১ই মাঘ মহৰি 
দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এটি একটি পুণ্যদিবসরূপে গণ্য হয়েছিল৷ এরই স্মৃতিতে এগারোই 
মাঘের উৎসব মহষি-কর্তৃক প্রথম প্রবতিত হয়। উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয় জোড়াসীকোতে। 


পত্রাবলী ২১ 


২। ১ পত্রধৃত “১৬ই মীঘ' মঙ্গলবার (রবিবার নয়' )। “101. 180081” নয় 290) 
20081% 1895. 

২। ২ “ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্বৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়' স্কুটতর হইয়া উঠিয়াছে 
সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে । ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে 
পারিতাঁম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহা বোধ হইত না। কিন্ত সে কোনো- 
মতেই ঘটে নাই । অধিকাংশ ছেলেরই সংশ্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, 
ছুটির সময় আমি চাঁকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের আীনালার কাছে একল৷ 
বসিয়া কাটাইয়া দিতাম । মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, ছুই বৎসর, তিন 
বৎসর - আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে ।* 

_-'জীবনস্ৃতি” নর্ীল স্কুল অধ্যায়, পৃ. ১৯ 

৭। ১ পত্রান্পাঁরে ১৯২৫-এর জুলাই বা অগস্টে কবির যুরোপ যাওয়া হয় নি। কলকাতা 
থেকে যাত্রা করেছেন ১৯২৬ এর ১২ মে। বোণ্বাই থেকে ইতালীয় জাহাজে চড়েছেন 
১৫ মে। তীর সঙ্গে ছিলেন রধীন্দ্রনাথ, প্রতিমা! দেবী, গৌরগোপাল ঘোষ, লর্ড 
সত্য্্প্রসন্ন সিংহ এবং মহারাজকুমীর ব্রজেন্্রকিশোর দেববর্মণ | 

১০। ১ কাঁনাঁডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ব্রেবাধিক সম্মেলনে ভাঁষণ দাঁনের জগ্ভ কবি 
কলকাতা থেকে বোম্বাই গেলেন ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং বো্াই থেকে কানাডার উদ্দেশ্টে 
যাত্রা করলেন ১ মার্চ ১৯২৯। 

১৩। ১ নর্মালস্কুলে রবীন্দ্রনাথ একটানা! পাঁচবছর [ ১৮৬৫-৭০ ] পড়েছিলেন । সহপাঁঠী অক্ষয়- 
কুমার কোন্‌ “দুই বৎসর" তীর সঙ্গে এ স্কুলে ছিলেন সে তথ্য জানা যাঁয় না। 

১৩। ২ কবি নরেন্দ্র দেবের সহ্ধস্তিণী, স্বনামখ্যাত মহিলাসাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ 
স্সেহের পাত্রী ছিলেন । 


স্থন্দর 
নাট্যগীতি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


স্ন্দর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নাঁট্যগীতি 


প্রাকৃ-কথন : *গুরুদেবের খ্সংগীতগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করলে আমরা পাই শাস্তি- 
নিকেতনের পূর্বের, শীর্তিনিকেতনের আ'রস্তের ও পরের দিকের গাঁন | '£ই তিনটি ধারার মধ্যে 
যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথম দিকের গানের মধ্যে প্রক্কাত বিশেষ জাঁয়গ। পাঁয় নি, মধ্যকালে 
প্রকৃতি কিঞ্চিৎ স্থান লাভ করেছে মাত্র, আর শেষ দিকের গাঁনগুলি শুণে মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি যেন 
নিজেই কথা বলছে। আমার ব্যাক্তগত ধাঁরণ।, তৃতীয় যুগের খতুসংগীতগুলিই হল তার শ্রেষ্ঠ খাতু- 
সংগীত। লিরিক কাব্যরূপে স্থরের কল্পনায় এই সময়কার গানগুলি প্রকৃত পূর্ণতা লাভ করেছে । 

১৯২৩ সালে তিনি বর্ষামঙ্গলের আদর্শে বসন্ত খতুর নতুন এক ঝাঁক গান নিয়ে বসন্ত' 
নামে একটি সংগীত আসর বসালেন কলকাঁতায়। এ-নাটকের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সময় 
রঙ্গমঞ্চে একটি রাজসভা সাজিয়ে রাজ! যেন তার রাঁজকাধের নীরস জীবনের অবসরে ও নিভৃতে 
রাঁজকবিকে ডেকে তাঁর দলবলের দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্তের গাঁন শুনতে বসেছেন । এর গাঁনই সব, 
কথা গৌণ । কেবল গানগুলিকে সংগীতময় করে তোলাই ছিল লক্ষ্য । এখানে বলে রাখা 
ভাঁলে। এ ধরনের নাটকের গানগুলি তিনি আগে একটাঁনা রচনা করেছিলেন, জলসার স্থবিধার 
জন্য কথাগুলি পরে লেখেন । গানে কখনে। একজন, কখনে| দুজন ও কখনে! অনেকে একসঙে 
মিলে রঙ্গমঞ্চে দীড়িয়ে গানের সঙ্গে অভিনয় করত। ছু' একটি গানে নাচ ছিল, কিন্তু সে নাচ 
আজকালকার মতো! কোনে রকমের নৃত্যধারায় শেখানো নাঁচ নয়। শেষ গানটিতে গুরুদেব 
স্বয়ং গাঁনের দলের সঙ্গে নাঁচে রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিলেন । 

১৯২৪ সালে 'অরূপরতন? অভিনীত হল। এটি রাজা নাটকেরই রূপান্তর । বনু নতুন 
গান এতে সংযোজিত হয়। গীতবহুল যাত্রার আদশে এটি গীতিনাটকের রূপ নেয়। গানগুলি 
নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে গান ছাঁড়া নাটকটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গানগুলিকে যৃকাতিনয়ে 
রূপ দেওয়া হয়। দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও যে একটু নাঁচের আমেজ দেখা না-গিয়েছিল 
তা নয়। গুরুদেব নাটকে কথাঁর অংশ পাঠ করেছিলেন । গাঁনের দল ছিল পিছনে ।.." 

'অরূপরতন' হয়ে গেলে পর আবার দেখলাম খতুর গান নিয়ে তিনি রচন৷ করলেন 
সুন্দর ও “শেষ বর্ষণ” নামে দুটি গীতিকাব্য। “সুন্দর” ১৯২৫ পাঁলে ফাল্গুন মাসে অভিনীত হবার 
ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তা অপমাপ্ত থেকে যায় ।৮.-১ 

উল্লিখিত “স্ন্দর' রচনার ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


লিখেছেন : 


১ শীঁ্তিদেব খোষ, শাস্তিনিকেতনের নৃত্যধারা : 'রবীন্দ্রসংসীত', পৃ. ১৫১৫২ 
৪ 


২৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


“কৰি যখন দেশে ফিরিলেন ( ৫ ফাস্ধন ১৩৩১ ) তখন ভরা বসন্তকাঁল। তীহার মনে 
পুরধীর স্থর এখনো! ধ্বনিতেছে। এতদিন ভাঁবনারাঁশি ছন্দের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এবার মন মুক্তি 
পাইল গাঁনের মাঁঝে। বসন্ত বৃখাঁয় তাহার অধ্ধ্য বহিয়! চলিয়া গেল নাঁ। বসন্ত-উংসবে 
স্বন্রের' আবাহন হইবে-- পুণিমার সন্ধ্যায় । ২৬ ফাল্গুন) আঘমকুঞ্রে আয়োজন হইয়াছে । 
অপময়ে আকস্মিক ঝড় বৃষ্টি ক্ষণকালের মধো সমস্ত আয়োজন নিশ্চিহ করিয়া চলিয়া গেল। 
কিছু পরেই আকাশে পূর্ণ চন্ত্র নিধিকারভাবে উদিত হইল-_ কোথাও কিছু দুর্দৈব ঘটে নাই। 
কবি আপন গৃহাকোণে আবদ্ধ, গান লিখিলেন- 

'রুদ্রবেশে কেমন খেলা, কাঁলো৷ মেঘের ভ্রকৃটি--. " 
--রিবীন্দ্রজীবনী" ৩, পৃ. ২১৩ 
উক্ত ঘটনার পরবতী সংযোজন শ্রদ্ধেয় শান্তিদেখ ঘোষের লেখনীতে । তিনি লিখেছেন : 
“অনেক রাত্রে বর্তমান পুস্তকঁগারের । এখন পাঠভবন-দগ্তর | উপরতলার পম্বা ঘরে 
গানের মজলিস হল বৃষ্টির পরে | সেখানে গুরুদেধ এই নতুন গান:ট। রুদ্রবেশে কেমন খেল।... | 
একলা গেয়েছিলেন | সেই বংসরে চৈত্র সংক্র।প্রির দিনে 'ন্দর' আঁড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় 1” 
--রিবান্দ্রসংগীত পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ২০৯ 


২৬ ফান্তনে অনুঠিত ্থন্দর'-এর একটি মুদ্রিত সচিত্র সংগীত-স্ছট। বিশ্বভারতা রবীন্দ্রভবন 
সংগ্রহে দেখা যাঁয়। চাঁর ভাজ করা আঁট পৃষ্ঠার এই পত্রীর নাঁমপত্রট এ-রকম : 


“আনার 
( এসাংসব ) 
| লিনোকাট ছবি ] 
শ]ন্তিনিকেতন 
২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩১৮ 
এতে মোট খাঁরো।ট গাণ ছাপা আছে: 
১। আজ কি তাহার খারতা পেল রে কিশলয় 
২। তোমীয় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে 
৩| নাই বা যদি এলে তুমি এড়িয়ে যাঁবে তাই বলে 
৪ | ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরান খুলে 
৫ | ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে 
৬। একি মায়া! লুকীও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে 
৭| মোর] ভাঁওব, তাপস, ভাঙব তোমার 


স্থন্দূর | নাঁট্যগীতি ১৭ 


৮। ওহে স্ন্দর মরি মরি 
৯। লহ লহ কুলে লহ নীরব বীণাখানি 
১০| ও কি এল, ও কি এল ন! 
১১। ঝুস্থমে কুস্থমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাঁও 
১২। যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি 'এড়ায় 
“১৯২৯-এ কলকাতায় মাঘোতসথে গান করচত ঘাবার পর হঠাত স্থির হল জোড়াসীকোয় নাঁচ 
গানের আসর করা! হবে টিকিট করে! পূর্বরছিত নানা সময়ের বসত তুর গান বাছা হল। 
বিশেষ করে এমন গান রাখা হল যে-শুশতে মেয়ের! পূর্বে নেমেছে । অর্ীৎ শাঁচগুলি পূর্বের 
তৈরি । এই অনুষ্ঠানের নাম দেগয়া হল 'সুর' ! 
কিন্ত এই “হুন্দর ও ১৯২৫-এর 'ছুধরের মধে। কেনে! মিল ছিল না। অভিনয় হয় 
দু'দিন । শেষদিনে গুরুত্দব শান্তিনিকেতন থেকে এসে পড়লেন এবং গানগুলির অদলবদল করে 
রানী ও তাঁর সখী 'বপনত্তকা' নামে ছু চরিত্র এপ মধ্যে যোগ করে দিলেন | তাদের কথাবার্তার 
ভিতর দিয়ে গানগুলির মর্মার্থ ধৌঝাঁনো হয়েছিল ++ 


শেষোক্ত 'সুন্দর'-এর একটি মুদ্রিত সংগীত-হুটীও রবান্দ্রভবনে পাওয়া যায়। এই পত্রীর 
হলদে রঙের মলাটে লাল কালিতে ছাঁপা নামপত্রট এ-রকম : 


“নাট্য বিষয় 
মন্দর 
( বিশ্বভারতী সিল) 
অভিনয় স্থান 
জৌঁড়াস১কো, কলিকাতা 
অভিনয় রাত্রি 


১৩ মাঘ, ১৩৩৫, 


৩১ নং সেন্ট বল এভিনিউ-স্থিত, কলিকাতা আট প্রেসে ছাপ! উক্ত পত্রীর মূল্য আট আনা। 
এতে মুদ্রিত গানের সংখা! দশ । 
১। নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ 
২। যদি তারে নাই চিনি গো 
৩। আজি দখিন দুয়ার খোলা 
| ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া 
২ শাস্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসংগীত', পৃ. ২৫৩ 


২৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


৫1 এসো এসো বসন্ত ধরাতলে 

৬। কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে 

৭। কুন্মে কুম্থমে চরণচিহ্ন 

৮| ও কি মায়া, কি স্বপন ছাঁয়া, ও কি ছলন। 

৯। ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল 

১০। এনেছ এ শিরীষ বকষল আমের মুকুল 
উক্ত পত্রী অনুসারে সুন্দর" অনুষ্ঠিত হয় একটি রাঁত্রিতে-_ ১৩ মাঘ ১৩৩৫। কিন্ত পূর্বে উদ্‌ধূত 
শাত্তিদেব ঘোষ মহাঁশয়ের উক্তি অনুপাঁরে জানা যায়-- অভিনয় হয় দু'দিন" (১৩ এবং ১৫ মাঘ 
১৩৩৫ )। শেষদিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন এবং পূর্বোক্ত গান- 
গুলির সঙ্গে আরো গান এবং সংলাপ যোগ করে হ্ন্দর'কে নৃতন রূপে উপস্থাপিত করেন। 
'রানী? ও 'বসন্তিকা' নামে ছুটি চরিত্র শেষদিনের '্ুন্দর'-এ নূতন সংযোজন ৷ এদের কথোপ- 
কথনের ফাঁকে ফাঁকে ছিল গানের স্থরের যৃছ্বনা। কয়েকটি গাঁনও নূতন যৌগ করা হয়েছিল। 


রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রখীন্্রনীথের স্বহস্তে লেখ! ্বন্দর'-এর যে পীঁুলিপি দেখা যাঁয়, তাতে 
রানী ও বসন্তিকার ভূমিকীয় কবির বিশেষ লেহ্ধন্য দুজনের নাম লিপিবদ্ধ আছে-_ টু” (রমা 
কর : স্থুরেন্দ্রনাথ করের সহ্ধর্সিণী ) এবং “অমিতা" (ঠাঁতুর : অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধমিণী )। 

পাঁওুলিপি-ধূত সংলাঁপ-সহযোঁগে 'সুন্দর'-এর গানগুলি এই প্রথম প্রকাশিত হল রবীন্দ্র 
বীক্ষার বর্তমান সংকলনে | পাঁগুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র পঙক্তি লিখে দিয়ে প্রতিটি 
গানের স্থল-নির্দেশ করেছেন ; গাঁনের বাকি অংশ গীতবিতান থেকে মুদ্রিত । 


নুটু ॥ রানী, এখনো! তো৷ দৌঁল পুণিমার দেরি আছে। 
অমিতা ॥ বসন্তিকা, তাঁতে ক্ষতি কি? 
হুট ॥ এখনো শীত রয়েছে যে। বসন্তের গান কি এখন-_ 
অমিতা ॥ এইতো সময় । শীতের হৃদয়ের মধোই বসন্তের ধ্যান যৃতি। 
নুটু ॥ হৃদয়ের ভিতর কি আছে তা তোমার কবিই জানে | কিন্তু বাইরের দিকে চেয়ে 
দেখ সমস্ত পাঁতা যে ঝরিয়ে দিলে। 
অমিতা ॥ নবীনের জন্কে নৃতন করে আসন পাতবার ভার শিয়েছে শীত। 
নুটু ॥ কিন্ত বনের মধ্যে যেন ডাঁকাঁত পড়েচে-_ নিষ্ঠুর তাঁর কাঁজ। 
অমিতা। ॥ বসন্তিকা, সুন্দরকে যদি চাঁস্‌ তো তাঁর সাধনা কঠোর সে কথা মনে রাঁখিস্‌। শীতের 
কীজ বড়ো কঠোর, সমস্ত উজীড় করে দিয়ে তবে সে সুন্দরকে পাঁয়। 
হুটু ॥ তা ভাল, কিন্তু এই তো তোমার পুঁথি। সুন্দরের পালা এতে তো৷ সমস্তটা নেই, 
ছাঁড়া ছাড়া কতকগুলো গাঁন। এ কি ভালো হবে? 
অমিতা ॥ কবিকে জিজ্জীসা করেছিলুম | কবি বললেন, এ কি যুদ্ধ পেয়েছ রানী, যে সৈম্থ 


নূহ বশী, অহপতে দোলিপুর্ঘিম্ত দেহ গণছে | 
সানিগ। (ে্রিকো) হি ভা ফি নিত 
ঘা শো শীঠি উহ দে) এদাট্টেউ১)থ1 ধন 
সনিভা এই তে সখা যত £17%3- দা/6৭স0477 , | 
ন্_ পীমাখত- ডিএ কি ৮7 ঠাক তার 4৮741 নিন: দিকে 27৮24744/% 
পেছন) 
)মগ দীন গ77/ 2তপা কি গনি তত) নাহ €)৮7৩) 
নু রি 443" তেন ৩৮৭ত- প38 প্নাীত 979747% 1 
০ ৭৮5৭7 একি চলো পন না সর নান গহিন আতিক পা ঠাঠো” 
+5) এ উ্গাভাকবে চটি লি এর আগলে এ প71 
নি গা ভাশি) রিনি এই তে 0৫৮ 2 1020৮ 9৯771 ছাতা 
| হীডাপকিকটিবে 9141 এ ভাতের তার ? 
এগী এল ভিনাবরাতিইিম। আরিএযূহীনু এ ল্এ পেয়ে 481 চেনা এক্বোত- 
গনী হস মল ও ট পুর 5৮ এনে এখানে পঠিত গিরি 
৮৮1 হের নি 24177৯০75৮৭ *৮473৮-6০44৮৯৫প0কেত কারা ক 
এপ পতিত, 9০98947096৮ প্রাচে- এও এগ ছা কটি ঢৌ পসরা 
*/নিত ফান 
এ 85844 টপ কারি শেঠি) +/৮৮) নি্৪১০৪৭৮% +৮:-2১77879 গে এসকল 
পান্না গগ্তনা। দয গন 
পীর এ্িএনাঠল, পালি 2৮29 পথে পন নু 2 ঠঘ ১, এ 
(দালাগািশি ৮ গো পিউ এাশোঃতানিতেই ৮? টিন নিউ গে তে গ)ক্পু 27 
(৩৮7৫6 ভ্ঠাপঞিল রিচ এড কো্। 0 
2 পরা প্রস্ডোঞণচছে | ৯০৮৮ হবিস্ট, 2রপরজা্গ্র ঘর 24৮74 0 এ₹/ 


[3৮ রি রি 52471 1%7800 ব-; সপীনী ঠ্তি দি কিট সিট ৮/ 
৩ লি চর্ঘ এটা ? 2 টা ৰ পচ 


পাওুলিপিচিত্র : “সন্দর'-এর এক পৃষ্ঠা 
রবীন্্রতবন-সংগ্রহ 


নুটু ॥ 


অমিতা ॥ 


টু ॥ 


অমিতা ॥ 
টু ॥ 


অমিতা ॥ 
টু ॥ 
অমিতা ॥ 


নুটু ॥ 


সশার | নাট্যগীতি ২৯ 


একেবারে দলেবলে এসে দুর্গ দখল করবে ? সুন্দরের দূত এখানে ওখানে একটি 
ছুটি করে আসে, উকি মেরে যায়। দেখিস্নি আমাদের বাগানে কোথাও বা ছটো 
একটা অশোকের কুঁড়ি ধরেচে, কোথাও বা? একটি ছুটি মাধবী ফোটে ফোটে করচে 
_সবই খাপছাঁড়া । কিন্তু সেই অন্নটুকুতেই অনেকখানির ভূমিক]। 
এটা কবির কুঁড়েমি। সমস্তটা লিখতে মন যখচেনা-কোঁনো মতে গোটাঁকতক 
গান বানিয়ে দিয়ে কাজ সারতে চ'ন। 
কবি বলেছেন, পালা অভিনয় হতে হতে দিনে দিনে সমণড গাঁন যখন সম্পূর্ণ হয়ে 
উঠবে, তখন দৌলপুণিমা এস পড়বে । অ.ঞশোকবনেরও সেই নিয়ম, পলাশবনেরও 
সেই তি; তাঁদের উৎসব জমে উঠতে সময় লাগে । কিন্ত আর তোকে ব্যাখ্যা 
করতে পারিনে । এইবার আরভ্ত হোক । সবাইকে ডাক না। 
সবাই প্রস্তুত আছে। আচাঁধ হরেখর, ধংরা তোমার যন্ত্র। মঞ্চুলা গান আরম্ত 
করো।' 
ও কি? শুপু গান, সে হবে ন!। 
আর কি চাই রানী? 

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। 

স্থল জলে নভতলে বনে উপবনে 

নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে 

নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমপুরিমা, 

শিতা নৃত্যরসভঙ্গিমা । 

নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব। 


নৃত্য দিয়ে শুরু করতে হবে । বন্দরের পালা যে বসন্তের | 

তা হৌক্‌ নাঁ_ কিন্ত তাই বলে অসংযম-- 

অসংযম? একে বলে উল্লাস । বসন্তের শুরুতেই দক্ষিণে হাওয়া আসে বনে বনীন্তরে 
নৃত্য প্রচার করে বেড়ায় । ফুল ফোটে, পাখি গায়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন নৃত্যবেগে 
দুলতে থাকে । স্বুন্দর আর নটরাঁজ যে একই | কবির কাছে সেদিন শ্তন্লি নে 
নাঁচেতেই নিখিল জগতের প্রকাঁশ-_- নাঁচ বন্ধ হুলই প্রলয় । যমুনাকে জাহবীকে 
বলে দে তাদের ছুজনের হৃত্যতরঙ্গের লীলা এক জায়গায় মিলিয়ে দিক-_ আঁজ 
আমার এই ত্যের আডিনাঁয় নৃত্যের পবিত্র প্রয়াগতীর্থ রচনা হোঁক-- এইথানে 
নটরাঁজের পূজা । 

আচার্য স্থরেশ্বর তাদের আগে থাকতেই প্রস্তত করে রেখেচেন দেখচি,_ এ যে 


তারা আম্চে। 


৩০ রবীন্তরবী ক্ষা-১২ 


নৃত্যের তালে তালে, নটরাঁজ, ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও সকল বদ্ধ হে। 
স্প্তি ভাঁড1ও, চিত্তে জাগাঁও মুক্ত সুরের ছন্দ হে ॥ 
তোমার চরণপবনপরশে সরস্বতীর মাঁনসসরসে 
যুগে যুগে কালে কালে স্বরে সুরে তালে তালে 
ঢেউ তুলে দাঁও, মাতিয়ে জাগ|ও অমলকমল গন্ধ হে ॥ 
নম নহমা নমো 
তোমার নুত। অমিও বিত্ত ভরুক চিত্ত মম ॥ 


ঘত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নাতো তোমার মায়া, 
বিশ্বতাতে অণুতে অথুতে কাপে হতোর ছায়া । 
তোমার বিশ্বনাচের দোলায় দোলায় বীধন পরায় বাধন খোলায় 
যুগ যুগে কীলে কালে সুরে স্থরে তালে তালে, 
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাঁবিতে লাগায় ধন্দ হে ॥ 
নামা নমো নমো 
তোমার নৃত্য আমত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম ॥ 
হৃত্যের বশে স্থন্দবর হল খিদ্রাখা পরমাণ, 
পদযুগ ঘিরে জো তিমঞ্জারে খাজিল চন্দ্র ভাহ্ক। 
'তখ হৃতোর প্রাণবেদনায় খিখশ খিশ্ব জাগে চেতনায় 
খুগে যুগ কাল কীলে স্থরে সরে তালে তালে, 
খে দুখে হয় তরক্ময় তমার পর্মানন্দ হে ॥ 
এম নমো নমো 
তোমার 2৩, অমিত বিস্ত ভরুক চিত্ত মন ॥ 
মোর সংসারে তাপ তব কাম্পত জটাজালে । 
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের এণিতালে। 
৪গে| সন্নযাসা, গগে। হন্দর, গে শঙ্কর হে ভয়ঙ্কর, 
ধুগে যুগে কালে কালে সরে হরে তালে তালে 
জীখন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমগ্্র হে ॥ 
শো নমে। নমো 
তোঁমার শত অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম ॥ 
নুটু ॥ নাচ তে হোলে রানা ।  এখার পাথিতে কি লিখছে ? 
অমিতা ॥ এবারে দ্বিধার গীন। স্থন্দর তে। আসচেন, কিন্ত মনে ভয় হয় তিনি কি আমাকে 
আপন বলে চিনে নেবেন ? 


টু ॥ 


অমিতা ॥ 
নট ॥ 
অমিতা ॥ 


অমিতা ॥ 


নুটু ॥ 
অমিতা ॥ 


অমিতা ॥ 


নুটু ॥ 
অমিতা ॥ 


ক্ষন্দর | নাটাগীতি 


রর 
লে 


চিন্তে দেরি হবে কেন, রানী? 
এখনে! আমীর মধ্যে যে রঙ লাগে নি। 
কবে লাগবে? 
যখন তিনি আপন রঙে রায়ে দেবন। নঞ্জরা এসো, ধরো গান। 
যদি তারে নাই চিনি গে! “দ কি আমায় নেবে চিনে 
এই শখ ফাল্ুনের (শে জীন নে, জান নে ॥ 
সেকি আঁখর কুঁড়র কানে কবে কথা গাল গ।.স, 
পরাঁন তাহার নেখো কনে এই নব ফীন্ধনের দিনে 
ভাঁশি নে, জানি নে ॥ 
সে পি আপশ রঙে ফুল রাঁডাবে । 
সেকি এমি এপ ধুম ভাঁভাবে। 
খোমট। আগার এ$ন পাঙার ইঠীৎ দোল। পাঁবে কি তার, 
গোঁপন কথ। নেখে [জনে এহ নব খ্ান্তনের দিনে 
জী।শ নে, জান নে॥ 
কিন্তু সময় যে যায়। শ্রন্দর আন্থেন কখন্‌? এখনো তো শূন্ রয়েছে আসন । 
ওলো! কলিকীঁ- - ভৈরবাতে খেদনার সুর লাগিয়ে দে। 
রানী, আজ আবার বেদন। কেন ? আজ ভেরবা থাক আজ সাহানা | 
প্রতীক্ষার চোখের জলে মন ধন খুব করে ভিজে যায় তখনি মিলনেস ফুল সম্পূর্ণ 
করে ফুটে ওঠ | কলিকা, এইবার এ গানটা-- 
তোমায় চেয়ে আছি খসে পথের ধারে হ্ন্দর হে । 
জমল ধুল। প্রাণের ঝাণার তাঁরে তারে সুন্দর হে ॥ 
নাই যে কুন্ুম, মাল) গাঁথব কে ! কান্নার গান বাণায় এনেছি যে, 
« /র হতে তাহ শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে | 
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে। 
মরে হদয় কোন্‌ পিপাসায় জুন্দর হে। 
শূন্য ঘাঁটে আম কী-যে করি- রঙিন পাঁলে কৰে আসবে তরী, 
পাঁড়ি দেব কবে স্থধারসের পারীবাঁরে সুন্দর হে ॥ 
না, শুধু অমন করে পথ চেয়ে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে চল্বে না। শীতের অরণ্য 
যেমন তাঁর সমস্ত উতস্বক শীখ। আকাশে তুলে ডাক দেয় তেমনি করে ভাঁকতে হবে । 
রাঁনা, অত বেশি ডাঁকাঁডাকি করে আনতে গেলে মান থাকে না। 
কী যে বলিস্‌ বসন্তিকা, তার মাঁনে নেই । নিজের মান নিয়ে করব কি ! মান আমার 
ভেসে যাঁকৃ-না, মান যেন তারি থাকে। 


৬২ রবীন্ত্ববীক্ষা-১২ 


হুটু ॥ কিন্তু ডাকতে হয় কেন রানী বুঝতে পারি নে। যাঁর দেবার সে অমমি দিয়ে যাঁয় না কেন ! 
অমিতা ॥ সে যত বড়ো দাঁতাই হোকৃ-না কেন, সে তার সাধ্য নেই। ডাঁকতে পারি বলেই 
সে দিতে পাঁরে। বন বৃষ্টিকে চায় বলেই মেঘ বৃষ্টি দিয়ে সার্থক হয়, মরুভূমিকে 
দিতে পারে এমন উপায় তার হাতে নেই। সেকথা পরে হবে। এখন এসো তো 
তোঁমরা, শুধু গাঁনের ডাঁক নয় নাচের ডাঁক ডাঁকো-- কণ্ঠ দিয়ে অঙ্গ দিয়ে-_ দেহের 
সমস্ত রক্তে ডাকের ঢেউ উঠতে থাকৃ-_ ধরো 
আজি দখিন-ছুয়ার খোলা-- 
এসো! হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥ 
দিব হৃদয়দোলাঁয় দোলা, 
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥ 
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানো পথে, 
এসো বাঁজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু । 
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥ 
এসো ঘনপল্লবকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে। 
এসো বনমল্লিকীকুঞ্জে এসো! হে, এসো হে, এসো হে । 
মূদু মধুর মদির হেসে এসো পাঁগল হাওয়ার দেশে, 
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো 
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো । | 
অমিতা ॥ এবার এসো তো নন্দিনী । তোঁমাঁর দুটি চক্ষু আকাঁশের আলোতে ছুটি অপরাজিতার 
মতো ফুটে উঠেছে । তেমৌর তো ভয় নেই, দ্বিধা নেই । তুমি সহজ বিশ্বাসেই 
মনে নিশ্চিত ঠিক করেচ স্থন্দর তোমাকে বর দেবেনই | যাকে তিনি নিজে বেছে 
নেন তার আর ভাবনা কি। দখিন হাওয়ার ছোঁওয়। বুঝি লাগল তোমার উপবনে । 
স্ন্দর তোমার বনের শাখায় শাখায় নাচের ছন্দ নিজে এনে গ্গিয়েচেন | 
হুটু ॥ রানী, ওর মনে ভয় নেই বলেই বুঝি ভুল আছে। নিজের সৌভাগ্য ও কি জানে? 
কোথায় বসে বুঝি খেল্চে। | 
অমিতা ॥ ওগো নন্দিনী, এ যে গান উঠেছে। 
ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দৌছুল দোঁলায় দাও দুলিয়ে । 
নৃতন-পাতার-পুলক-ছাঁওয়া পরশখাঁনি দাও বুলিয়ে ॥ 
আমি পথের ধারে ব্যাকুল বেণু হঠাঁ তোমার সাড়া পেন্নু গো 
আহা, এসে। আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গাঁনের ঢেউ তুলিয়ে ॥ 
ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাঁওয়া, পথের ধারে আমার বাসা । 
জানি তোমার আঁসাধাওয়া শুনি তোমার পায়ের ভাষা । 


স্থশার । নাট্যগীতি ৬৩ 
আমায় তোমার ছোওয়া লাগলে পরে একটুকুতেই কাঁপন ধরে গো__ 
আহা, কানে কানে একটি কথায় সকল কথ নেয় ভুলিয়ে ॥ 
এবার আনো তোমীর নব কিশলয়ের নাচ । 
চুটু ॥ রানী, সুন্দর যাকে আপনি এসে বর দেন আমরা তো৷ সে দলের লোক নই। 
অমিতা৷ ॥ এমন কথা বলিস্‌ নে বসন্তিকা। আমাদেরও ক্ষণে ক্ষণে ছোঁওয়া লাগে । আমরা 
পাই আবার হারাই । দানের ধন এখানে ওখানে ছড়িয়ে যাঁয়। সমস্ত জীবন ধরে 
সেইগুলিকেই কুড়িয়ে কুড়িয়ে গেঁথে রাখি, সেই কি কম ভাগ্য? তুই য তো, 
বল্পরীকে এঁ গানটা ধরিয়ে দে-_ 
একটুকু ছ্োওয়া লাঁগে, একটুকু কথা শুনি 
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম্‌ ফাল্গুনী । 
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাপায় মেশা, 
তাঁই দিয়ে স্থরে স্বরে রঙে রসে জাল বুনি ॥ 
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষাণকের ফাঁকে ফীকে 
চকিত মনের কোণে খপনের ছবি আকে। 
যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কপায় স্থরে, 
তাই নিয়ে যাঁয় বেলা নুপুরের তাল গুনি ॥ 


চি 


অমিতা ॥ বসন্ত এসেচেন। 
নুটু ॥ কই রানী, এখনো তো দেখতে পাঁচ্চি নে । 
অমিতা ॥ কোথায় দেখচিস্‌ তুই? অন্তরের ভিতরে চেয়ে দেখনা । 
নুটু ॥ সেখানে কী যে আছে সে আরো! চোখে পড়ে না। কাঁখ আমাকে গান দিয়েছেন 
গাইতে পারি কিন্ত দৃষ্টি তো দেন দি 
অমিতা ॥ নিজের কথাটা একটু কম করে বলাই তোর অভ্যাস । আমি জানি তোর অন্তরের 
মধ্যে চেতনার জোয়ার এসেচে | নন্দনপথযাত্রার আহ্বান জেগেচে। যা, আর দেরি 
না-_ সবাইকে ডাক, আবাহন গাঁন হোঁক্‌-_ দেখতে দেখতে সময় যে চলে যাঁয়। 


এস এস বসন্ত ধরাতলে । 
আন মুহু মুহ্ু নব তান, আন নব প্রাণ নধ গান । 
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ। 

আন বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতন] । 
আন নব উল্লাসহিল্লোল । 

আন আন আনন্দ ছন্দের হিন্দোল। ধরাতলে। 
ভাঁউ ভাঙ বন্ধন শৃঙ্খল। 


৩৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


আন আন উদ্বীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাঁতলে 

এস থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্লবগুলকিত 

ফুল- আঁকুল মাঁলতীবল্লিবিতানে-__ স্বখছাঁয়ে মধুবায়ে । 
এস বিকশিত উন্মুখ, এস চির-উৎস্থক নন্দনপথচিরযাত্রী | 
এস স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে, প্রাণে প্রাণে । 
এস অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে । 

এস জ্ঞোৎক্াবিবশ নিশীথে, কলকল্লোল তটিনী-তীরে, 
স্থথ- মুপ্ঠ সরসী-নীরে । এস এস। 

এস তড়িংশিখা-সম ঝঞ্াচরণে সিন্ধুতরঙগদোলে । 

এস জাগর মুখর প্রভাতে । 

এস নগরে প্রান্তরে বনে । 

এস কর্ধে বচনে মনে । এস এস। 

এস মজীরগুঞর চরণে । 

এস গীতমুখর কলকণ্ে। 

এস মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে । 

এস কোমল কিশলয়বসনে | 

এস সুন্দর, যৌবনবেগে | 
এস দৃপ্ত বীর, নবতেজে। 

ওহে দুর্মদ, কর জয়যাত্রা, 

চল জরাঁপরাঁভব সমরে 

পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে, 
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে ॥ 


হুট ॥ রানী, তুমি যাই বলো, এখনো দেরি আছে। 
অমিতা ॥ তুই বড়ো! তীরু ! একান্ত মনে বিশ্বীস করে যদি বলি, এসেচেন, এসেচেন, তাহলে 
তিনি আসেন। তাঁর আসবার পথ আমাদের এই বিশ্বীস। 
নুটু ॥ বিশ্বাস জোর করে তো হয় না। 
অমিতা ॥ জোর চাই, জোর চাই । যে দুর্বল সে হাতে পেয়েও পায় না। এসো তো লতিকা', 
তোমার সেই সাহসের গান গাঁও । বলো, তোমার যদি আসতে দেরি থাকে, আমি 
এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আসব ।-_- বলো, 


কবে তুমি আসবে বলে রইব ন1 বসে, আমি চলব বাহিরে । 
শুকনো ফুলের পাতীগুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে ॥ 


সুন্দর | নাট্যগীতি ৩৫ 


বাতাস দিল দোল, দিল দোল ) 
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল্‌, ও তুই খোল্‌। 
মীঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহিরে ॥ 
আজ শুর একাদশী, হেরো নিদ্রাহীরা শশী 
ওই স্বপ্রপাঁরাবাঁরের খেয়া একল। চালায় বসি। 
তোর পথ জান! নাই, নাইব] জানা নাই 
ও তোর নাই মাঁনা নাই, মনের মানা নাঈ-- 
সবাঁর সাঁথে চলবি রাতে সামনে চাহি রে ॥ 
নুটু ॥ কিন্তু রানী এখনো তো সাঁড়! পাচ্চি নে। | 
অমিতা ॥ নিশ্চয় পাচ্চি। বুঝতে সময় লাঁগে-_ ভুল বুঝেই কত দিন কেটে যায়। 
নুটু ॥ যদি ভুল বুঝি সেকি আমার দোঁষ? ভোলান কেন? 
অমিতা ॥ ভূল ভাঁঙাঁবার সখ দেবেন বলে । এঁ যে শুকনে। পাতা ছড়িয়ে চলেচেন তুই শুধু কি 
তাই দেখবি । 
চুটু ॥ যা চোখের সাঁমনে দেখান তাই দেখি। 
অমিতা ॥ যা চোঁখের সামনে দেখান না তাই আরে। বেশি করে দেখবার । মন দিয়ে একবার 
চেয়ে দেখ-_ এ শুকনে৷ পাতার আবরণ এখনি খসবে-_ চিরনবীন ওরি আড়াল 
থেকে দেখা দেন । ওগো কিশোরের দল ধরো তো-_ 


শ্তকনে! পাতা কে যে ছড়াঁয় ওই দূরে উদাঁস করা কোন্‌ স্বরে ॥ 
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী জানি না যে কাহার লাগি 
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যাঁয় ঘুরে ॥ 
চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে, 
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে । 
ছদ্মবেশে কেন খেলো, জীর্ণ এ বাস ফেলে। ফেলো-_ 
প্রকাঁশ করো চিরনৃতন বন্ধুরে ॥ 


টু ॥ রানী, ছন্মবেশ ঘোচে, মায়া কাটে, দেখাও দেন। কিন্তু সব চেয়ে ছুঃখ যে সম্পূর্ণ 
করে ধর! দেন না। | 
অমিতা ॥ এই তো প্রেমের খেলা । পাওয়া আর না পাওয়ার দৌল-_ এই হল দোলপূর্ণিমার 
দোল। সত্য আর মায়ার একসঙ্গে লীলা । 
চুটু ॥ এমন লীলায় ফল কি! 
অমিতা ॥ যেদিক দিয়ে তিনি চলে যান সেই ব্যথার পথেই আমাদের এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে 
_. যাঁন। সুমনা, সুন্দরের বিদায়ের পালা এবার শুরু হোক। 


৩৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


কুস্থমে কু্থমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে । 
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে ॥ 
চকিত চোঁখের অশ্রপজল বেদনায় তুমি ছুয়ে ছু'য়ে চল-_ 
কোথা! সে পথের শেষ কোন্‌ স্বদূরের দেশ 
সবাই তোমায় তাই পুছে ॥ 
বাঁশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাঁখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা । 
তোমার লগন যাঁয় যে কখন, মাল! গেঁথে আমি রই একা । 
“এসো এসো এসো” আঁখি কয় কেঁদে । তৃষিত বক্ষ বলে “রাখি বেঁধে" । 
যেতে যেতে ওগো প্রিয়, কিছু ফেলে রেখে দিয়ো 
ধরা দিতে যদি নাই রূচে ॥ 
ও কি এল, ও কি এল না, বোৌঁঝা গেল না 
ও কিমায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা ॥ 
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ভোরে, 
গানেরই তাঁনে কি বীধিবে ওরে-- 
ও যে চিরবিরহেরই সাধন] ॥ 
ওর বাশিতে করুণ কী স্থর লাগে 


বিরহমিলনমিলিত রাগে । 
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না পাওয়া, 
জদয়বনে ও উদীসী হাওয়া, 
বুঝি শুপু ও পরম কাঁমনা ॥ 


অমিত ॥ এই প্রেমের খেলার রস তো! এই | তীব্র সে, মুর সে। যখন পেয়েছি তখনে। ভয় 
থাকে, কখন্‌ হারাই কখন্‌ হারাই। দাঁন যখন পূর্ণ করে নিয়ে আসেন তখনে! মনের 
মধ্যে আশঙ্কা বাঁজে-_ 
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাঁবে দিগন্তরে ॥ 
পথিক, তোমায় আছে জাঁনা, করব না গো তোমায় মানাঁ- 
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মাল1 মাথায় পরে ॥ 
তবু তুমি আছ যত ক্ষণ 
অসীম হয়ে ওঠে হিয়াঁয় তোমারি মিলন । 
, যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গাঁনে-__ 
দুরের কথা স্থরে বাঁজে সকল বেলা ব্যথায় ভরে ॥ 


স্থন্দর | নাট্যগীতি ৩৭ 


তখন সিন্ধু ভৈরবীতে কান্না. ছলে ছুলে উঠতে থাকে-_ 


না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো। 
মিলনপিয়াসী মোরা-_ কথা রাখো কথা রাখো ॥ 
আজে বকুল আপনহীরা হায় রে, ফুল-ফোটানো হয় নি সারা, 
সাজি ভরে নি-- 
পথিক ওগো থাকো থাকো । 
ঈদের চোঁখে জাগে নেশা, 
তার আলো গানে গন্ধে মেশা। 
দেখো চেয়ে কোন্‌ বেদনায় হায়রে মল্লিকা ওই যায় চলে যায় 
অভিমাঁনিনী 
পথিক, তাঁকে ডাকো ডাকো । 


এই কাম্নীর দোল এও সেই দোঁলপুর্িমার দৌল। জীবনের পরম সম্পদ চরম আশা দেখা দিয়ে 
যে চলেখায়। কিন্ত গেলেও সে যেতে পারে না! তাঁর বিচ্ছেদের আলো জলে স্থলে আকাঁশে 
জলে ওঠে । মন বলতে থাকে আমার বিরহের বীণ| তোমাকেই নিবেদন করে দিলুম । এই 
বীণাঁয় তোমার নন্দনের স্থুর এনে দাঁও। সেই নন্দনের স্থর যা মর্ত্যের ওপার থেকে আসে-_ 
যেখাঁন থেকে অরুণের আলো আসে-_ যেখানে থেকে হঠাৎ নবজীবনের দূত দেখা দেয় মৃত্যুর 
তোরণ পার হয়ে। 


এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাঁজিখাঁনি হাঁতে করে । 
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে ॥ 
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা 
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মাল1 মাথায় পরে ॥ 
তবু তুমি আছ যতক্ষণ 
অপীম হয়ে ওঠে হিয়াঁয় তোমারি মিলন। 
যখন যাবে তখন প্রাণে খিরহ মোর ভরবে গানে__ 
দূরের কথা সরে বাঁজে সকল বেলা ব্যথায় ভরে ॥ 


ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল, ও চুপি চুপি কী বলে গেল। 
যেতে যেতে গো, কাঁননেতে গো ও কত যে ফুল দলে গেল ॥ 
মনে মনে কী ভাবে কে জানে, মেতে আছে ও যেন কী গানে, 
নয়ন হানে আকাশ পাঁনে-_ চাঁদের হিয়া গলে গেল ॥ 


৩৮ রবীন্তবীক্ষা-১২ 


ও পায়ে পায়ে যে বাজায়ে চলে বীণার ধ্বনি তৃণের দলে। 
কে জানে কারে ভালো কি বাসে, বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে, 
জানি নে ও কি ফিরিয়া আসে-_ জানি নে ও কি ছলে গেল। 


গিইজ 


লহে। লহে। তুলে লহো নীরব বীণাঁথানি। 
তোমার নন্দন নিকুঞ্জ হতে স্থর দেহো তায় আনি 
ওহে সুন্দর হে নুনর ॥ 
আমি আধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে 
তোমারি আশ্বাসে । 
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভর। বাণী 
ওহে সুন্দর হে সুন্দর ॥ ৰ 
পাঁধাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে, 
পরশ দিয়ে সরস করো ভাসাঁও অশ্রুজলে, 
ওহে সুন্দর হে সুন্দর ৷ 
শুফ যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে 
আমার চিত্ত মাঝে, 
শ্যামল রসের আচল তাহার বক্ষে দেহো টানি 
ওহে হবন্দর হে সুন্দর ॥ 
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4১০1)৮2910 279 1096002- প্রসঙ্গ 


শীন্তিনিকেতন-বিদ্ভাঁলয়ে ইংরেজি শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ (ক-রকম চিন্তীভাবন1 করঠেন তার 
অন্তত উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত (4411-সংখ্যক ) পাগুলিপি ।১ 
ক্লাসে আসার আগে তিনি কিভাবে প্রস্তুত হতেন এই পাওুলিপি তাঁর দলিল। বস্তৃত এটি শিক্ষক 
রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ক্লাসের পাঠনক্রম ।২ 
21 »২11-5 সোর্টিমিটার মাপের 18 পুষ্ঠা-সংবলিত উক্ত পাওুলিপির প্রথম ও শেষ পত্রাঙ্ক 
যথাক্রমে "3" এবং “20"; অর্থাৎ পাণুলিপির আরম্তে |-:2" পৃষ্ঠা নিরুদ্দেশ । 
রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে উক্ত পাণুলিপির একাট 7195০11]7 3 ( অতিজ্ঞান সংখ্যা--378.1 ) দেখা 
যাঁয়। রবীন্দ্রনাথ এটি আগ্োপান্ত সংশোধন করেছেন । সংশোধিত এই "758011]1টি 
বিশেষ মূল্যবান, কারণ এতে পাওয়া যায়: 

১। মুল পা্ুলিপির আরস্তে ও শেষে নিরুদ্দিষ্ট (২+২)চার পৃষ্ঠার বিষয়বস্ত ; 


রি 


৬৬ রবীন্দ্রবীক্ষা১২ 


২। মূল পাগুলিপি তথা সংশোধিত-প্রতিলিপির কবির স্বহস্তে লেখা একটি শিরোনামহীন 
10000011919 ( বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত )। 
মূল পাওুলিপি ( অভিজ্ঞীন 441%। ) রবীন্দ্রভবনে দাঁন করেছেন শীন্তিনিকেতন-বিগ্ভালয়ের প্রাক্তন 
ছাঁত্রী শ্রীমতী রেখা গুপ্ত । এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রভবনের তৎকালীন অবেক্ষক মহাশিয়কে লেখা তার 
পত্রখানি (৪ জুন ১৯৬৮ ) নিয়ে উদ্ধৃত করা যায়: 


“সবিনয় নিবেদন, 
সৌরাঁব-রুস্তমের পাগুলিপি আমার হাতে কি করিয়া আসিল কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে কৌতৃহলী 
হওয়ায় জানাইতেছি। আমি ও আমাদের কয়েকজনকে লইয়া সোরাবরুস্তম পড়াঁইবাঁর 
জগ্ঠ পৃজ্যপাঁদ গুরুদেব একটি বিশেষ ক্লাস খুলিয়াছিলেন। প্রতিদিন যতটুকু পড়াইতেন 
ততটুকু তিনি লিখিয়া আনিতেন। আমি তীহার ক্লাসের একমাত্র ছাত্রী ছিলাম। তখন 
তাহার হাত হইতে তীহাঁর হাতে লেখা অনেক জিনিষই অনেকের পাওয়ার সৌভাগ্য 
হইত। আমিও একজন সেইরকম সৌভাঁগ্যেরই অধিকাঁরিণী। তবে অনেকদিন বোধ 
হয় তাহার টেবিলে পড়িয়৷ থাকার পরে কোনও বিদেশযাত্রার প্রাককালে আমার পরম 
স্লেহময় অগ্রজ ৬সন্োষচন্দ্র মজুমদারের হাত দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন । 
তখন হইতে পাঁগুলিপিটি এই অবস্থাতেই পাইয়াছি। 
বিনীতা 
রেখা গুপ্ত" 


রবীন্দ্রনাথ কি ভাঁবে তার ইংরেজি ক্লাসের পাঠনক্রম প্রস্তুত করতে উক্ত পাঁগুলিপি থেকে তাঁর 
একাংশ এখানে হুবহু তৃলে দেওয়া হল : 

40017 1015 ৮৮2 1)6 [045590 11)1091161) 1116 13100701750 ৮111800. 01 

1715 ৬৪৮ 170 1025960 (10109101810 0176 591 (91951, ৮/10101॥ 30০০৫ 01 110০ 11001 

11910 5100 91 0176 50861017100. 0017 1015 ৮১ 1)0 [99556৫ 11)7051) 0176 

118126 9610 ৮/10101) 91991 010 (1) 10৮ 57911)0 80101101110 [176 ৮111906 

91 91011, 81 01)০ 091০6 ৮/11676 11)০70 15 & [01] 01 00) 010 [8০01%. 00 

1015 ৬৫ 116 19255904 (11917181) 0211017 19105, ৮/1)101) 1080 [09 0189 118110/ 

5116917]] 11921 (179 ৮111756, ৮/11016 [110 19117 153 1610 ৪ ()9 17010016 ০0? 
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৪ 0106 11806 ৮/11916 (116 ৬/৯০] 15 69019164 11) 2 0661 11911096৮০1) 

৮1111) (106 11৬61 6015 ৫19 11) 311101)161, 0907 /15 792)) /12 177455221/110%2 

116 01201 17715 07116 716015, 77%707 51904 01451277712 1710 022/117625 

011 1112 10) 7101 51727107176 02045, 2 17162 1712006 77112161112 51117177121 

110০925 0৮917107), 77167) 1112 51471 17121151712 57105 177 6/6 1121. 127171175.৩ 


১০017140 &110 05014 ৬৭ 


উদ্ধূতাংশে প্রথমে পর পর পাঁচটি বাক্য একটানা লেখা | পাওুলিপিতে নিয়্রেখ (01006111760) 
ষষ্ঠ বাঁক্যটি বেশ দীর্ঘ, এবং পূর্বোক্ত পাঁচটি বাক্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদে একই অনুচ্ছেদের অন্তর্গত | 
শেষ বাক্যটি রেখাঙ্কিত করার অর্থ রশীক্রনাঁথ এটিকে 'সোরাব-রুস্তম" যূল কবিতার 12, 13, 14, 
15 এই চার পঙক্তির গগ্য-রূপান্তর-কূপে নাদষ্ট করেছেন । লক্ষ্য করা যায়, গগ্-রূপান্তর-ধৃত ছুটি 
বিশেষ বাক্যাংশ বা বাগধারা (00 105 ৬০১" এবং 1১১৪৫ 001001] ) সহযোগে রচিত 
হয়েছে প্রথম পণচর্ধষ্পীক্য_ যার প্রতোকটিই ধতন্ত্র। 

অর্থাৎ রখীন্দ্রনণথ প্রথম যূল বই ব। কবিতা) পড়ে এক-একদিনের অগ্ঠ কবিতার কয়েকটি 
পডত্তির গদ্য-রূপান্তর এখং রূপান্তর-ধুত বিশেষ বিশেষ বাক্াংশ (দিয়ে গঠিত একাধিক বাক্যের 
সঙ্গে প্রথমে ছীত্রদের পরিচয় সাধন করতেন । এই পরিচয় অন্তরন্দ হলে পর যূল বই বা কবিতাটি 
তাদের সামনে ধরতেন | ছোরাব্-কত্তম' কবিতার মোট পওক্তি সংখ্য। ৯৬ ।  রবীন্ত্রনাথ-কত 
সোরাব রুস্তমের পাঠনব্রম-সংখলিত পাঁলিপি তথ। সংশোধিত প্রতিলিপিতে মূল কবিতার প্রায় 
২৩৫টি পঙ়ক্তির (কোথাও সম্পূর্ণ কে'থাঁও আংশিক ; গণ্য রূপ্ম্তর (6০৯ 010956-16110011119 ) 
এবং অন্ুশীলশী (৫%৫10156 ) লিপিবদ্ধ দেখ! যাঁয়। আলোচ্য পাঠনক্রম মোটামুটি সাঁতচল্লিশটি 
অনুচ্ছেদে বিভক্ত । এক-একটি অনুচ্ছেদ সম্ভবত এক-এক দিনের পাঁঠনক্রম । কৌন অনুচ্ছেদে 
কবিতার কোন্‌ কোন্‌ পঙক্তি গৃহীত তার একট। হিসাব নিম্োক্তভাঁবে দেওয়া যাঁয় : 

( প্রথম সারির ক্রমিক সংখাণগুলি এক-একটি দিন ধা অনুচ্ছেদের এবং দ্বিতীয় সারির 
সংখ্যাগুলি মূল কবিতার পঙ্ক্তি-নিরদেশক ) 
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পাগুলিপি ও সংশোধিত প্রতিলিপি ( (১৩5০110)-ধৃত পাঠনক্রমের পরিচায়ক পূর্বোক্ত 
41009400110, থেকে আমর] জাঁনতে পারি, 
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১017748 চোখা £০09501% ৬৪৯ 


এতএব “সোরাঁব রুত্তম'-এর পাঠনক্রম-সংবলিত অসম্পূর্ণ পাঙুলিপি রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা- 
ক্রমে ( তীর প্রয়াণের তেতাল্লিশ বছর পর ) 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র বর্তমান সংবলনে প্রথম মুদ্রিত হল 
”]106 17907094] 001105/60 1] 1125 10801011070” : (90180 870 05107) শিরোনামে । 
কিন্তু বর্ধমান সংকলনে পাুলিপির পাঁঠ-বিষ্ঠাস হুবন্থ অন্ুপরণ করা যাঁয় নি। কারণ, পাঁওুঁ- 
লিপিতে-- 
১) 9০118 70 0১6০7)? কবিত।র মূল পঙ্ক্তিগুলি উদ্ধৃত হয় নি) 
২) প্রতিদিনের পাঁঠন-ক্রমের আরস্তেই আছে এক বা একাধিক বাক্যের অনুশীলনী অর্থাৎ 
+8%010150 ; 
৩) সব শেষে লিখিত হয়েছে মূল কবিতার এক বা! একাধিক পঙক্তির গদারপান্তর | 
ফলে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তীর ইং.রজি ক্লাসের ছাঁত্রগণ যতটা শরহূজ “901079 87৫ 
[২0500 বুঝতে পারতেন ; রখান্দ্রনাঁথেব অন্থপাঞ্ছতিতে সাধারণ পাঠকগণ ততটা সহজে 
19010101) ৫171 [051011) অনুপরণ করতে পারবেন না! এর প্রধান কারণ, মূল কবিতা, 
উদ্ধৃত নেই, তা'ছাড়৷ ০%৮-এর আগেই আচ 7:91০13০) কাজেই সাধারণ পাঠকের কথা 
বিবেচন] করে বর্তমান সংকলনে-_ 
১) প্রথমেই উদধৃত হয়োচে পাঁওুলিপি-বহিভূতি 19০01৮20224 [051011, কবিতার 
পড্ক্তিগুলি 90/12/1701 /298% শিরোনামে | 
») তারপরে ৮/০৩০ 17২6776/1£-এর অন্তগত করা হয়েছে রবীন্দ্নাথ-কত 176৮1 বা 
গদ্যরূপান্তর | 
৩) সবশেষে রাখ হয়েছে 2০45৬ শিরোনামে গাতপুত বিশেষ বাগধারা-যোগে 
গঠিত এক 1 একাধিক বাঁকা । 


রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ক্লাসে 'পোরাঁব-রুস্তম' পড়ার প্রতাক্গ অভিজ্ঞতার পুষ্থান্ুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয। 
যায় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তথা অধ)াঁপক স্থজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রধির আলোকে 
শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থের ৪৪-৪৬ পঞ্ঠায় । তিনি লিখেছেন, 

“আমার মনে আছে তৃতীয় বর্গে (01855 খা]]া-এ), 1010)9/ /৮0091-এর “সোঁরাঁব 
রোস্তাম' কাব্য কেমন করে তিনি পড়িয়েছিলেন | তাঁর সেই পড়ানোর কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে 
দিই: 

“সোরাব রৌস্তম” কাব্যে ব্যবহৃত খাঁক্যের অনুরূপ বাক্য তিনি তার খাতাতে লিখে- 
ছিলেন । আবার সেই বাঁক্যের অনুরূপ অপেক্ষীরুত সহজ বাঁকাও তার সেই খাতায় লেখা ছিল। 
এইরূপ চার দফা, ছয় দফা, কখনো বা আট দফা বাক্য তিনি রচনা করতেন । ইংরেজি বাক্য 
এবং তার বিশুদ্ধ বাংলা প্রতিবাক্য 15 

প্রথমে সর্বশেষ দফাঁর সহজ ইংরেজি বাঁকা তিনি আমাদের খাতায় লেখাতেন আমাদের 


৭০ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


তাঁর বাংলা করতে হত। সকলের বাংলা করা হলে তিনি আমাদের তাঁর নিজের অন্ুবাঁদ 
করা বাংলা বাক্যটি শোনাতেন এবং তাও খাতায় লিখে নিতে বলতেন । আমাদের নিজেদের 
কর! বাংল! বক্যটির সঙ্গে তীর তৈরি বাংল! বাক্যটি মিলিয়ে দেখতে বলতেন । 
এর পর খাঁতা বন্ধ করিয়ে, মুখে মুখে এ বাংলা বাঁক্টির" ইংরেজি অনুবাদ করাতেন। 
শেষে যে যাঁর ইংরেজি অন্ুবাঁদ খাতার অপর পৃষ্ঠায় লিখত | তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। 
এরপর প্রথমে খাতায় লেখা তাঁর সেই ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে আমাদের নিজেদের করা ইংরেজি 
অনুবাদ মিলিয়ে, উভয় ইংরেজি বাঁক্যের দৌষগুণ বিচার করতে হতো । আমাদের বাক্যের 
দোঁষ এবং তাঁর বাক্যের গুণ আমর একবাক্যে স্বীকার করতাম । 
এইভাবে মাসাঁধিক ধরে, তিন চার থেকে, আট দশ দফা ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের 
রচনা, আলোচন।, এবং তুলনা করতে করতে যখন আমাদের বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ধার এবং বিগ্ভাতেও 
কিঞ্চিং ভাঁর হতো, তখন 'সৌরাঁ রো্তীম” কাবাটির তাঁর কৃত প্রাঞ্জল গণ্রূপ আমাদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করতেন ৷ তারও পরে পদ্যরূপী মূল 'সোরাঁব-রোস্তীম' গ্রন্থথানি আমীদের সামনে 
ধরঠেন । 
অতঃপর সেই কীঁব্যগ্রন্থখাঁনি আমাদের কাছে আর পাঁণিনি ব্যাকরণের মতো তয়ঙ্কর 
লাগত না। তার রপ গ্রহণ তখন কঠিন হতো ন|।” 
একছন ছাত্রের উল্লিখিত সহজ স্বীকৃতির সঙ্গে 9০178 414 1২501] কবিতার 6%7:015০- 
সম্পর্কে শিক্ষক রবান্দ্রনীথের নিম্নোক্ত খিবৃতি বিশেষ সংগতিপূর্ণ | তিনি বলেছেন, 
+/৯0] 1251119 00170 (101090517 0115 067015901৮০ ০০5৪ 91 0৮1 00114 
৮10০0) 1 01255 ৬111 1 11901190110] 10 9100615081101115 0110 ০011911791 
[0০০]7. ৬%11101)1১ 061)01-311 51010190 11) ০০01195০ ০149598... 
এতন্বীর। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতির সাঁফুল্যর কথাই বিবৃত হয়েছে । আশ্রম- 
বিগ্ঠলয়ের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি শেখানোর জন্য রখীন্দ্রনীথ যে-সকল পাঠাপুক্তক মুদ্রিত করে- 
ছিলেন এ-প্রসঙ্গে তার একটি তালিকা দেওয়া যায় 
১। ইংরাজি সোপান, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড । ১৯০৪-১৯০৬ ) 
২) ইংরাজি পাঠ ( ১৯০৯ 
৩। ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ( ১৯০৯?) 
৪ | অনুবাদ চর্চা। ১৯১৭ ) 
৫ | 59120120 175502625 10১৮ £57701151 17275101107 (১৯১৭ 0 
৬। ইংরেজি সহজ শিক্ষা, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯২৯-১৯৩০ ) . 
উক্ত মুদ্রিত পুস্তক ছাড়াও সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদিতে ইংরেজি শিক্ষাদান সম্বন্ধে রবীন্্- 
নাথের প্রতিবেদন জান যায়। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (জৈষ্ঠ ১৩২৬ ) “ইংরেজি শিক্ষার আরম্ত 
-_প্রবন্ধে নিয়োক্ত প্রতিবেদনটি এ সম্পর্কে বিশেষ ভাঁবে উল্লেখযোগ্য ৷ রবীন্তরনাথ লিখেছেন, 


$0771২7 ১0 8009771 ৭১ 


“আমরা যখন মাতৃভাষ! শিখি তখন কোঁনো। ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনে সংস্কার 
নাই । এই কারণে এই শিক্ষার প্রণালীই বিশ্তুদ্ধ অপরোক্ষ প্রণালী । তাহার পরে আমাদের 
সাত বা আট বছর বয়সে যখন খিদেশি ভাষা শিখিতে আর্ত করি তখন ভাঁষ। সম্বন্ধে আমাদের 
মনের সংস্কীর পাকা হইয়। গেছে । তখন সেই পূব সংস্কার আমাদিশকে পদে পদে বাঁধা না দিয়া 
থাকিতে পাঁরে না । 

নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্ধে যখন আমাদের সংঙ্গারের পরিবতন বা বিস্তার ঘটতে থাকে, 
তখন তাহাতে মনের ভার বুদ্ধি করে ণা। ছেলেবেলায় জানিতাম পিগঞও রেখাতেই দিকের সামা, 
এখন জানি দিকের সীমা নাই । দিকের ধারণ| সপ্বন্ধে আমার ছেলেবেলার সংস্কার এখনকার 
সংস্কারের বিরুদ্ধ হইয়া আচ্ছ। গাডুয়। খসে নাই, এক সংস্ক।র আর এক সংস্কারে বিলীন হইয়া 
গেছে। 

কিন্ত ভাষার সংস্ক।র এ জা.তর শর । মাতৃভাষার এবং ইংরোজ ভাষ!র সংস্কার চিরদিনই 
পাশাপাশি বিরুদ্ধ হইয়া বাস করিবে একটা আর একঢাকে আগ্রসাৎ করিয়া লইবে না। 
এইজন্যই পর ভাষা শেখা এখং তাহাকে বাখহার করার এত ছুঃখ | 

এমন স্থলে আমাদের মন কা করে? ছৃহকে যখন সম্পূর্ণ এক করিয়া পিয়া সে ভার 
লাঘব করিতে না পারে তখন ছুই পওন্ত্র পদাথের মধ্যে একট। সম্বন্ধ ঘটাহতে চেষ্টা করে। সেই 
সম্বন্ধকে বলিব তুলনার সম্বন্ধ । যে ভাঁষা শিখিতে ছি সে ভাঁষা আমার মাতৃভাষার সঙ্গে কোন্খাঁনে 
মেলে এবং কোন্খানে মেলে ন। ইহাই স্পষ্ট কৰিয়৷ জানার দ্বারাই নূতন ভাষা আয়ত্ত করা 
প্বাভাঁবিক প্রণালী । যাহ। জানি তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়াই যাঁহ। জা(নতেছি '*২।কে আমরা 
জ্ঞানের অঙ্গ করিয়া লই | 

সাত আট বছর বয়সে যে বাঙালির ছেলে ইংরেজি ।শখিতেছে তাহার পক্ষে এ ভাষা 
একটা বিষম উৎপাত । এ বয়সের ইংরেজের ছেলের পক্ষে ফরাসা বা জামন ভাষা তেমন উৎপাত 
নহে। ইংরেজি শিক্ষাতন্ব গ্রন্থে 5019161) 1:40768860 [শক্ষা বলিয়া যে আলোচনা আছে তাহা 
ইংরেজের পক্ষে ঘুরোপীয় ভাষ। শিক্ষা স্থঞ্ধে আলোচনা । সে আলোচন। যে আমাদের ছেলেদের 
ইংরেজি শিক্ষা সপ্ধন্ধ খাটে না সে কথা মনে রাঁখা দরকার | আমরা যখন হিন্দি শিখি তখন 
সেই পরিচ্ছেদের পরামর্শ গ্রহণ করিলে তি নাই। ইংরেজি ভাষাকে সম্পূর্ণ অপরোক্ষ প্রণালী 
বারা শিক্ষা দিতে গেলেও বাঙালির ছেলের পক্ষে যে প্রস্তুত সময়ের প্রয়োজন হয়, সে সময় 
দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব | বিলাঁতফেরত বাঙালির ঘরে যেখানে তেমন করিয়া সময় 
দেওয়া হয় সেখানে ছেলেরা বাঁংল। ভাষা সম্বন্ধে ফিরিঙ্গি হইয়া উঠে । অর্থাৎ সেখানে স্বভাবতই 
এক ভাষাকে ঠোঁলয়া কোণে সরাইয়! দিয়া অন্য ভাষাঁটি আধিপত্য করে। ছুই ভাষার মধ্যে 
বাংলা ভাষার পরাঁভবকে যাঁর! শোচনীয় মনে না করেন তারা স্বভাষাঁর এই অপমান বা অপঘাত 


মৃত্যুতে বেদনা বোৌধ করেন ণাঁ। 
তাই আমর| মনে করি যতদুর সম্ভব মাতৃভাষার সঙ্গে বার বাঁর তুলনা করিতে করিতে 


৭২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


বাঙালির ছেলেকে ইংরেজি শেখানো উচিত-_ অর্থাং যে ভাষা সে জানে সেই ভাঁষারই পট- 
ভুমিকীর উপরে অন্য ভাঁষাটাকে নিক্ষেপ করিয়া দেখাইলে তাহার চোঁথে অন্য ভাঁষাঁটা ক্রমশই 
স্ুম্পষ্ট হইয়া উঠিবে |” 

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ক্লাস নেওয়ার একদিনের বিবরণ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, 

“.--সেটি ছিল চতুর্থ বর্গ, আজিকার ভাষায় সপ্তম শ্রেণী। তাঁদের তখনকার পাঠ্য ছিল 
ক্যাপটেন ম্যারিয়াতের বিখ্যাত পুস্তক 19 [77০০ 141051107)6) এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
01001016075 0185510 901165| রবীন্দ্রনাথ পড়াঁলেন বাডীলি ছেলেদের, যাঁদের মাতৃভাষা 
ইংরেজি নয়, এবং ইংরেজি জ্ঞান যাঁদের সামান্যই ।:.. ছেলেরাই পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি 
পদের বাল1 অন্থবাঁদ করতে লাঁগল। দু" একটা কথ! তাঁদের অজানা হলে রবীন্দ্রনাথ সেই 
কথাগুলির বাংল প্রতিশব্দ দিলেন। ছেলেরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছে এহলেই তিনি সন্ত 
হলেন, সব কিছু জ্ঞাতথ্য বিষয় তাদের আয়ত্ত হল কিনা সেজন্যে অপেক্ষা না৷ করে পরবর্তী 
ইংরেজি বাক্যটি পড়তে ও অন্ুবাঁদ করতে বললেন। এইরূপ ৪৫ মিনিটের এক পর্বে ছেলের! 
পুস্তকের ৩1৪ পৃষ্ঠা পড়ে গেল। এর ফল যে ভালো হত সে বিষয়ে তীর মনে কোনো সন্দেহ 
ছিল না। ছেলেদের ইংরেজি পুস্তকের সঙ্গে অপরিচয়ের বাঁধ! ক্রমে দূর হত। তাদের মনে 
ইংরেজি বই পড়ে বোঝখাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বীস জন্মীত, ইংরেজি বইয়ে রস পাওয়া যায় 
এই বোঁধ জন্নীত। ফলে তাদের ইংরেজি বই পড়বাঁর আগ্রহ হত |” 

_ প্রমদারঞ্রন ঘোঁষ, আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন? 


রবান্দ্রনাথের একাধিক ছাত্র, অধ্যাপক এবং প্রণগ্রাহী তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে 
একাধিক স্থলে লিখেছেন । কিন্তু তাঁদের লেখাতে আমাদের আলোচ্য 9০129 20 1২4১18]7- 
কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন্‌ সময়ে পড়িয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোঁনো ইন্ছিত নেই। এর 
ব্যতিক্রম শ্রীকাঁলাপদ রাঁয় মহাশয় । তিনি তাঁর “শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থে “শান্তিনিকেতনে শিক্ষা- 
লাভের অভিজ্ঞত1” নিবন্ধে বলেছেন, 

“১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে. কখনও কখনও গুরুদেব দিনুবাবুর | দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 
পাঁশে বসে ছেলেদের গান এবং অভিনয় শেখ|তেন 1... এই অসময়ে ক্লাসেও গুরুদেব ম্যাথু 
আঁরনন্ডের “সৌরাঁব রুস্তম” পড়াতে আরস্ত করেছিলেন এবং গরমের ছুটি হওয়! পর্যন্ত এই ক্লাস 
চলেছিল । ছুটির মধ্যেই মে মাসে গুরুদেব এগুরুজ পিয়রসন এবং মুকুল দেকে নিয়ে জীপান 
হয়ে আমেরিকাঁয় চলে যান | এক মাঁস পরে এগুরুজ জাপান থেকে একা আশ্রমে ফিরে এলেন । 
গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের প্রতি তীর দায়িত্ব যেন অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল 
এই সময়ে আমরা প্রিপারেটরি ক্লাসে পড়তাম। এগুরুজ ফিরে এসে আমাঁদের ইংরেজি ক্লাস 
নিতে লাগলেন-_ বিশেষ করে ইংরেজি কবিতাগুলি পড়াতেন । প্রথমেই তিনি গুরুদেবের আরব 
ঘোরাব রুস্তম পড়িয়ে শেষ করেছিলেন 1৮৮ 
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রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন ১৯১৭ শাঁলের ১৭ মার্চ ॥ কাঁলীপদ রায় লিখেছেন, 

“রবীন্দ্রনাথ আবার নিয়মিত ইংরেজি ক্লাস নিতে আঁরস্ত করলেন ।.-" এই সময়ে তিনি 
প্রবেশিকা বর্গ থেকে আরম্ভ করে ষষ্ঠ বর্গ পর্যন্ত সব কট ক্লাসে এক পিরিয়ড, ছাত্রদের ইংরেজি 
পড়াঁতেন 1... তাঁর ইংরেজি পড়াঁবার ধরণটা ছিল অভিনব, মনে হত যেন অভিনয় দেখছি। 
আমাদের মন তিনি এমনই চুম্বকের মতো আকর্ষণ কার রাখাতেন কাসে অমনোযোগী হবার 
আমরা কোনো অবকাঁশই পেতাঁম না1--" 

আশ্রমে ছেলেদের নিয়ে এই সময় তর নিয়মিত অস্নবাঁদচতা চলেছিল । অন্থবাঁদচর্চ 
বইটিও এই সময় লিখতে শুরু করেন । গুরুদেবের ক্লাসে অন্রবাঁদচর্ঠ্র জন্য তাঁর নির্দেশ অনুসারে 
আমাদের তিন প্রস্থ খাতা রাখতে হ৩। একটি ইংরেজি, একট পাঁংলা, এবং একটি খসড়া খাতা। 
প্রতিদিন একটি করে বাংল! অনুচ্ছেদ আমাদের ইখরগ তমার জন্কা নির্ধার্ত খাতায় লিখিয়ে 
নিতেন । 

ক্স নিতে আরস্ত করে গুরুদেব প্রথমেই রে!ডোঁফিসের গল্প থেকে একটি বাংল! অনুচ্ছেদ 
আমাদের খসড়া খাতায় লিখিয়ে দিতেন। নির্দেশ দিলেন বাংলার জন্য নির্ধারিত খাতাঁটিতে 
এই অনুচ্ছেদ ফেয়ার করে এনে পর!দন তাঁকে দেখ।তে হবে । খসডা খ'তাঁয় বাংল! টিকৃটেশনের 
বাঁনানগুলিও শুদ্ধ করে দিয়েছিলেন | গুরুদেব প্রায়ই বলতেন খে অন্থবাঁদের মীধ্যমে বিদেশী 
ভাষা শিক্ষা প্রণাঁলাকেই তিনি প্রশস্ত বলে মনে করেন ।” 

অতঃপর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, “সোরাব-রুস্তম” পড়াঁবার সময়ও কি রবীন্দ্রনাথ তার 
ছাত্রছাত্রীদের তিন প্রস্থ খাতা রাঁখতে নির্দেশ করেছিলেন । যদি তাই হয়, তা হলে “সোরাব- 
রুস্তমে'র বর্তমান ইংরেজি পাওুলি।পর পরিপূরক কৌনো খালা খাতা কি ছিল? যাতে লেখা 
ছিল 5০11৩0৩09 151%0]) 11 [116 ৮0170008101) ? সেই খাঁতাঁটি কি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 
ক্লাসের কোনে ছাত্রের সংগ্রহে অজ্ঞাঁতবাঁসে আছে ? 


১ সংশোধিত প্রতিপিপি ( মভিজ্ঞান 37811) দৃষ্টে মূল পাঞুলিপির (অভিজ্ঞান 441৬1) পাঠ সকলনে 
প্রাথমিকঙাবে সহায়াচা করেছেন শা্টিনিকেতন বিছ্বালয়ের প্রান্ত ছার তথা! অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্ন পরকার । 

২ রবীন্্রভবনে সংগুহীত একাধিক পাঁ$পিপিতে রবীন্দ্রনাথের গংরেছি শিগাদান পদ্ধতির নিদর্শন লিপিবদ্ধ 
দেখা যায়। 

৩1৬5. টি০. 44 (৮1), পু. 13) 

৪,৫,৬,৭ রবীজ্ৰনাথ-লিখিত “106 30176706 &1৮01॥ 1] (9 ৬0ো]৮010া বাক্যের সঙ্গ এর সংগতি 
থাকা বিচিত্র নয়। 

৮ সৌরাব রুস্তম ক্লানের অন্যতম ছাত্র হছজিতকুমার মুখোপাধ্যায় তার অভিজ্ঞতার বিবরণে এওরুজনাহেবের 
কথা বলেন নি। 

রবীক্নাথের শিক্ষাদান পদ্ধতি-সন্বন্ধে একাধিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন সংকলিত দেখা যায় শাস্তিনিকেতন 
পুস্তক প্রকাশ সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাঁদর্শ' (পরিবর্ধিত সংস্করণ ৭ পৌষ ১৩৮৯) 
গ্রন্থের ১৬৫-২২৪ পৃষ্ঠায় । 


৯০ 


রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কোষ 
( পুর্বান্ুবৃত্তি ১ 


গ্রীচিত্বরঞ্জন দেব 


রবীন্দ্র-পাঙুলিপি-কোষ 


(পুর্বান্তবৃত্তি ) 
নাম বা প্রথম ছত্র / স্ানকাল |  প্রথমছত্র বা নাম বা যে গ্রন্থে বা সাময়িক শীগুলিপি-অভিজ্ঞান 
অনুম্গ নির্দেশক সংখ্যা | পত্রে ও 
0. হ্বানকাল | অনু ... প্রকাশিত... পৃষ্টাসখা 
ওরে ল্যাজ, হাঁরা ল্যাঁজ সে সে-গুচ্ছ 
ওরে শিকল তোমায় অঙ্গে ধরে পরিত্রাণ ২৮১০৯ 
ওরে শিকল তোমায় কৌলে করে পরিত্রাণ ৩৫৮1৮ 
ওরে সখা!বুক যে ফেটে যায় পরিশোধ ২৬৯(১)।১৩ 
হামা 
গীতবিতান 
ওরে সাবধানী পথিক গীতবিতান ১১১1১২৭ 
ওরে সারাবেলা গীতবিতান ১৬৩৭০ 
এ কি ছেলেখেলা 
ওরে ওরে ওরে 
আমার মন মেতেছে অচলায়তন ১২৫1১১৪ 
গীতবিতান ২৪৪1১১০ 
এরে রে লক্ষণ এ কি অলক্ষণ ১৯৭1১০ 
ওলে। রেখে দে রেখে দে, সথী মীয়ার খেল। ২১০।১১ 
গীতবিতান 
ওলো| শেফাঁলি, ওলো৷ শেফালি দ্র- শেষ বর্মণ গীতবিতান ৪৬৪1১৭২ 
শ্রাবণ সংক্রাপ্তি ১৩৩২ (৯1১১1১৯২৩ 
(১৬1৮১৯২৫) তাঁরিখমুক্ত পৃষ্ঠা) 
ওলো সই ওলো! সই গীতবিতান ২৯০1২ ৭৮ 
বিভাঁদ খেমটা ৪২৬(১)।৪৩ 
৫ আশ্বিন ১৩০২ 


শিলাইদহ বোট 


৭৮ 


ওহে অনাদি অসীম 
স্ঈনীল অকৃল সিন্ধু 


ভৈরবী 


১৬ আহিন ১৩০২ 


ওহে জীবনবল্লত 
(কীর্তনের সর) 


৮ বৈশাখ ১৩৩১ 


যোডাঁসাঁকো 


ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয় 
ওহে নবীন অতিথি 


ওহে নিষ্ঠর, ওহে দয়াময় 


(বজিত) 


ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি 
খান্ধাজ, একতাঁল। 
২৩ কাঁতিক ১৩০২ 


ওহে স্থন্দর মরি মরি 


ও 


ক কাটে কাঠ 
দ্র. 


কখগঘগান গেয়ে 


কখন ঘুমায়েছিন্ু 


২১ শতেম্বর ১৯৪০ 


উদয়ন 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


দ্র- ওহে নিষ্টুর"" 
নবীন অতিথি 


(১) গুটিস্থটি ও ও 
(২) ডাক পাড়ে ও ও 


৯৭ 


কখনো কখনো কোনো অবসরে মৌলান৷ জিয়াউদ্দিন 


পুনশ্চ ৮1৭৩৮ 


শান্তিনিকেতন 


গীতবিতান 


গীতবিতান 
শিশু 


গাতবিতান 


গীতবিতান 


সহজপাঠ 
প্রথম ভাগ 


সহজ পাঠ 
প্রথম ভাগ 


রৌগশয্যায় 


নবজাতক 


২৯০|২৮৭৯ 


৪২৬(১)।৫১ 


১২৭৯।১৭৫ 


২৯০|২৬৯ 


২৯০|২৭২ 


৪২৭(২)।১৫৯ 


২৯০1৩০০ 


৪২৬(১)1৫৯ 


৯১১1১২৮ 


৪২৬(১)।৬৩ 


২৮২১৭ 


৪২৬(১)৬২ 


২৮২১৮ 


১৮৬1৪ 
রোগশয্যায়-গুচ্ছ 


১৯১১৫ 
২৬৩।৯২ 


নবজাতক-গুচ্চ 


রবীন্দ্রপাওুলিপি-কৌষ 


কখনে! কাটিয়েছি তেতালার দ্র. যে সংসারে প্রথম 


প্রান্তে চোখ মেলেছিলুম 
৮-৯ অগ্র,. ১৩৩২ 
২৪-২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ 
কখনো সাজায় ধূপ হ্যারাম 
১৩1১২|১৯৪০ 
কঙ্কাল পশুর কঙ্কাল ওই 
১৭ ডিসেঘ্বর ১৯২৪ 
চাঁপাডমালল 
কচ কচ মচ্‌ মচ, 
ইত্যাদি শব্দ-দৈত 
দৃষ্টান্ত সংকণন 
কচি তোর হাঁসিখাঁনি 
তু. নশ্দিনী নাঁয়ী 


কটকে [ অবস্থানকালে 
কেনাকাটার হিসীব ] 
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়। 
কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে 
ছিল অচেতন 
কঠিন শিল। প্রতীপ তার বহে 
(অন্থ, 9০9৫5 00৮/21: 15 11...) 
9171121 24 4১101111932 দ্র" প্রতাপ ও প্লীতি 


হার হসত্ত হলত্ত-২ 


কঠিনের বুকে টানা করুণের ছবি ১ 
( ইং অনুবাদ সহ ) 
[কড়ি ও কোমল কবির ভণিতা] যৌবন হচ্চে জীবনে 


খতু পরিবর্তনের সময় 


(স্বাক্ষরিত ) 


৭1১২1৩৭৯ 


শীজিনিকতন 


আত্মপরিচয় ৫ 


পূরবী 


মহুয়া 


হন 
অচলা য়ুতন 
গাতবিতাঁন 


পাঁরস্থাত্রমণ 


বাধিক শিশুসাঁথী 


১৩৫২ 


চিত্রলিপি | ১] 


কবির ভণিতা 


৭০১ 


২১1৬৩ 


২০৭।১১ 


১০২।১৪৫ 


২৭২।২৩৪ 


২০1১ 


8৪১৬(১)1১৯ 


ইহনা-গুচ্হ 


২৪31৭০ 


৫৭1৯৯৩ 


১৬৪১২ 


কবির ভণ্িতা-গুচ্ছ 


৮০ 


কণ্টিকাঁরী শিলঙে এক গিরির খোপে পরিশেষ ৫৫1১৫ 
৫ আষাঁট ১৩৩৯ ৫৬1৩৩ 
পরিশেষ-গুচ্ছ 


কগে নিলেম গান আমার 
শেষ পারানীর কড়ি 
কে ভরি নিল নাম 
দ্র. কগ ভরি নাঁম নিল 
২৭ আধাঁট ১৩৩৮ 
€ মীর। সান্যাল ) 
কত অজানা?র জাঁনাইলে তুমি 
( ইং অনুবাদ সহ ) 


কত কথা তাঁরে ছিল বলিতে দ্র. কথা তাঁরে ছিল বলিতে 


কতদিন এই পাঁতাঁঝরা 
( উদ্ধৃতি ) 

কতদিন এক সাথে ছিনু 
ঘুমঘোরে 


কতদিন ভাঁবে ফুল উড়ে যাৰ দশম পাঠ 


কবে 


কতদিন যে তুমি আমায় 
২৯ মাঘ ১৩২০ শান্তিনিকেতন 


কত ধেধ ধরি ছিলে কাছে 


| আষাঢ় ১৩৩৫, বাঙ্গালোর | ১২।শেষ সন্ধ্য। 


কত না দিনের দেখা 
৩ চেত্র ১৩৩৩ 


কত বার মনে করি পৃণিমা 
নিশীথে 

দ্র. এজীবনদীহ আমি 
প1রিনে সহিতে 


গীতবিতান ১৬২৬২ 


২১1৬৯ 


শারদীয় দেশ ১৩৬৪ 


গীতাঞ্জলি ৪২৯৫২)|১২ 


বনখ1ণী ৬৩1৩২ 
ভগ্রহৃদয় ২৩১।৩৬খ 
গীতবিতান 
সহজ পাঠ ২৮1২৩১ 
প্রথম ভাঁগ ২১০|১০ 
গীতিমাঁল্য ২২ন।২৬ 
মহুয়া ২৮1১ ০০ 
শেষের কবিতা ১৩৭১)1১০০ 
নটরাঁজ ২৭৩০৩ 
১৬৯(ক)1১ 
মানসী 
১২৮৫৭ 


রবীন্ত্র-পাওুলিপি-কোষ 


কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে ১৪ 

২৬ পৌষ শান্তিনিকেতন 
কত লোক আজ খাবে 
কথ। ও কাহিনী 


কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত ভূমিকা 
পরিশোধ নাঁমক পদ্য 
কাহিনীটকে 


কথা কহো কথা কহে! 


দ্বিতীয় পাঠ 
দ্র" কির মন্তণ) 


বাংলা প্রাকৃত হন্দ 
কথা ছিল এক তরীতে কেবল ৮৩ 
তুমি আঁমি 
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বৌলপুর 
কথা তাঁরে ছিল বলিতে 
১৬ জৈস্ঠ ] ১৩০ ১ ] 
(ইং. অন্ত, [10000 1 10 
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কথা যদি নাই কও তবু মুখখানি বাঁংল। ছন্দের প্রক্কৃতি 


কথার উপরে কথা চলছে আগঠাঁরে। 

সাজিয়ে দিনরাঁতি 

শান্তিনিকেতন 

৭ বৈশাখ ১৩৪৩ 
কথিক। সামনের বাঁড়ি তিনতলা 

(স্বাক্ষরিত ) 
কদম। কদমাঁগঞ্জ উজার করে 
দু ২ 

কদঘেরি কাঁনন ঘেরি প্ররৃতি1৪১ 

আষাঢ় মেঘের ছায়। | 
কনক (কল্যাঁণীয় শ্রীমীন ) দুর্গম সংসার পথে, 

ও লীলার ( কল্যাঁণীয়া আজ হতে, 


১১ 


বলাকা 


৮১ 


১৩১1৩৪ 


সহজপাঠ প্রথম ভাগ ১৯১ 


সবহিতোর পথে 


চন 


গীতাগ্রপি 


গীতবিতান 


[১0০115 
(1943 ০৫.) 
ছ্না 

পত্রপুট 


লিপিকা 


ছড়া 
গীতবিতান 


দেশ ১৩৯১ 
শারদীয়, পৃ. ৩২৬ 


সাহিত্যের 
পথে-গুচ্ছ 


ছন্দ-গুচ্ছ 
৩৫ ৭1২৮ 


9২৭৭৬ 


১২১৯1১৮২ 
২৯০|২৬৫ 


১১২৪ 


ছন্দ-গুজ্ছ 
১৯৪৩৭ 


১০০।১৩১ 


পত্রপুট-গুচ্ছ 


লিপিকা-গুচ্ছ 


১৬৭1৮৬,৯০ 


১৮৩৯ 


8৬৪৬২ 


চারুচন্দ্রবন্থ্যো- 
পাঁধ্যায় 


7২ 
শ্রীমতী ) শুভপরিণয় 
উপলক্ষে আশীর্বাদ 


কন্কনে শীত তাই চাঁই 
তার দস্তান। 
[ কন্গ্রেস ] 


কনি 


কনে দেখা হয়ে গেছে 
নাম তার চন্দনা 


কনের পণের আশে 
চাঁকরি সে ত্যজেছে 
কন্যাবিদাঁয় 


কন্যার বাঁপ সবুর করিতে 
পাঁরিল না 


কবি 
কবি 


দ্র. মাঘের আশ্বাস 


[কবি কাহিনী, ভগ্রহৃদয় সম্বন্ধে 
মন্তব্য ৩০ বৈশীখ ১৩৪৫] 


প্ব।শব।ন”১২ 


যুগলযাত্রী 
২৫ চেত্র ১৩৪২ 
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অপ্রাসঙ্গিক হলেও 
পুনশ্চ বক্তব্যে একটা 
কথা জানিয়ে রাঁখি-.. 
দ্র. আমরা ছিলেম 


প্রতিবেশী 
১৩৬ 


৪৮ 


জননী কন্তারে আজ 
বিদায়ের ক্ষণে 


হৈমত্তী 


খাপছাঁড়া 


কালান্তর 


খাঁপছাড়া 
( সংযৌজন ) 
থাঁপছাঁড়। 


বিচিত্রিত। 


গল্পগুচ্ছ 


দ্র, আমি যে বেশ সুখে আছি 


দ্র. এতদিনে বুঝিলাম 
এ হৃদয় মরু না 
জানিলাম এ হৃদয় 


একেবারে মরু না 


পরিচয় ১৩৩৮ 


মাঘ, পূ ৪১০ 


পত্রগুচ্ছ (ফোটো) 


২৮২1৪ 
খাপছাড়া-গুচ্ছ 
কালাত্তর-গুচ্ছ 


১৭০।৩০ 
খাপছাঁড়া-গুচ্ছ 
১৭৪|৩৭ 

খাপছাঁড়া-গুচ্ছ 
১৫1৩১ 
৩২1২৯ 

২৫1৩৫ 

৫৪1৬২ 
৯২1৪৩ 


বিচিত্রিতা-গুচ্ছ 


১২৬।১-১৮ 


চারুচন্্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় 
পত্রপগ্চ্ছ | ১০৯ 


[ক্রমশ 


ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 


১৫ জুলাই ১৯৮৪ ॥ 
দীর্ঘকাল ভূটানপ্রবাসী শ্রদিলীপ ভতীচার্য সাইড সহযোগে ভূটাঁনের নৈসগিক দশ্যাবলী প্রদর্শন 
ও তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন বিচত্রাভবনের দ্বিতল কক্ষে । 


২৮ ও ২৯ জুলাই ১৯৮৭ ॥ 

ক্যালিফোঁণিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের ! বাক, লে, ইউ. এস. এ* ) অধ্যাপক প্রণব বর্দন উক্ত ছুই সন্ধ্যায় 
উদয়নগৃহে বন্তৃতা করেন “বিশ্বভরী স্টাডি সারকৃল্‌”এর উদ্লোগে : ওর বক্তৃতার বিষয় ছিল 
“দি স্টেট আও ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন ইিয়া' | 

১৫ আক্টোবর ১৯৮৪ ॥ 

রবীন্দরতত্বীচার্ষ পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনেব জন্য রবীন্দ্রতবনের 
বিচিত্রা-গৃহে ভবনের কমিগণ সন্মিলিত হন। অধাক্ষ শ্রীনরে* গুহ লোকান্তরিত পুলিনধিহারীর 
জীবনচধয। ধ্যিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। 

১৫ অক্টোবর ১৯৮৪ ॥ 

ভারতের অর্থ ও বাঁণিজ মন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় দেশের ১৫৯তম দুরদর্শন সম্প্রসারণ কেন্দ্রের 
উদ্বোধন করেন শাণ্তিশিকেতনের সাম পল্লাতে। এ উপলক্ষে তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতাটি হয় 
উত্তরায়ণ প্রাণে । পশ্চিমবঙ্গের তূমি-সংক্কার ও পঞ্চায়েত দপ্তরের রা ইমন্্ী শ্রান্থনীল মন্দরমদাঁর 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন! শ্রুণান্তিদেব দো ও শ্রীমত। কণিকা বন্্যোপাধ্াঁয়েন কণ্ঠে 
রখীন্দ্রসংগাত শুনে উপস্থিত বিশ্বভারতার ছাঁত্রঙ্াত্রা ও অন্যান বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তৃপ্তিলীভ করেন | 
রবীন্রভবন-কতুক আয়োছিত প্রদশনী। 

৭অগন্ট ১৯৮৪ | 

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাখ-দিবস বাইশে আাবণ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ-উৎসবের কালা সুক্রমিক ইতিহাস 
প্রদণিত হয় আলোকচিত্রের মাধ্যমে বিচিত্রাভবনে | 

রবীন্্রভবশ অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী ॥ 

এপ্রিল-অক্টোবর ১৯৮৪ ॥ 

১, রবীন্দ্রনাথের পত্রের জেরক্ন কশি 

স্টপফোঁ ক্রককে লেখা ১ খাঁনি (২ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন ২1৪ একডালিয়া রোড, 
কলকাঁতা-নিবাসী শ্রীমতী রোসাম্না দাসগ্ুপ্ত। 

২. রথীব্দ্রনাথ ঠাকুরের মূলপত্র ॥ 

শৈলেশচন্ত্র দেববর্ণীকে লেখা ২৯ খানি (২৮ পৃষ্ঠ) উপহার দিয়েছেন শ্রীমণিময় দেববর্মণ 
( বিশ্বভারতী কলাঁভবনের অধ্যক্ষ শ্রীঅজিত চক্রবতা মারফত )। 


৮৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 


৩. রথীন্দ্রনাথের লেখ। পত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি ॥ 
রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্-কৃত্য উপলক্ষে শৈলেশচন্দ্র দেববর্মীকে প্রেরিত ( ১ পৃষ্ঠা ) উপহার দিয়েছেন 
শ্রীমণিময় দেববর্মণ ( বিশ্বভারতী কলাঁভখনের অধ্যাপক শ্রঅজিত চক্রবর্তা মারফত )। 


৪. প্রতিমা দেবীর মূলপত্র ॥ | 

শৈলেশচন্দ্র দেববর্শীকে লেখা ১ খাঁনি (১ পৃষ্ঠা) উপহাঁর দিয়েছেন শ্রীমণিময় দেববর্মণ | 

( বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যাঁপক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী মীরফত )। 
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শ্রীমণিময় দেববর্ণণের উপহাঁর (বিশ্বভারতী কলাঁভবনের অধ্যাঁপক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী মারফত )। 


রবীন্দ্রবীক্ষা 


অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচাঁরিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঁঠবৈচিত্র্য ও পাঁঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ষাঁঞ্াসিক সংকলন । পূর্ব- 
প্রকাশিত এগারোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়স্থচী :-- 


ংকলন ১॥ “শিল্পী” ( তুলনীয় জন্মদিনে" সংখ্যা ২৪ ) কবিতাঁর পাঁঠবিবঙন, ঠাকুর- 
বাঁড়ির পারিবারিক স্বৃতিলিপি পুস্তক" ৷ রখীন্দ্রনাথঅঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ ) ও অন্যান্য । 


₹কলন ২॥ “অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেপ-কপির সংরক্ষিত অংশ-_-উভয়ুই 
অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নৃতন আবিঞ্ষার বলা চলে-__ এ সংখ্যায় আন্ুপুধিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ 
অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি, রচনাঁকাঁল “২৩ চেত্র ১৩৪৭, | রবীন্দ্রনা'খ-অঙ্কিত প্রচ্ছদ । 


₹কলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাঁটিকা 70178 ৪:14 1২৪১৩] 
ও তৎসম্পকিত তথ্য | পুনশ্চধূত “বালক কবিতার গন্ে প্রথম খসড়া । তা ছাড়া বঙ্কিম 
প্রসঙ্গ' রাজাঅরূপরতনের গানের তাঁলিক। ও অন্যান্য ৷ রখীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোঁষ ও রবান্দ্রন!থের 
বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন । 


ংকলন ৪ ॥ 'বলাঁকাঁ'য় ছন্দৌবিবর্তন, “তাঁসের দেশ'-পাওুলিপির বহিরর্ঘবিবরণ, 
বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি | 


ংকলন ৫ ॥ “যৌগাঁষোগ' উপন্যাঁস-এর নাট্যরূপ । টীকা নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাগুলিপি- 
বিবরণ-- শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক-কৃত | 


রবীন্দ্বীক্ষা-১২ ৮৫ 


₹কলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্াঁস : 'ললাটের লিখন” । রবীন্দ্র-পাওুলিপি- 
কোঁষ ( পাঁওুলিপি-ধুত রবীন্দর-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রস্ৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সুচী )। 


₹কলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচন] : বালা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি- 
রূপান্তর ৷ দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাঁগুলিপি-কোষ (পূরবানুবৃত্তি)। 


ংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পল'যনী'র প্রাথমিক খসড়া । দার্শনিক 
প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্বসত্তা | শ্রীকাঁনাই সামন্ত -কৃত “মাঁলতীর্পৃথিপ্ক”শাচনা” । শ্রীচিত্বরঞরন 
দেব -সংকলিত “রবীন্দ্রপীগুলিপি-কোষ' ( পূর্বান্ুবৃত্তি )। 
সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাঁশিত কবিতা! “ছূর্বল' | রবীন্দন।থের মুকুট নাটকের 
অপ্রকাশিত ইংরেজি অন্ুবাঁদ “০ 07০9%৮7” | রবীঞ্জনাঁথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র | রবীন্দ্র 
অপ্রকাঁশিত চিত্রলিপি | শ্রীচিত্তরগন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ-পাঁগুলিপি-কৌষ' ( পূর্বানুবৃত্তি )। 


সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকীশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা 
বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোঁটি দৌহার ইংরেজি রূপান্তর, ছুট চিত্রলিপি এবং 
'রবীন্দ্র-পাঁুলিপি-কোঁধ' ( পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কাবতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যতচন্ত্র সরকারকে 
লিখিত রবীক্রনাঁথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাটান হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি 
চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাঁওলিপি-কোঁষ' ( পূর্বান্ুবৃত্তি )। 
সংকলন ১ থেকে ১১ পর্যপ্ত একত্র পাওয়া যায়। যৃূল্য-_ ১ ছু টাকা; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার 
টাকা; ৫ আট টাঁকা; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাঁকা। 


প্রাপ্তিস্থান 
১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন | 


২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনাবভাগ 
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ রোড | কলিকাতা ১৭ 


৮৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১২ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 


পাঁঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমাল 
রবীন্দ্রনাথ বহু রচনাঁয় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎস্থ 
পাঠকের কাছে তা অজান] নয় । 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঁঠসংস্কীরের আহ্পৃধিক বিবরণ 
প্রণাঁলীবদ্ধভাঁবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাঁশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা । রচনা 
সম্পর্কে আন্ষঙ্গিক ননা তথ্যে আঁর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে 
অলংকৃত ও সমৃদ্ধ । 


সন্ধ্যাসংগীত 


এই গ্রন্থমাঁলাঁয় এট প্রথম গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের কথাঁয় : “সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম 
পরিচয়” । বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বজিত কবিতা, সাময়িক 
পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সুচী, নাঁনা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য-_ এ 
সবই সংকলিত । পুলিনবিহাঁরী সেন ও শ্রীশুভেন্দশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত। 


ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 
এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঁঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাঁংশের 
বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের 
নবজীবন পত্রে “ভান্সিংহ ঠাকুরের জীবনী” নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রপাত্মক 
রচনা এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার । তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধূত রাঁগতালের সুচী 
ও শন্দার্সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রাশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 
এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্ঠকাব্য | সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ 
পাঁঠপপ্জীকরণ ছাঁড়াঁও, রবীন্দ্রনীথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর 92%)5/ ০97 1776 4$0০/০-এর আগ্ন্ত 
পাঠের সহিত প্রচলিত বাংল! নাটকের বিস্তারিত তুলন]। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
নানা মন্তব্য ( পুর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাঁুলিপি-ধৃত ), এ-সবের সমাহার । সংকলন ও 
সম্পাঁদন : শ্রীকানাই সামন্ত । 


ভগ্রহৃদয় 
রবীন্দ্রপাগুলিপি পর্যালোচনা 
ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্রহদয় ১২২৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত । 
অত:পর রবীন্দ্র-রচনীবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্ততূক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দর- 
ভবনে সংরক্ষিত রবান্্রপাগুলিপির পুঙ্থীনুপুঙ্খ আলোচন] বা পর্যালোচনা । পাঁগুলিপিচিত্র 
সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীকাঁনাই সামন্ত । মূল্য ২৫ টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ত্রী । কলিকাতা ৭৩ 
২১০ বিধান সরণি । কলিকাতা ৬ 


১১ 
১৪) 


২৫ 


২৬ 
২৭ 


৫8 


পাদটীকা 


৩০ 


সংশোধন 


অশুদ্ধ 
1825 


তার 
তার প১দশায় 
ভার 
করতে পারলেন 
ধতুসংগাতগুলিকে 
ছিল লক্ষ্য । 
পৃ ২০৪৯ 
নেমেছে। 

প্‌. ২৫৩ 

/59 


শুদ্ধ 

1895 

তাহার 

পঠদশ।য় 

তিনি 
করিতে পারিলেন 
খতুসংগাতকে 
ছিল কথার লক্ষ্য। 
প্‌. ২০৩ 
নেচেছে। 


পৃ. ১৫৩ 
19 




















রবীন্দ্রভারতী বিশ্বব্দ্ালয় প্রকাশন! 

পুস্তক ॥ 
কথা ও স্থুর, ধূর্জটিপ্রসীদ মুখোপাধ্যায় : ২৫০০; বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, 
ড. অরুণকুমীর বন্থ : ৪৫০০) রবীন্দ্র শিল্পতব, ড. হিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় : ৮'০০; 
রখীন্দ্রদর্শন, ড. হিরণবয় বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৬:০০; পট-দীপ-ধবনি, অমর ঘোঁষ : 
৫০'০০) বাংলা লোঁকনাট্য সমীক্ষা, ড. গৌরী প্রসন্ন ঘোষ : ১৬:০০; সঙ্গীত রত্বীকর, 
শার্দদেব : ১৮০০) গীতার্থ চিন্তা, অধ্যাঁপক চক্রবর্তী : যন্ত্স্থ | 

পত্রিকা ॥ 

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র : রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, ২১শ বর্ষ 
বাষিক চাঁদা ১২'০০; প্রতি সংখ্যা ৩*০০ 

বাষিক : 
অর্থনীতি বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৮০ : ১০০০ বাংল! বিভাগীয় পত্রিকা, ওয় বর্ষ : 
৪০০) রবীন্দ্রসঙ্গীত, ১ম বর্ষ : ৫০০; যন্ত্রঙ্গীত ১ম বর্ষ: ৬-০০) নৃত্যস্গীত, 
১ম বর্ষ : ৬*০০, চিত্রীস্কণ, ১ম বর্ষ : ১০*০০ 

বিরয়কেন্ত্র | 
১। মহষিভবন, ৬।৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাঁতা৷ ৭ 
২। মরকতকুপ্ত, ৫৬।এ, বি. টি. রৌড, কলিকাতা ৫০ 

পরিবেশক ॥ জিজ্ঞাসা 

১৩৩এ, রাঁসবিহীরী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯ এবং ১।এ, কলেজ রো, কলিকাঁতা৷ ৯ 









০০০ 
০০০০ 


৮ নে হী র্‌ 
1 


টি 


২ 
] 


সংকলন ১৩, কী শ্রাবা। ১৩৯, 


রবীন্দ্র বীক্ষা 


চে 


রি টি. ্ চর চর 
৬: এরু 2 2 






টু ক 7 
৯০ ৭৯ ক 
কত পচ আত ৯৮ ৮ চর 
রঃ রর কি. ৮ নু ্ শা 
নি ক পক তি স্‌ 
চি ৯৮ টড: রদ 
রা ৯ হ 8 ই ৯ 
ঙ্জ বি ক 
৮ চর এ রি 22 ্ ্ 
রর ন্‌ রি রঃ নর মে : 
্ রঃ 3৯ বদি ক. চা রি ৬১৪৯ 
্ ৯ ৫ পপ চে ক্ষত ৯ 
রম ৭ চি প্ ন্ ্ 
চি ৯৩০ রঃ ্ 
টা রি রি 
রি ্ ৰ 
ন্‌ নও কে ১৪ টি তে 888 
রঃ রি টিপ 
টে চর ছু জি ০ ৪ 
র্‌ ্ * ্ ১১ 4 ৮ , 
ন্‌ ৯ বলি, ২ কউ ৮ ক ১ পরি 
* র্‌ চা ৮ এ রর চে * ৬ - 
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রবীন্দ্রবীক্ষা 


রবীক্চর্চাপ্রকল্পের ষান্মাসিক সংকলন 


সংখ্যা ১৩ 





বিশ্বভারতী 
শাস্তিনিকেতন 


ত্রয়োদশ সংকলন : ২২শে শ্রাবণ ১৩৯২ । ৭ আগস্ট ১৯৮৫ 
রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক প্রকাশিত 


সম্পাদক : শ্রশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
সহযোগী সম্পাদক : শ্রাচিত্তরঞ্জন দেব 


মুদ্রক : শ্রীশিবনথ পাল 
প্রিন্টেক 
২ গণেক্জর মিত্র লেন | কলিকাতা ৪ 


বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্রনাথ ও রখীন্দ্ুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাঁজ চলছে তার ধাঁরার সঙ্গে পাঁঠককে যুক্ত করার 
উদ্দেশ্ঠ নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথ। রবীন্দ্রর্চ।-প্রকল্পের প্রযত্ধে ষাঁমাসিক সংকলন -রুপে রবীন্দ্রবীক্ষা 
প্রকাশিত হল। পত্রিকার ব্ষয়ণস্ত হিসেবে থাকবে : 


রং 


ঁ 


এ 


ও 


২৪৩ 
0০ 


সী 


০ 


৮৫ 


রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাঁংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্ত বিশ 
চিঠিপত্র ও রচন]। 

শত্তিনিকেতন রবীন্দভণনে সংগুহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ-পা পল লপির বাঁ রবীন্দ্রনথ- 
সম্পকিত পাওঁলিপির অগ্রচারিত বা বিরলপ্রট(রিত সুচী, বিবরণ ও পাঠ। 
রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অগ্যান্ত বস্র তালিকা ও বিবরণ | (মন : 

ক. রখান্দ্র-অস্কিত চিত্রাবলি। 

খ. রবীন্দ্র-প্রতিকতি ও রবীন্দর-প্রাসর্দিক চিত্রাবলি | 

দেশে বিদেশে নাঁন। প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবান্দ্র-পাঁওুলিপি খা রখান্ধ- 
প্রাসঞ্জিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ 9 চিত্র । 

নান। উপলক্ষে রবীন্ধ-সংবর্ধনা এবং রবীষ্নাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতি- 
ভাষণ-- এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্বৃতিলিখন। 


£ রবীন্দ্রনাঁথ-প্রযো|জত অভিনীত নাটিক হৃত্যনাটা গীতিনাট্য খতু-উংসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান- 


সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ । 

রবীন্দ্র-পরিবাঁর বাদ্ধবগোা ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার "২যথ বিচার 
বিবরণ ও তালিকা , 

রবীন্দ্রনাথ-সম্পকিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সুচী । 

রবীক্্নাথ ও রবীন্্-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ | 


রবান্দবীঙ্গার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দরান্ুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহীন্ুভূতি ও সহ- 
যোগিতা৷ প্রার্থণীয়। 


নিমাইসাধন বস্তু 


শান্তিনিকেতন উপাচার্য 
২২শে শ্রাবণ ১৩৯২ বিশ্বভারতী 


রচনা 
জীবনস্থৃতি - প্রথম পাওুলিপি 
ঘটনাপ্রবাহ ও অন্ঠান্তি প্রসঙ্গ 


বিশেষ ভর্জিমায় মনুষ্য 
নৈসগিক দৃশ্য 


রবীন্দ্রপাঁগুলিপিচিত্র 


বিষয়-সুচী 


লেখক 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


চিত্রস্চী 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “অঙ্কিত 
রবীন্দ্রণাথ ঠাকুব -অঙ্কিত 


জীবনস্থৃতি " প্রথম পাওুলিপি ভূমিকা । এক পৃষ্ঠা 
“নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ অধাঁয়ের এক পৃষ্ঠা 


চিত্র পরিচয় ॥ 


ষ্ঠ 


৮৪১ 


প্রচ্ছদ 
প্রবেশক 


প্রচ্ছদ ॥ বিশেষ ভঙ্গিমায় মনুষ্য । পাঁ্বচিত্র | স্বাক্ষর রবীন্দ্/আডিয়ার! 
২৯।১০।৩৪ | কাঁগজের উপরে কালি, কলম, ক্রেয়ন ও পেনসিলের কাঁজ 


৩৮'৫ ৮৫৫ সেন্টিমিটার । 


রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ৩৪০.1০০-২১৭৬'১৬ 


প্রবেশক ॥ নৈসগিক দৃশ্ঠ | স্বাক্ষর-_রবীন্দ্র!১৬. ৮. ১৯৩৬ 
কাগজের উপর ক্রেয়ন এবং প্যাঁস্টেলের কাজ ৩৮ € ২৪*৫ সেন্টিমিটার | 


ববীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ৪৪ ১1০০২২৭৭1১৬ 


জীবন্মৃতি 


প্রথম পাঁগুলিপি 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





এর কা লন ৫০৫ কিমি 2 এনা এলেই 
প্র নেক পি নিশি কোনে পরি উতপোচত বেক পরি 
নি ৪৯৮৯৩ শি গিনি এএন একস পপ ও নিত৮ 
৯১শিতিতো এব শির পনি তকষহিগিত একটিভ এষা 
| সি সম্বিত 2 গেসিতিযত তের পিটার 
পািালিী। ৃ 

7758 ৮৮৮ পে, ১৫৮৭7 ও ঠঠিবঝাতিঠপ 
১৮৮ এপই চিরে ] €)2৯৯০ট বত7 নিম ধু 
৮০৯ পতেহী এব নি ১৩৯৩ত একর আজ ননী সা 

শিক ও ভিলা পরম ঠা সেক্স, ৩পহসআসেষ্ছে কস ঈতি্টসির 89275 

লাচিতিকতে | ৩৮ ৫ পট কোল কাধ ঠপনিতগ। ফেক ৮ 
ধরন ওকে দক রক প্থৰ +১/ এমনি লারিতি ন)বন কে সন 


বরহাঞন্লে | ৰ 
জীবনস্মত ॥ প্রথম পাগুলিপির প্রথম পৃষ্ঠার পাওুলিপিচিত্র 
শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ 


[ তৃমিকা ] 

আমার জীবনবৃত্বাস্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে । সে অনুরোধ পালন করিব 
বলিয়৷ প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা 
জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বসিলে যে অহমিকা আসিয়া পড়ে 
তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই | 

ধাহারা সাধু এবং ধাহারা কম্মবীর তাহাদের জীবনের ঘটন! ইতিহাসের 
অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়-- কেননা, তাহাদের জীবনটাই 
তাহাদের সব্ধবপ্রধান রচনা । কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহ! ত সাধারণের 
অবজ্ঞ। বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে-- আবার জীবনের 
কথা কেন ? 

এই কথ মনে মনে আলোচনা করিয়া আমি অনেকের অনুরোধ সত্বে নিজের 
জীবনী লিখিতে কোনোদিন উৎসাহ বোধ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজের 
জীবনটা এমন একট জায়গায় আসিয়া ঈ্াড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া 
তাকাইবার অবকাশ পাওয়া! গেছে ; দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার 
যেন সুযোগ পাইয়াছি। | 

ইহাঁতে এইটে চোখে পড়িয়।ছে যে, কাব্যরচন। ও জীবনরচনা ও ছুটা একই 
বৃহৎ রচনার অঙ্গ | জীবনটা যে, কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে 
নয়, তাহার তত্ব সমগ্র জীবনের অস্তর্গত। 

কর্মবীরদের জীবন কন্ম্রকে জন্ম দেয়, আবার সেই কর্ম তাহাদের জীবনকে 
গঠিত করে। আমি ইহ! আজ বেশ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবন যেমন 
কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে। 

আমার হাতে আমারই রচিত অনেকগুলি পুরাতন চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে 
_ বর্তমান প্রবন্ধে মাঝে মাঝে আমার এই চিঠিগুলি হইতে কোনো কোনো 
অংশ উদ্ধত করিব। আজ এই চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে ১৮৯৪ সালে লিখিত 
এই কট কথা চোখে পড়িল :-_ 

“আমি আমার সৌন্দর্ধয-উজ্জ্ল আনন্দের মূহুর্ত গুলিকে ভাষার দ্বারা বারস্বার 
স্থায়িভাবে মুষ্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অস্তর্জীবনের পথ স্থগম হয়ে 


৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ 


এসেছে। সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা 
চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকাঁর মত থাকৃত, ক্রমশঃ এমন দৃঢ় বিশ্বাসে এবং 
সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না । অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং 
অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অস্তর্জগৎ, জীবনের অস্ত- 
জর্খবন, সেহগ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠচে_- 
নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে-- অন্তের কথা থেকে আমি এ 
জিনিষ কিছুতে পেতুম না” 

এই রকমে পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মত রচিত আমার জীবন 
ও কাব্যগুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবে না। কিন্ত 
তেমন করিয়া লেখা নিতান্ত সহজ নহে । তেমন সময় এবং স্বাস্থ্যের স্থুযোগ 
নাই, ক্ষমতাও আছে কিনা সন্দেহ করি। 

এখন উপস্থিত মত আমার জীবন ও কাব্যকে জড়াইয়া একটা রেখাটানা 
ছবির আভাসপাত করিয়া যাইব। যে সকল পাঠক ভালবাসিয়া আমার লেখা 
পড়িয়া আসিয়াছেন তাহাদের কাছে এটুকুও নিতান্ত নিক্ষল হইবে না। আমার 
লেখা ধাহাঁরা অন্ুুকূলভাবে গ্রহণ করেন না তাহারাও সম্মুখে বর্তমান আছেন 
কল্পনা করিলে তাহাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কৌচে কলম সরিতে চায় না 
অতএব এই আত্মপ্রকাশের সময় তাহাদিগকে অন্তত মনে মনেও এই সভাক্ষেত্রের 
অন্তরালে রাখিলাম বলিয়া! তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। 

আরম্তেই একট কথ। বলা আবশ্যক, চিরকালই তারিখ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত 
কাচা । জীবনের বড় বড় ঘটনারও সন তারিখ আমি ম্মরণ করিয়া! বলিতে পারি 
না। আমার এই আসামান্য বিস্মরণশক্তি, নিকটের ঘটনা এবং দূরের ঘটনা-__ 
ছোট ঘটন1 এবং বড় ঘটনা-_ সর্বত্রই সমান অপক্ষপাত প্রকাশ করিয়া! থাকে । 
অতএব আমার এই বর্তমান রচনাটিতে সুরের ঠিকানা যদ্দি বা থাকে তালের 
ঠিকানা না! থাকিতেও পারে। 

প্রথমে আমার রাশিচক্র ও জন্মকালটি ঠিকুজি হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম 1 | 
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কৃষ্ণা ত্রয়োদশী 
সোমবার 


ইহা হইতে বুঝা যাইবে ১৭৮৩ সম্বতে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৬১ খুষ্টা্ধে ২৫শে 
বৈশাখে কলিকাতায় আমাদের জোড়াঞ্সাকোঁর বাটীতে আমার জন্ম হয়। ইহার 
পর হইতে সন তারিখ সম্বন্ধে আমার কাছে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিবেন না। 


আমার বাল্যকাহিনী | 
শিক্ষারস্ত 


আমর] তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম-_ আমার দাদা সোমেন্্রনাথ, 
আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ এবং আমি । দাদা এবং সত্য উভয়েই আমার চেয়ে 
ছুই বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু তাহারাও যখন গুরুমশায়ের কাছে পড়িতে 
আরম্ভ করেন সেই সঙ্গে আমারও শিক্ষা সুরু হয়। তখন এতই ছোট ছিলাম 
যে সে ঘটনা আমার কিছুই মনে নাঈ-_ এইজন্য আমি যে কোনো একদিন 
বিদ্যারস্ত করিলাম তাহা আমার সম্পূর্ণ স্মরণের অতীত হইয়া গেছে। 

এই সময়ের প্রথম যে কথা মনে পড়িতেছে সে ইস্কুলে যাইবার প্রস্তাব । 
দাদা এবং সত্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হইয়া ইস্কুলে যাইতে আরম্ত 
করিয়াছেন_-আমি নিতান্ত ছোট বলিয়া! তখনো এই গৌরবের অধিকারী হইতে 
পারিনাই। আমার পক্ষে ইহা! অসহা হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলি কাঁরণ 
ছিল। এক প্রথমত বয়সে ছোট বলিয়। গণ্য বা নগণ্য হইবার অবমানন! ছোট 
বয়সে বড়ই বাজে,__ তাহার পরে, বাঁড়ি হইতে কখনো বাহির হই নাই, পূর্বে 
কখনো গাড়িতেও চডি নাই-_ তাই, সত্য যখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
বাহিরের রাস্তাঘাটে সহিত তাহার নৃতন পরিচয়ের উচ্ছাস অতিরঞ্জিত ভাষায় 


৬ রবীন্তবীক্ষা-১৩ 


ব্যক্ত করিত তখন আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। তাই দাদা ও সত্য ইস্কুলে 
যাইবার সময় আমি প্রতিদিন কানন! জুড়িয়া দিলাম । মনে আছে সেই সময়ে 
আমাদের বাড়ির শিক্ষক একটি চপেটাঘাত সহ আমাকে এই সারগর্ভ কথাটি 
বলিয়াছিলেন :__ এখন ইস্কুলে যাইবার জন্য যেমন কাদিতেছ ইন্কুলে না যাইবার 
জন্য তেম্নি কান্না অনেকদিন কাদিতে হইবে । সেই শিক্ষকের নাম এবং আকৃতি 
আমার কিছুই মনে নাই-_ কিন্তু সেই গুরুবাঁক্য এবং গুরুতর চপেটাঘাতটি স্পষ্ট 
মনে জাগিতেছে। মনে থাকিবারই কথা-_ কারণ, এতবড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী 
আমার আর কখনো কর্ণগোচর হয় নাই । 

কান্নার জোরে আমিও অকালে ইন্কুলে ভত্তি হইলাম। সে ইন্কুলের স্মৃতিও 
অত্যন্ত অম্পষ্ট। সেখানে কি লাভ করিয়াছিলাম মনে নাই কিন্তু শাস্তিগুল! মনে 
পড়ে। সে শাস্তি আমি পাইতাম, কি, অন্য ছেলেরাও পাইত আমি দেখিতাম, 
তাহাঁও নিশ্চয় বলিতে পারি না। একটা শাসনপ্রণালী মনে আছে, ছেলেকে 
বেঞ্চে দাড় করাইয়! তাহার ছুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের যত শ্লেট একত্র 
করিয়া চাঁপাইয়া দেওয়া! হইত । 

অতি অল্প বয়সেই পড়িতে শিখিয়াছিলাম। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আমি 
নিতান্ত শিশুকালেই পড়িয়াছি। সেই রামায়ণ পড়ার একটি দিনের ছবি আমার 
মনে স্পষ্ট জাগিয়া আছে। সেদিন মেঘলা দিন ছিল আমাদের বাহির বাড়িতে 
রাস্তার সম্মুখের লম্বা! বারান্দাটাতে খেলিতেছিলাম। মনে নাই সত্য কি কারণে 
আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য “পুলিসম্যান” “পুলিস্ম্যান” করিয়া েঁচাইতে 
লাগিল। আমার বিশ্বাস ছিল পুলিস্ম্যানকে ডাকিয়া তাহাকে বলিলেই হইল 
যে, এ লোকটাকে পুলিসে লইয়া যাও-_ অম্নি সে গ্রেফতার করিয়া লইয়া 
যাইবে-_ ইংরেজ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আমার ধারণাটা! এইরকমেরই ছিল। সুতরাং 
অত্যন্ত ভয় পাইয়া আমি বাড়িভিতরে পালাইয়া আমিলাম। ব্যাকুলভাবে 
মাকে আসিয়া বলিলাম আমাকে পুলিসের হাতে ধরাইয়া দিবার জন্ত সত্য ব্যবস্থা 
করিয়াছে। ভয় ভাঙাইয়া আমাকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিতে হইয়াছিল। মনটা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেও তখনো বাহিরে যাওয়া নিরাপদ 
মনে করিলাম না; দিদিমা আমার মাতার কোনে! এক সম্পর্কে খুড়ী-- যে 
কৃত্তিবাঁসের রামায়ণ পড়িতেন সেইটি সংগ্রহ করিয় মায়ের ঘরের দ্বারে চৌকাঠের 
উপরে বসিয়া বইখানি কোলে লইয়া পড়িতে লাগিলাম। সম্মুখে অস্তঃপুরের 


জীবনস্ৃতি ্ 


উঠান চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ 
হইতে অপরাছ্ঠের মলিন আলোক আসিয়৷ পড়িয়াছে-_ এবং রামায়ণ পড়িতে 
পড়িতে জানকীর-ছুঃখে আমার ছুইচোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। 


বাহিরের সঙ্গে পরিচয় 


তখন আমাদের বাঁড়ির শাসন খুব কড়া ছিল। আমরা কয়েদীর মত বন্দিভাবে 
থাকিতাম-__ এবং আমাদের চাকর এই জেলের দারে'পার নত ছিল। বাহির- 
বাড়িতে দক্ষিণের দিক্রের কয়েকটি ঘরে বাড়ির সমস্ত চাকরদের থাকিবার জায়গা 
ছিল-- আমরা দিনের অধিকাংশ সময়েই তাহাদের হেপাজতে থাকিতাম। 
ঘরটি দোতলার উপরে । জালনার ঠিক নীচেই একটি ঘাটবাধানো পুকুর ছিল 
ও সেই পুকুরের পূর্ববধারে প্রাচীরের গায়ে একটি প্রকাণ্ড চিনে বটগাছ ছিল-_ 
পূর্ববপ্রান্তে এক সারি নারিকেল গাছ। তখন কলিকাতার রাস্তায় জল সেচনের 
জন্য বাঁধানো নালা বাহিয়! গঙ্গার জল আসিত। আমার পিতামহের আমল 
হইতে সেই নালার সঙ্গে এই পুক্ষরিণীর যোগ ছিল। সেই নালার জল যখন 
ছাড়া পাইয়া ঝরণার মত পুকুরের মধ্যে আসিয়! পড়িত তখন সেই দৃশ্য আমাদের 
কাছে ভারি কৌতুকের ছিল । 

মনে আছে এই তোষাখানার দক্ষিণদিকের ঘরে যখন আবদ্ধ হই থাকিতাম 
তখন শ্যাম বলিয়া আমাদের একটি যশোহর জেলার চাকর আমার চারিদিকে 
খড়ি দিয়া একটি গণ্ডি আকিয়া দিত এবং বুঝাইয়া যাইত যে, এই গপ্ডির বাহিরে 
যদি অসি তবে বিষম কাণ্ড হইবে । গণ্ডিটা যে কি গুরুতর ব্যাপার তাহা 
পূর্বেই রাঁমায়ণে পড়িয়াছি-__ এই গপ্ডিলজ্ঘন করিয়াই ত সীতা মুক্ষিল ঘটাইয়া- 
ছিলেন। তাই, পাহারা থাক্‌ বা না থাক এ খড়ির গণ্ডিটাকে না মানিয়া থাকিতে 
পারিতাম না। রবিবার প্রভৃতি ছুটির দিনে সেই গণ্ডির মধ্যে নিশ্চল হইয়া! 
বসিয়া দক্ষিণের জান্লার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটা পর্য্যা- 
লোচন] করিয়া কাটাইতাম | সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে 
স্নান করিতে আসিতেছে । তাহাদের কে কখন আদিবে আমার জানা ছিল । 
প্রত্যেকের স্নানের যে বিশেষত্ব ছিল তাহাও আমার পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। 
কেহব! ছুই কানে আঙুল চাঁপিয়া ঝুপ ঝুঁপ করিয়া কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া 
যাইত,__ কেহবা ডুব না দিয় ক্রমাগত গামছা! দিয়া জল তুলিয়া মাথায় ঢালিত, 
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কেহবা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবাঁর জন্য বারবার ছুই হাতে জল 
কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধন? করিয়া ডুব পাঁড়িত, কেহবা একেবারে 
আসিয়াই বিন! ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়! পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত 
- কেহবা জলের মধ্যে নামিয়াই একনিশ্বাসে কতকগুলা শ্লোক উচ্চারণ করিয়া 
লইত, কেহবা বক্ষের কাছে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ববমুখে দীড়াইয়া নিঃশব্দে জপ 
করিত। স্লানের পালা শেষ হইতে ছুপুর একটা হইয়া যাইত। তাহার পরে সমস্ত 
নিস্তব্ধ, কেবল রাজহাসগুলে। সারাবেলা ডুব মারিয়া মারিয়া গুগলি খাইত 
এবং চঞ্চচালনা করিয়া পিঠের পালকগুলা সাফ করিতে থাকিত। বটগাছটা আমার 
কাছে বড় রহস্তময় ছিল। তাহার গুড়ির কাছে অনেকগুল। ঝুরি নামিয়া একটা 
অন্ধকারময় জটিলতা! স্থষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে আমার বাল্যকল্পনা 
ভয়ে ভয়ে পদার্পণ করিয়া কত কি যে দেখিত তাহা স্পষ্ট করিয়া বল! আমার 
পক্ষে কঠিন। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম-_ 
নিশি-দিসি দাড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট, 
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগে' প্রাচীন বট । 

কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায় ! ষে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
দর্পণ ছিল তাহাঁও এখন নাই-_ যাহারা স্নান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যেও 
অনেকেই এই বটগাছের অন্তহিত ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে । আর সেই 
ছোট ছেলেটিও আজ আপনার চারিদিক হইতে নানাপ্রকার ঝুরি নামাইয়া 
দিয়া একট] বটেরই মত প্রকাণ্ড ভারাক্রান্ত জটিলতার মধ্যে সুদিন ছুর্দিনের 
ছায়ারৌন্্রপাত গণন। করিতেছে । 

বাড়ির বাহিরে আমাদের গতিবিধি নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বপ্রকতিকে আমি 
আড়াল আঁবডাল হইতে দেখিতাম। সে আমার কাছে রহস্তে পরিপূর্ণ ছিল। 
সে বাহির হইতে দূর হইতে আমার অস্তঃকরণকে এমন করিয়া লুন্ধ করিত যে 
তাহা আমার পক্ষে বেদনাকর হইয়া উঠিয়াছিল। বাহির বলিয়া একটি পদার্থ 
ছিল যাহা! আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ, যাহার শব্দ গন্ধ, দ্বার জানলার 
ভিতর দিয়া আমাকে ধরা দিয়া যাইত। সে যেন আমার সঙ্গে খেলা করিতে 
চাহিত কিন্তু তাহার বৃহৎ খেলাঘরে যাইবার কোনো পথ আমার কাছে খোল৷ 
ছিল না_ সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ব__ সেই জন্যই প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল 
প্রবল কিন্ত মিলনের উপায় ছিল কোথায়। আজ ত আমার চাকর সেই শ্ঠাম 
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নাই, আজ ত আমার চারিদিকে সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে-- আজ ত ঘরের 
দ্বার মুক্ত ! তবু কি সব গণ্ডি মুছিল, সব দ্বার খুলিল? বাহির এখনো ত সেই 
বাহির হইতেই আমার কাছে আনাগোনা করিতেছে! তাহার শশিতারাখচিত 
নীলাঞ্জনটি আমার চোখের সাম্নে দিয়া ঝল্মল্‌ করিয়া যাইতেছে । আমি কোন্‌ 
চোরাপথ দিয়া বাহির হইয় পাঠশালা! পালানো ছেলের মৃত ইহার অপরিসীম 
দূরত্বের মধ্যে একবার ছুটিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া আসিতে পারি । বড় হইয়। 
যে কবিতাট। লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে__ 


খাচার পাখী ছিল সোন!র খাচাটিতে 
বনের পাখী ছিল বনে। 

একদ1 কি করিয়া মিলন হল দোহে 
কি ছিল বিধাতার মনে ! 

বনের পাখী বলে, "খাচার পাখী ভাই, 

বনেতে যাই দৌহে মিলে 1” 

খাঁচার পাখী বলে, “বনের পাখী, আয়, 
খাচায় থাকি নিরিবিলে !” 

বনের পাখী বলে_ “না, 

আমি শিকলে ধরা নাহি দিব !” 
খাচার পাখী বলে, “হায়, 

আমি কেমনে বনে বাহিরিব !” 


আমাঁদের বাঁড়িভিতরের প্রাচীরের ছাদ আমার মাথা! ছাড়াইয়া উঠিত। 
তাহারই মাঝে মাঝে ছুই চারিখানি ইটের যে ফাক ছিল তাহারই ভিতর দিয়া 
এক একদিন মধ্যান্ছে এই খাঁচার পাখীর সঙ্গে এ বনের পাখীর পরিচয় চলিত। 
এই প্রাচীরের ফাঁক দিয়! দেখিতাম আমাদের বাড়িভিতরের বাগানের নারিকেল 
তরুশ্রেণীর অপ্রকাশপথে আমাদের পাড়ার সিঙ্গির বাগানের পুকুরটার জলরেখা 
বিকৃঝিক্‌ করিতেছে,__ তাহা ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে তরুচুড়ার সঙ্গে মিশিয়া 
কলিকাতীসহরের বিচিত্র আয়তনের উচ্চনীচ দেয়াল ও ছাদের শ্রেণী মধ্যাহুরৌদ্ত্ে 
প্রথর শুভ্রতা বিস্তার করিয়া পূর্বদিকের দূর দিগন্তসীমার পাঙুর নীলিমার মধ্যে 
উধাও হইয়া চলিয়া! গেছে । সেই ছাদে ঢাকা নিস্তব্ধ বাড়িগুলা তাহাদের এক 
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একটা চিলের কোঠাকে নিশ্চল তর্জনীর মত তুলিয়া আমার কাছে কি সকল 
অপরূপ কাহিনী সঙ্কেতে বলিবার চেষ্টা করিত। 

ভিক্ষু যেমন রাজভাগ্ারের গরাদেগুলার বাহিরে দীড়াইয়া চাঁবিবন্ধ সিন্ধুক- 
গুলার ভিতরে কত আশ্চর্য রত্বমাণিক্য কল্পনা করে__ আমিও তেমনি এ সুদূর 
অজ্ঞাত বাড়িগুলির মধ্যে কি খেলা, কি স্বাধীনতা, কি আনন্দের ছবি কল্পন। 
করিতে থাকিতাম তাহা বলিতে পারি না! মাথার উপরে আকাশ পরিপূর্ণ 
নিস্তব্ধ খরদীপ্তির বহুদূর প্রান্ত হইতে চিলের তীক্ষ ডাক আমার কানে আসিয়া 
পৌছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবান্মৃপ্ত বাড়িগুলির সম্মুখ 
দিয়া পসারী স্থুর করিয়া পসরা হাকিয়া যাইত * তাহাতে আমার মনকে 
একেবারেই উদাস করিয়া দিত। 

আমাদের বাড়িভিতরের অনাদূত বাগাঁনটিতে একটি বড় বিলাতি আমড়া, 
একটি বাতাবিলেবু, একটি কুলগাছ এবং এক সারি নারিকেল প্রধান স্থানি 
অধিকার করিয়া ছিল। মাঝখানে একটি চাতাল বাঁধানো ছিল তাহা ফাটিয়া 
ভাড়িয়া তাহার মধ্যে ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপুরর্বক জবর- 
দখল স্থাপন করিয়াছিল। একটা লুপ্তপ্রায় উদ্যানপথের ছুইধারে গোট কতক 
উপেক্ষিত ফুলগাছ সাবেক দস্তর স্মরণ করিয়া খতু অনুসারে যথাসাধ্য ফুল 
ফুটাইতে চেষ্টা করিত। উত্তরকোণে একট! টে'কিঘর ছিল সেইখানে গৃহস্থালি 
প্রয়োজনে কখনো কখনো অস্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত কিন্ত বাগানের মর্ধ্যাদা 
ছিল না । আমি শরতের প্রত্যুষে সধ্যোদয় হইতে না হইতে কিসের টানে এই 
বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম-_ শরতের শিশিরার্দ হাওয়াটি ঘাসপাতার 
গদ্ধ লইয়া আমাকে কি মোহে অভিভূত করিত-_ বাগানের পুর্ধপ্রান্তের 
নারিকেল পল্লপবের ভিতর দ্রিরা কাচ সোনা-ঢালা শরতের প্রভাত আমার কাছে 
কি আনন্দমৃত্তি প্রকাশ করিত তাহ! স্মরণ করিয়া পরে কোনো কোনো! কবিতায় 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্ত কিছুই প্রকাশ করিতে পারি নাই । 

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমার চার বৎসর বয়সের শিশুপুত্রের কথা আলোচনা 
করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহাতে আছে-_ “খোকা! যখন নিমগ্ন- 
ভাবে বসে থাকে তখন ওর মনের মধ্যে আমার প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে। 
দেখতে ইচ্ছা করে ওদের এ অল্প ভাষার দেশে প্রদৌোষের আলোতে ভাবগুলো 
কি রকম অনিদ্ধিষ্ট মূত্তিতে আনাগোনা করে। আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার 
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কথা একটু একটু মনে পড়ে কিন্ত সে এত অপরিক্ফুট যে ভাল করে ধরতে 
পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকালবেলায় অকারণে অকনম্মা 
খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত | তখন পুথিবীর চারিদিক রহস্তে আচ্ছন্ন 
ছিল।-.. গোলাবাড়িতে একট বাঁখারি দিয়া রোজ রোজ মাটি খু'ড়তেম, 
মনে করতেম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে 
খানিকটা! ধূলে। জড় করে তার ভিতর কত্তকগুলো৷ আতা বিচি পু'তে রোজ 
যখন-তখন জল দিতেম--ভাবতেম্‌ এই বিচি অস্কুরিত হয়ে উঠ,ন সে কি একটা 
আশ্চর্য ব্যাপার হবে। পুথিবীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, 
-_বাঁড়িভিতরের বাগানের নারকেলগাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার 
ছাঁয়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, “ভারের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়- 
বাদলা-_ সমক্জ জড়িয়ে একট] বৃহৎ অদ্ধ পরিচিত 'প্রাণী নানা মুত্তিতে আমাকে 
সঙ্গদান করত। কুকুর বিড়াল ছাগল বাছুর প্রস্তুতি জন্তদের সঙ্গে শিশুদের 
যেমন এক প্রকার আন্তরিক মিল আছে তেমনি এই বৃহৎ বিস্তৃত চঞ্চল মুক 
বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে তার একট। হৃদয়ের যোগ আছে ।” 


ঘর ও ইস্কুল 
সন্ধ্যার পরে বাড়ির মধ্যে আসিয়া দেখিতাম মাঁ প্রদীপের আলোকে বসিয়া 
তাহার খুঁড়ির সঙ্গে বিস্তি খেলিতেছেন। তাহার বিছানার উপরে বাঁপ দিয়া 
পড়িয়া! প্রথমে এক চোট চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া লইতাম। বাহিরে সেজদাদা, 
বিষুর কাছে গান শিখিতেন। তাহারি ছুই একটা পদ আমি যাহা শুনিয়া 
শিখিতাম তাহাও কোনোদিন গলা ছাড়িয়া দিয়! মাকে আসিয়া! শুনাইতাম, 
তাহার পর আহারান্তে তিন বালকে বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিলে আমাদের 
অতি সেকেলে কোনো একটি দাঁসী-- শঙ্করী হৌক, প্যারি হৌক, তিনকড়ি 
হৌক, কেহ একজন আসিয়া আমাদিগকে রূপকথা শুনাইত। ভাগ্যে, তখন 
সাহিত্যবিচারশক্তিটা এখনকার মত খরধার ছিল না সুয়োরাণী, ছয়োরাণী, 
রাজকন্যা, রাজপুত্রের কথা যতবার যেমন করিয়াই পুনরুত্ত হইত, অস্তঃকরপটা 
নববর্ধার চাতক পাথীটার মত উদ্ধীমুখে হা করিয়া শুনিত। আমি বিছানার যে 
প্রাস্তটাতে শুইতাম তাহার সম্মুখেই ঘর বিভাগ করিবার জন্য একট! কাঠের 
বেড়! ছিল সেই বেড়ার গায়ের চুণকাম মাঝে মাঝে স্থলিত হইয় শাদায়কালোয় 


১২ রবীন্রবীক্ষা-১৬ 
নান! প্রকারের রেখ। রচনা করিয়াছিল-_ সেইগুল! মশারির ভিতর হইতে আমার 
কাছে নান! প্রকারের ছবি রূপে উদ্দিত হইত এবং আসন্ননিদ্রায় অলসচক্ষে অর্ধ 
জাগরণের বিচিত্র স্বপ্নমাল! রচনা করিত । 

এই সময়ে ঈশ্বর নামে একটি নৃতন চাঁকর আমাদের কাছে নিযুক্ত হইল, সে 
ব্যক্তি গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। তাহার বিজ্ঞজনোচিত গাস্তীধ্য এবং 
বিশুদ্ধতাষ! প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া আমার গুরুজনেরা হামিতেন। এই লোকটি 
আমাদিগকে শান্ত রাখিবার একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় 
তোষাখানায় রেডির তেলের ভাঙা সেজের চারিদিকে আমাদিগকে জড় করিয়া 
ঈশ্বর রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইত-_ অন্য ছুই একজন কৌতুহলী চাকর 
আসিয়াও জুঁটিত, একটা রীতিমত সভা বসিয়া যাইত-_- মাঝে মাঝে শান্স্রঘটিত 
প্রশ্নও উঠিত এবং ঈশ্বর বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাঁংস! করিয়া দিত। 

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না। যখন নম্মাল 
স্কুলে ভপ্তি হইলাম তখনকার স্মৃতিটা তেমন ঝাপসা নয়__ এবং কোনো অংশেই 
তাহা লেশমাত্র মধুর নহে । ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস পধ্যস্ত আমি নন্মাল স্কুলে 
ছিলাম কিন্তু কোনো ছাত্রের সঙ্গে মিশিতে পারি নাই। একটার সময় ছুটি 
হইবামাত্র জলখাবারের জায়গায় আমাদের বাড়ির চাকরের কাছে গিয়া বসিয়া 
থাকিতাম। এই নন্মাল স্কুল আমার কাছে এত বড় বিভীষিকা ছিল যে এখানে 
দীর্ঘকাল পড়িতে হইবে মনে করিয়া সেই নিতান্ত অল্প বয়সেও নিজের জীবনকে 
ছুঃপহ বলিয়া বোধ হইত। যখন কিছু উপরের ক্লাসে পড়িতাম তখন ছুটির 
সময়ে কোনোমতে ছাত্রদের হাত এড়াইয়া স্থপারিপ্টেণ্ডে্ট গোবিন্দবাবুর ঘরের 
পাশে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের ঘরে গিয়া একলা বসিয়া থাকিতাম। সেই ঘরের মুক্ত 
দ্বার দিয়! মধ্যাহ্কালীন কলিকাতা সহরের হন্ম্যশ্রেণীর জনহীন ছাদগুলির দিকে 
চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিতাম। বেশিরকম গৃহপালিত ছিলাম বলিয়াই বোধ 
করি স্কুলের ছাত্রদের ভাষা ও আচরণ আমাকে যেন একটা কি ঘৃণ্য পদার্থের 
দ্বারা আঘাত করিত,__ সমস্তই অশুচি ও অপমানকর বলিয়া আমাকে সঙ্কোচে 
অভিভূত করিয়াছিল। শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকে শীলতায় ছাত্রদের চেয়ে 
বেশি উন্নত ছিলেন না। সাধনায় “গিন্নী” বলিয়া! একটা ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম, 
সেটা নম্মাল স্কুলেরই স্বৃতি হইতে লিখিত। 


জীবনস্থতি ৬ 
কবিতারচনারস্ত 

ইতিমধ্যে আমি কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছি। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। ইংরাজি 
সাহিত্যে তাহার খুব অনুরাগ ছিল-_ প্রায় তিনি ইংরাজি কবিতা আওড়াইতেন। 
আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। সে বয়সে আমাকে 
কবিতা লেখাইবার জন্য তাহার কেন যে খেয়াল গেল তাহ! আমি কিছুই বলিতে 
পারি না। একদিন ছুপুরবেলায় তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়। ঃকমন করিয়া চোদ্দ 
অক্ষর মিলাইয়া কবিন্ঠা লিখিতে হয় আমাকে বিশেষ করিয়া বঝাইলেন এবং 
আমার হাতে একটা ক্লে দিয়া বলিলেন পদ্মের উপরে একটা! কবিতা রচনা 
কর। তাহার পুব্বে বারম্বার রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া ও শুনিয়া পদ্যছন্দ 
আমার কানে অভ্যন্ত হইয়া আসিয়াছিল। গোটাকতক লাইন লিখিয়। 
ফেলিলাম। জ্যোতি খুব উৎসাহ দিলেন! পদ্যলেখাটা যে একটা অসম্ভব 
ব্যাপার সে ভয় ভাডিয়া যাইতেই একখানা নীল কাগজের খাতা সংগ্রহ 
করিলাম; তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া খুব 
বড় বড় কাঁচ! অক্ষরে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেজদাদাকে বড় ভয় 
করিতাম। সত্য একদিন আমার খাতা লইয়া! তাহার হাতে দিল। পগ্যলেখায় 
সময়যাপনকে পাছে তিনি অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন এই ভয়ে আমি লুকাইয়া 
বেড়াইতেছি এমন সময়ে আমার খাতা ফিরিয়া আসিল এবং যাহা রিপোর্ট 

পাওয়া গেল তাহাতে নিরাশ্বাস হইবার কোনো কারণ দেখিলাম না। 
হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গু তা 
মারিয়া! বেড়ায়, নূতন কাব্যোগ্যম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আস্ত করিলাম। 
দেশকা'লপাত্র বিবেচনা না করিয়া যাহাকে পাই তাহাকেই আমার নৃতন কবিতা 
শুনাইতে থাকি । বিশেষত আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ আমার এই সকল 
রচনায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে অতিষ্ঠ করিয়া 
তুলিলেন। মনে আছে একদিন একতলায় দফ তরখানার আমলাদের কাঁছে 
কবিত্ব ঘোঁষণ! করিয়া আমর! দুই ভাই ফিরিয়া আমসিতেছি এমন সময় তখনকার 
“ন্যাশনাল পেপার” পত্রের এডিটর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রমহাঁশয় সবেমাত্র 
আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছেন । তৎক্ষণাৎ দাদা তাহাকে গ্রেফতার করিয়া 
কহিলেন, “নবগোপালবাবু রবি একটা কবিত। লিখিয়াছে, শুনুন না !” তৎক্ষণাৎ 
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সেই দেউড়ির কাছে ধ্রাড়াইয়াই পদ্মের উপর যে-কবিতাটা লিখিয়াছিলাম 
তাহাকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন-_ “বেশ হইয়াছে । 
কিন্তু “দ্বিরেফ" শব্দটার মানে কি ?” 

“দ্বিরেফ” এবং “ভ্রমর” ছটোই তিন অক্ষরের কথা, ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার 
করিলে ছন্দের কোনো অনিষ্ট হইত না। কিন্তু জানি না কোথা হইতে এ ছুরূহ 
কথাটা আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অমস্ত কবিতার মধ্যে এ কথাটার উপরেই 
আমার বিশেষ নির্ভর ছিল। আমি জানিতাম “দ্বিরেফ” কথাটা পড়িলেই 
সকলকে স্তস্তিত হইতে হইবে, তাহার পরে আর এ লেখাটাকে ছেলেমানুষের 
রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জো থাকিবে না! দফ তরখানার আমলাবর্গ এ 
দ্বিরেফ শব্দটাতে নিঃসন্দেহ আমার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিল। কিন্ত 
নবগোপালবাবুকে লেশমাত্র ছুর্বল করিতে পারিল না, এমন কি, তাহার হাস্থ 
উদ্রেক করিল। ইহাতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল নবগোপালবাবু সমজদার 
লোক নহেন 7; তাহাকে আর কবিতা শুনাই নাই । তাহার পরে আমার বয়স 
অনেক হইয়াছে কিন্তু কে যে সমজদাঁর এবং কে মমজদার নহে তাহা পরখ 
করিবার প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাই হোক, 
নবগোপাল হাঁসিলেন বটে কিন্তু “দ্বরেফ' কথাটা স্বস্থানেই রহিয় গেল ! 


নানা বিদ্যার আয়োজন 


তখন নম্ম(ল স্কুলের একটি শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের 
পড়াইতেন। তাহার শরীর ক্ষীণ শুষ্ক ও কম্বর তীক্ষ ছিল। তাহাকে একটি 
ছিপছিপে বেতের মত বোধ হইত । সকাল ছটা হইতে নটা পর্য্যন্ত আমাদের 
শিক্ষাভার তাহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বন্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তাস্ত হইতে আরম্ত 
করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত সমস্তই ইহার কাছে পড়া । 
আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ 
ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে আমরা তাহার চেয়ে ঢের বেশি 
পড়িয়াছি। আমরা যখন মেঘনাদবধ পড়িতাম তখন আমার বয়স বোধ করি নয় 
বছর হইবে । তাহার সঙ্গে আরো অনেক শিক্ষার বিষয় ছিল। ভোরে অন্ধকার 
থাকিতে উঠিয়া এক পালোয়ানের সঙ্গে আমাদিগকে কুস্তি করিতে হইত। 
তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরেই জাম] পরিয়! পদার্থ বিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, 


জীবনস্মতি ১৫ 


জ্যামিতি, গণিত, এবং ইতিহাস ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া 
আসিলে ড্রয়িং এবং জিম্‌্ন্যান্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। 
সন্ধ্যার পরে ইংরাজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন ৷ ইংরাজি আমরা 
বাংলার অনেক পরে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইবরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি 
পাইতাম। 

রবিবার সকালে বিষুর কাছে গান শিখিতে হইত! তা ছাড়া প্রায় মাঝে 
মাঝে সীতানাথ দত্তমহাঁশয় আসিয়! যন্ত্রতম্বযোগে পরীক্ষ। দ্বার! প্রাকৃতবিজ্ঞান 
শিক্ষা দিতেন! এই েক্ষাটি আমার কাছে অতান্ত উৎস্ুকাজনক ছিল-_রবিবারে 
সীতানাথবাবু না আসিলে বিমধ হইতাম । 

ইহা ছাড়া ক্যান্বেল মেডিকা'ল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক 
সময়ে অস্থিবিষ্ভা শিখিতে আরস্ত করিলাম ! সেই গ্কুল হইতে, তার-দিয়া-জোড়া 
একটি নরকস্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের স্কুল-ঘরের দেয়ালে লট্কাইয়! 
দেওয়া হইল। মানুষের শরীরে যতগুল! অস্থি আছে তার সব ক'টার উৎকট 
নাম আমরা মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। 

পৃবেবেই বলিয়াছি আমাদের শিক্ষারস্তকলের অনেক পরে আমরা ইংরাজি 
শিখিতে নুরু করিয়াছি । কিন্তু প্যারীসরকারের ফাঁ্টবুক সেকেগুবুকের পরেই 
আমাদ্রিগকে অতিবাগ্রতাবশত এমন শক্ত ইংরাজি বই পড়ানো আগ হইল যে 
আমর কোনোমতে তাহাতে 'দন্তস্কুট করিতে পারিতাম না। পড়িতে বসিলেই 
ঘুমে মাথা ঢুলিয়া পড়িত এবং অঘোরবাবু বারান্দায় দৌড় করাইয়া আমাদের 
ঘুম ভাঙাইতে চেষ্টা করিতেন__ কিন্ত বথা চেষ্টা । আমাদের শুভ দৈববশত 
বড়দাদা২ যদি এমন সময়ে স্কুলঘরের সাম্নের বারন্দী দিয়া যাইতেন এবং 
আমান্দর নিদ্রাকাতর অবস্থা তাহার দৃষ্টিগোচর হইত তবে তৎক্ষণাৎ তিনি 
আমাদের পড়া ভাঙিয়া দিতেন-_ সেই আনন্দে আমাদের ঘুমের ঘোর ভাঙিতে 
বিলম্ব হইত না এবং অকালে অন্তঃপুরে আবিভূতি হইয়া মাতৃকক্ষের শাস্তি 
নষ্ট করিয়া দিতাম । 

এই সমস্ত পড়ার মধ্যে মাঝে একবার হেরম্ব তত্বরত্ব মহাশয় আমাদিগকে 
একেবারে পমুকুন্দং সচ্চিদানন্দং, হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সুত্র কণস্থ 
করাইতে নুর করিয়াছিলেন-_- ইহা হইতে বুঝা যাইবে আমাদের প্রতি চেষ্টার 
ক্রুটি হয় নাই। 


১৬ রবীন্দ্ববীক্ষা-১৩ 


বাহিরে যাত্রা 

নন্মাল স্কুলের নীচের কোনো ক্লাসে পড়িতেছি এমন সময় কলিকাতায় ডেঙ্গু জ্বর 
আসিল এবং আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে 
আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম । 

এই প্রথম বাহিরে গেলাম । গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্‌ পুর্ধজন্মের পরিচয়ে 
আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেদিনকাঁর আনন্দসঞ্চয় আমার চিরজীবনের 
সম্বল হইয়া আছে। সেখানে চাকরদের থাকিবার ঘরটি গঙ্গার ধারেই ছিল। 
ঘরের সংলগ্ন একটি ঢালু ছাদের বারান্দা এবং তাহার সম্মুখে গোটাছুয়েক 
পেয়ারা গাছ। কখনো সেই বারান্দায় কখনে। পেয়ারাগাছতলায় একলা! বসিয়া 
গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত। সেই নিভৃত 
বাগানে সেই উদার নদীর উপরে প্রত্যেক নির্মল প্রভাত যেন প্রতিদিনকে বিশ্ব 
লক্ষ্মীর স্বহস্তে প্রেরিত নব নব উপহারের মত হাসিমুখ করিয়া আমার সম্মুখে 
রাখিয়া যাইত । প্রতিদিন প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্রই পুলকিতচিত্তে মনে 
হইত আজকে একটা নৃতন দিন আসিল । সকালে মুখ ধুইয়া সেই বারান্দাটিতে 
একখানি চৌকি টানিয়া বসিবামাত্র চারিদিক হইতে একটি বনের গন্ধ আসিয়া 
আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিত। তাহার পরে প্রত্যহ সেই একই জোয়ারভাট। 
সেই নানাবিধ নৌকার গতায়াত, সেই পেয়ারাগাঁছের ছায়ার পুর্বদিক্‌ হইতে 
পশ্চিমে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপরে বিদীর্ণ- 
বক্ষ স্ুধাস্তকালের অজত্র স্বর্শোণিত প্লাবন ! মাঝে একবার সান করিতে 
যাইতাম। গঙ্গার বাঁধানো ঘাটের ছুই পাশে দুইটি টাপা গাছ ছিল-_ জানের 
পর গন্ধে আমোদিত সেই টাপাগাছতলায় কাপড় ছাড়িয়া অস্তঃপুরে খাইতে 
যাইতাম-- খাইয়া আসিয়া আবার সেই কল্পনার পাল খাটাইয়া মনটাকে 
নৌকার মত গঙ্গার ধারার উপরে ভাসাইয়া দিলাম । এক একদিন সকাল হইতে 
মেঘ করিয়া আমিত।-_ ওপারের গাছগুলি কালো, নদীর উপরে কালো ছায়া ; 
_দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির জলে দিগন্ত ঝাপসা হইয়া আসিত, নদীর জল 
চঞ্চল হইয়া উঠিত এবং তীরবত্ত্ী একটি বালকের অন্তকরণ তাহার সমস্ত 
আনন্দ বিস্তার করিয়া বনের ময়ূরের মত নৃত্য করিতে থাঁকিত। ছেলেবেলায় 
যে ছড়াটা শুনিয়াছিলাম তাহার প্রথম ছত্রটি গঙ্গার তীরে এইরূপ বাদলার দিনে 
সঙ্গীতের মত মনের ভিতরে বারবার বাজিতে থাকিত-_ 
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বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান !» 


জোঁড়াসাকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম এবং নন্মাল স্কুলের উদঘাটিত 
কবলের মধ্যে তাহার প্রতিদিনের বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মত প্রবেশ করিতে হইল। 


কাবারচনাচচ্চা 


সেই নীল খাতাটা ক্রমেই ভরাট হইয়া উঠিতে লাগিল এক: পালকের চঞ্চল 
হস্তের আগ্রহপূর্ণ পীড়নে তাহা ক্রমেই কুঞ্চিত ও তাহার ধারগুলা ছিন্ন হইয়া 
বদ্ধমুষ্টি আঙলগুলার মত ভিতরের জিনিষগুলোকে যেন চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিল। কিন্ত সেই কুমারী মাতাটি আজ করুণামরী দেবী বিস্মাতির অস্তঃপুরে 
অন্ধ্যম্পশ্যরূপা হইয়া! রক্ষা পাইয়াছে-__ তাহার আর ভয় নাই! যদিও 
জগতের বহুতর কাবাসমালোচনও প্রতিদিন সেইখানে গিয়াই আশ্রয় লইতেছে 
_কিন্ত তবু আমার সেই কুঞ্চিতদল নীল পদাকোরকের মত খাঁতাটির কোনো 
ভয় নাই ! কারণ, সেই বিস্মতিলে।কে তপৌবনের মত অক্ষুপ্ন শান্তি । সেখানে 
বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়_ সেখানে কাবা এবং সমালোচনা এক 
শয্যায় গলাগলি করিয়া শুইয়া চিরনিদ্রা উপভে!'গ করিয়া থাকে । 
আমি যে কবিত। লিখি এ কথা স্কুলে রটিয়াছিল। আমাদের একটি শিক্ষক 

সাতকড়ি দন্তমহাশয় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। তিনি মাঝে মাঝে 
আমাঁকে ছুই এক পদ কবিতা দিয়া তাহ পুরণ করিয়ী আনিতে বলিতেন। 
তাঁহার মধো কেবল একটি আমার মনে আছে-- 

“রবিকরে জাঁলাতন আছিল সবাই 

বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই ।” 
আমি এই ছুইটি লাইনকে ধুয়ার মত করিয়া বড় একটা বর্ষার বর্ণনা লিখিয়া- 
ছিলাম । সেই বর্ণনার মধ্যে ছুটি লাইনমাত্র আমার মনে আছে। সে ছুটি লাইনও 
যদি মনে না থাকিত তবে কাব্যসাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু 
আমার সেকালের কবিতাকে কোঁনোমতেই যে ছুর্বেবোপ বলা চলে না, তাহারই 
প্রমাণন্বরূপ লাইন ছুটোকে নিষ্ষে লিপিবদ্ধ করিলাম-__ 


“মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে 
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে |” 


১৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


ইহার মধ্যে ফেটুকু গভীরতা৷ তাহা সরোবর সংক্রান্ত-_ অত্যন্ত স্বচ্ছ-_ কাহারো 
বুঝিবার কোনো ব্যাঘাত হইবে না। 

আর একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্ধৃত করি আশা 
করি অস্পষ্ট বলিয়া কোনো পাঠক ইহাকে অবজ্ঞ। করিবেন না :- 


আমসত্ব ছধে ফেলি-- তাহাতে কদলী দলি, 
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া! তাতে, 
হাপুস্‌ হুপুস্‌ শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ, 


পিপি'ড়া কাদিয়া যায় পাতে। 


একদিন ছুটির সময় হঠাৎ সুপারিন্টেণ্ডেট গোবিন্দবাবুর ডাক পড়িল। তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি পদ্ভ লেখ ?” আমাকে কবুল করিতে হইল। শুনিয়া, 
ঠিক মনে নাই, একটা কি সুনীতি বিষয়ে আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে 
ফরমাস করিলেন। লেখা হইয়া! গেলে পরের দিন ছাত্রবুত্তি ক্লাসে ছেলেদের 
সাম্নে দীড় করাইয়া আমাকে সেটা আবৃত্তি করিতে বলিলেন । আমি পড়িলাম 
সম্ভবত আমার সেই পগ্যরচনার বিষয় ছিল সদ্ভাব, কিন্তু স্ুনীতিপ্রচাঁরক 
গোবিন্ববাবু ভূল বুঝিয়াছিলেন__ আমার সেই কবিতা আবৃত্তি সদ্ভাবসঞ্চারের 
কোনো সহায়তা করে নাই । ছেলেরা আপনাদের মধ্যে আলোচন। করিয়াছিল 
যে, আমার সেই লেখাট] চুরি, এমন কি, একটি ছেলে বলিয়াছিল এই কবিতাটি 
সে কোনো বিশেষ একটি বইয়ে আগাগোড়। দেখিয়াছে। ইহার পরে সুনীতির 
এমনি দুরবস্থা উপস্থিত হইল যে অনেক ছেলেই “কবিষশঃপ্রা্থী? হইয়া উঠিল ; 
উপায় যাহা অবলম্বন করিয়াছিল তাহাকে নীতিচচ্চা নাম দেওয়া যাইতে পারে 
না। এখন অনায়াসেই মনে করিতেছি আমার সেই লাইন কয়ট। আমার না 
হইয়া যদ্দি তাহাদেরই হইত তাহাতে ক্ষতি কি ছিল! কিন্তু তখন! আবার, এখন 
আমি যেটুকু যশের সম্বল লইয়! অন্য ছাত্রদের কাছে ছাপার অক্ষরে আবৃত্তি 
করিতে বসিয়াছি এটুকুর প্রতি মমত্ব ত্যাগ করা আজ আমার পক্ষে সেদিনকার 
মতই কঠিন হইয়াছে । কিন্ত এইখানেই কি শেষ! 


শ্ীকগ্ঠবাঁবু 


তখন বাড়িতে আমার কবিতার একটি শ্রোতা পাইয়াছিলাম-- এমন শ্রোতা 
আর কখনো! পাইব বলিয়া আশা করি না। ইনি রায়পুরের সিংহপরিবারের 


জীবনস্মৃতি ১৯ 


শরীক সিংহ মহাশয়। বৃদ্ধ পরিপক আম্রফলটির মত সুরসে ন্ুগন্ধে পরিপূর্ণ, এবং 
তাহার স্বভাবের কোথাও একটি জাশ ছিল না: মাথাভর। টাক, গৌফদাড়ি 
কামানো মুখটি জেহমাধুর্য্যমপ্ডিত, মুখবিবরের মধ্য দত্তের লেশমাত্র ছিল না__ 
বড় বড় ছুই চক্ষু অবিরাম হাস্তে সমুজ্জল। একটি ছোট সেতার প্রায় সব্বদাই 
তাহার কোলে-কোলে ফিরিত এবং সটান কণ্ে গানের আর বিশ্রাম ছিল না। 

ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন। ইঠ!রই হিন্দুশ্বানী গানভাঙা একটি 
ব্রন্মসঙ্গীত আছে, “অস্তরতর শান্তর হম সিন ঘে লোনা এ ৯৪7 এই গানটি 
তিনি পিতিদেবকে শোনাইবাঁর সময় চৌকি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া! উঠিয়া সেতাবে ঘন 
ঘন ঝঙ্কার দিতে দিতে একবার বলিতেন "অন্তরতর আস্তরতম ভিিণ যে” আবার 
পাল্টাইযা লইয়া বলিতিন-_ "গন্তরতর শন্তরভম তুমি যে” চোখ দিরা জল 
পড়িত এবং গানের মধো তাতার সনস্ত হৃদয় উৎস।রিত হইয়া উঠিত। এই বৃদ্ধ 
যেদিন আমার পিতার সহিত শষ সাক্ষ।২ করিতে আসেন-_ তখন পিতৃদেব 
চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে বাগানে ছিলেন । শ্রীকণ্ঠবাব তখন তাহার অস্তিম রোগে 
আক্রান্ত উঠিবার শক্তি ছিল না-_ চোখের পাতা অঙ্গুলি দিয়া তুলিয়া চোখ 
মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাহার কন্যার শুশ্রাধাধীনে বীরভূমের 
রায়পুর হইতে টউচুডায় আসিয়'ছিলেন। এখানে বনু কষ্টে একবার মাত্র 
পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার পদধুলি লইয়া চু চুড়ায় বাসায় ফিরিয়া 
আসেন এবং সেইখানেই ছুই একদিনের মধো তাহার মৃত্য হয়। তাহার কন্যার 
কাছে শুনিতে পাই আসন্ন মৃত্যুর সময়েও “কি মধুর তব করুণা প্রাতো” এই 
গাঁনটি শেষ গাঠিয়া চিরনীরবতা লাভ করিয়াছিলেন | 

এই বৃদ্ধটি ঘেমন আমার পিতার, যেমন আমার দাদাদের, তেমনি আমাদেরও 
যেন সমবয়সী বন্ধু ছিলেন। তাহার প্রতি সারাদিন আমাদের উপদ্রবের অস্ত 
ছিল না । ভাহাঁকে সবচেয়ে পীড়ন করিবার উপায় ছিল-- বিদ্যাসাগরের সীতার 
বনবাস হইতে বনগমনবুন্তান্ত পড়িয়া শোনানো । সেই করুণ কাহিনী তিনি 
কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিতেন না- তাহার ছুই চক্ষু জলে ভাসিয়। যাইত 
এবং পাঠক সত্যকে পাঠ হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া 
উঠিতেন। 

কবিতা শোনবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না । যাহা শুনিতেন 
তাহাই তাহার ভাল লাঁগিত,__ এমন কি, তিনি আমার একট] কবিতায় পরজ 


২৩ রবীন্দরবীক্ষা-১৩ 


সুর বসাইয়া গানও গাহিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ছুইটি ঈশ্বরস্তব রচন! করিয়া- 
ছিলাম-- তাঁহাঁতে চিরকালের দস্তরমত সংসারের ছুঃখকষ্ট ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ 
করিতেও ছাড়ি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই ছুটি পারমাথিক কবিতা 
পিতৃদেবের দৃষ্টিগোচর হইলে নিশ্চয় তাহার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকিবে 
না। শ্রীক্ঠবাবুরও সেই ধারণা । তিনি একদিন মহ1 উৎসাহে এই কবিতা ছটি 
লইয়া আমার পিতাকে দেখাইয়াছিলেন। আমি সেখানে ছিলাম না কিন্ত খবর 
পাইলাম যে সংসার দাবদাহন যে এত সকাল সকাল আমাকে এমন অসম্য পীড়া 
দিতে আরস্ত করিয়াছে তাহাতে তিনি হাঁস্ত সন্বরণ করিতে পারেন নাই। 

গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাহার কাছে একটা 
গান শিখিয়াছিলাম “ময় ছোড়ে ব্রজকী বাসরী।” এই গানটি আমার মুখে 
সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। 
আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন, যেখানটাতে গানের প্রধান 
ঝোঁক “ময় ছোড়ে?” সেইখানে উৎমাহিত হইয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও 
অশ্রান্তভাঁবে সেটা বারশ্বার পুনরাবৃত্তি করাইয়া লইতেন, বিশেষ বিশেষ স্থানে 
মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া আমার প্রতি বাহবা আকর্ষণ করিবার 
চেষ্টা করিতেন। সঙ্গীতে একেবারে টস্টস্‌ করিতেছে এমন ইহার মত দ্বিতীয় 
লোক আর দেখি নাই ;₹_ ইন্ীর সমস্ত স্বভাবটির মধ্যে জোয়ারের জলের মত 
সঙ্গীত প্রবেশ করিয়াছিল। ছোটবড় সকলেরই প্রতি তাহার উচ্ছুসিত অজত্র 
প্রীতি এই সঙ্গীতেরই রুপান্তর । “বৌঠাকুরাণীর হাট” নামক আমার একটি 
উপন্য।স লিখিবার বাল্য প্রয়াস ধাহার1 দেখিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে 
বুঝিয়াছেন যে আমার এই বাঁল্যকালের বৃদ্ধ বন্ধুটির আদর্শে ই বসন্ত রায়কে 
আকিবা'র চেষ্টা করিয়াছিলাম । 


বাংলা শিক্ষার অবসান 


আমরা যখন ছাব্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পড়িতেছি এমন সময়ে আমাদের 
নন্মাল স্কুলের পাল। হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে। 
আমাদের বি্ভালয়ের কোনো শিক্ষক কিশোরীমোহন মিত্রের রচিত আমার 
পিতামহের একখানি ইংরাজি জীবনী পড়িতে চাহিয়াছিলেন। সত্যপ্রসাদ সাহসে 
ভর করিয়া আমার পিতার কাছ হইতে সেই বই একখানি চাহিতে গিয়াছিল | 


জীবনস্মৃতি ২১ 


সত্যর বিশ্বাস ছিল তাহার কাছে শুদ্ধ ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা কহাই নিয়ম। 
তাই সে বই চাহিবার সময় হুম্বদীখমাত্র। রক্ষা করিয়া এমনি বিশুদ্ধ গৌড়ীয় 
ভাষায় প্রার্থনা জানাইয়াছিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন বাংলা ভাবাটা ইহারা 
অতিরিক্ত অধিক পরিমাণে শিখিয়। ফেলিয়াছে। তাহার পরদিন সকালে নীল- 
কমল বাবুর কাছে পড়িতেছি এমন সমন তাহার তেতালার ঘরে আমাদের তিন- 
জনের ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন মাজ হঠতে আর তোমাদের বাংলা পড়িবার 
প্রয়োজন নাই । 

আনন্দে আমাদের মন নুতা করিতে লাগিল । নীলকমলবাবু তখনো নীচে 
বসিয়া মাছেন। তাহ।র হাত হহতে আমাদের নিষ্কৃতি যে আমাদের পক্ষে এত 
বেশি উল্লাসজনক সেট। তাহার কাছে প্রক!শ হর! পডিলে অশিষ্টতা হইবে 
জানিয়া বুকষ্টে মুখ গপ্তীর করিয়া শান্তভাবে তাহাকে এহ সংবাদ জানাইলাম। 
বিদায় লইবার মময় তিনি কাহলেন কর্তাবধোর অনুরোধে তোমাদের প্রতি সনেক 
সময় কঠিন ব্যবহার করিয়াছি, সে কথা মনে রাখিয়ো না। তোমাদের যাহা 
শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহরি মূল্য বুঝিতে পারিবে । 

মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই পাঠ্য 
বস্থায় বরাবর চিন্ত! করিতে পারিয়াছি এবং সে চিস্তা প্রকাশ করিবারও স্থযোগ 
ছিল। মননকাধ্য তখন হইতে অবাধে ৮লিয়া আসিয়াছে । অনাসাে সকল 
বই পড়িতাম, বুঝিতাম, সুতরাং মন আপনার খোরাক পাইত। যদি বিশেষভাবে 
ইংরাজি পড়াতেই মন দিতে হইত তাহা ভইলে ভাষা আয়ত্ত করিতেই দীর্ঘকাল 
কাটিয়া যাইত-_ ইংরাজি বই হইতে সহজে ভাব ও রূস উদ্ধার করিবার ক্ষমতা 
লাভ করিতে যে সময়টা নষ্ট হইত সে সময় মন সম্পূর্ণ উপবাসী হইয়া থাকিত। 
তাহা ছাড়া ইংরাজিতে মনের ভাব সহজে প্রকাশ করিবার ক্ষমতালাভ বছু- 
কালের সাধনসাপেক্ষ। ভাবগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবপ্রকাশও যদি না চলে তবে 
মননকাধ্য নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকে । শিশুকাল হইতে মাতৃভাষার কোলে বসিয়া 
আমার মন স্বদেশীসাহিত্যের স্তন্তরসে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে যাহা লাভ 
করিয়াছি তাহা হিসাবের খাতায় দেখাইবার নহে তাহ। আমার অস্তরাত্সা জানে। 
যখন চারিদিকে ইংরাজি পড়াইবার ধূম পড়িয়া গেছে তখন যিনি সাহস করিয়া 
দীর্ঘকাল পধ্যন্ত আমাদিগকে বাংলা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই 
আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। 


২২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


নম্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল আকাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি 
স্কুলে ভন্তি হইলাম। পড়াশুনা করিতাম না, না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ্য 
করিত না। ছোট স্কুল, আঁয় অল্প, স্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের একটি গুণে মুগ্ধ 
ছিলেন আমরা নিয়মিত বেতন দান করিতাম | 


দেশভমণ। বোলপুর 


ইতিমধ্যে আমাঁদের উপনয়নকাল উপস্থিত হইল । আমার যদিও বয়স অল্প ছিল 
তবু আমাদের তিনজনের একসঙ্গে পৈতাই স্থির হইল। মাথা মুড়াইয়া কানে 
কুণ্ডল পরিয়া আমরা তিনজনে তিন দিন তেতলার মহালে যথা নিয়মে অবরুদ্ধ 
হইলাম ও পরস্পরের প্রতি বিবিধ উপদ্রব করিয়া কয়টা দিন আনন্দে ও উৎসাহে 
কাটিয়া গেল। 

এই প্রকারের তিনদিনের সাধনায় আমরা ত দ্বিজ হইয়। বাহির হইলাম, 
কিন্ত ন্যাড়া মাথার প্রতি সকলের কৌতুকপুর্ণ মনোযোগ সর্বদা আকৃষ্ট হওয়াতে 
কিছু ব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই মাথা লইয়া যেকি করিয়া ইস্কুলে যাইব এই 
দুশ্চিন্তা কিছুতেই ঘুচিল না। এমন সময় পিতীদেব সন্কল্প করিলেন এবারে তিনি 
আমাকে হিমালয়ে সঙ্গে লইয়া যাইবেন ! 

শুনিয়া আনন্দে মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল। হিমালয়ে যাইব ! সে 
বয়সে এতবড় দ্বিতীয় কথা কিছু কল্পনা করিতে পারিতাম না । 

কিছুকাল পুব্রবেই সত্য তাহার পিতামাতার সঙ্গে বোলপুরে বেড়াইতে 
গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া রেলগাড়ি চড়া হইতে আরম্ভ করিয়া 
আগাগোড়া তাহার ভ্রমণবৃত্তাস্ত এমন রং ফলাইয়া বর্ণনা করিয়াছিল যে 
উৎসুক্যের ক্ষোভ অনেককাল পধ্যস্ত আমার মন হইতে যায় নাই। এইবার 
তাহা যে একেবারে এমন করিয়া মিটিবে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর 
ছিল। 

দালানে বাড়ির সকলের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিয়া সকলকে প্রণামপুর্ববক 
বিদায় হইলাম । যাত্রারন্তে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরের বাগানে গিয়া থাকিতে 
হইবে । বোলপুরের উদ্দেশ্টে রেল গাড়িতে চড়িলাম । এই আমার প্রথম রেল- 
গাড়ি চড়া । গাছপালা, মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রামের কুটীরগুলি যখন ছুইটি শ্যামল 
প্রবাহ আকারে গাঁড়ির ছুই ধার দিয়া! মরীচিকার বন্ার মত ছুটিয়া যাইতে 


জীবনশ্ৃতি ২৩ 


লাগিল তখন পিতার কাছে সন্ত্রমে সংযত হইয়া বঙ্িয়া থাকা আমার পক্ষে বড়ই 
কঠিন হইয়া উঠিল। 

সন্ধ্যার পরে বোলপুর স্টেশনে গিয়া পৌছিলাম । মাঠের মাঝখানকার পথ 
দিয়া পাল্কী করিয়া যাইবার সময় আমি চাহিয়া দেখিলাম না, পাছে রাত্রে 
এখানকার নৃতন দৃশ্ঠের অম্পঞ্ট আভাস আমার চোখে পড়িয়া! কাল প্রাতঃকালের 
নবীন কৌতুহলদৃষ্টির কিছুমাত্র রসভঙ্গ করে 

পুলকিতচিত্ে রাতে বিছ্বানার মধো শুইাতে গেলাম । ভোর উচ্িয়া ৎনুকা- 
চঞ্চল হৃদয়ে বাগানে বাহির হইয়! পড়িলাম । 

চারিদিকে তরঙ্গায়িত মাঠ দিগন্ত পধান্ত ৮লয়। গেছে” দূরে কোথাও 
কোথাও বাঁধের ধারের তালগাছের সার দেখা যাইতেছে । মাঝে মাঝে খব্বাকার 
খেজুর বুনো কুল কীাটাগাছ ও উইয়ের টিবি সিলিয়া এক একটা ঝোপ 
রহিয়াছে । আর কোথাও কিছু না। মাঠের চারিদিকে অজত্র ধান ফলিয়া আছে 
আমার পুব্ধবন্তী ভরমণকারীটির কাছে এমন বর্ণনা শুনিয়াছিলাম। চাঁকরদের 
ডাকি! বারবার জিজ্ঞাসা করিলাম ধানগাছ কোথায়? কি করিয়া চাষারা চাঁষ 
করে এবং ধান কিরূপ তাহা দেখিবার জহ্। আমার কৌতুহলের সীমা ছিল না। 
সকলে বলিল একে ত ফাল্গুন মাসে মাঠে ধান দেখিবার কোনো উপায় নাই 
দ্বিতীয়ত এই ডাঙাজমিতে কোনো খধতুতেই পাস অথবা কোনো ফগল জন্মিবাঁর 
কথা নহে । 

যাই হোক্‌ ধান পাই লা না পাই মাঠ পাওয়া গেল। এখানে চাকরদের 
শাসন ছিল না, প্রাস্থরলক্ষ্মী দিকৃচক্রবালে একটিমাত্র নীলরেখার গণ্তী 
আকিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে মামার অবাধ সঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত 
করিত না । 

বোলপুরের মাঠের মধ স্থানে স্থানে বধার জলধারায় বালিমাটি ক্ষইয়া গিয়া 
প্রান্তরতল হইতে নিয়ে লাল কাকর ৪ নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোট ছোট 
শৈলমালা, গুহাগহবর, নদী উপনদী রচনা করিয়া বালখিল্যদের দোশের ভূ-বৃত্তাস্ত 
প্রকাশ করিয়াছে । এখানে এই টিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। 
ুপুরবেলা এই খোয়াইয়ের মধ নিজেকে হারাইয়। ফেলা, এই ছোট ছোট 
স্ূপগুলির উপত্যক? অধিতাকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো একটা কিছুর সন্ধানে 
ঘুরিয়া বেড়ানো আমার সমস্ত দিনের কাজ ছিল। এক জায়গায় মাটি চু'ইয়া 


২৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


একটা গভীর গর্তের মধ্যে খড়িগোলা জল জমা হইত-__ এই জল সঞ্চয় আপন 
বেষ্টন ছাপাইয় ঝিরু ঝির্‌ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত, অতি ছোট 
ছোট মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে আ্োতের উজানে সম্ভরণের স্পদ্ধা প্রকাশ 
করিত। আমি সেই ধারাপথ অনুসরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত দেশের ক্ষুদ্র 
লিভিডষ্টোনের মত ভ্রমণ করিয়াছি কত বাজে পাথরের টুক্রাকে অদ্ভুত 
পদার্থ জ্ঞান করিয়া অঞ্চল ভরিয়া সঞ্চয় করিয়াছি-__ এবং নির্জন মধ্যাহে একটা 
কোনো টিবির গুহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে পা ছড়াইয়! বসিয়া নিজেকে বাল্য শ্রুত 
রূপকথার তেপান্তর-প্রাস্তরচারী ছুরসাহসিক রাজপুত্রেরই সমতুল্য বলিয়া কল্পনা 
করিয়াছি । 

ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া রচনাচর্চার জন্য 
একখানি বাঁধানো লেটস্‌ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ক্রমাগত লিখিয়। ও 
পাঁচজনকে লেখা শুনাইয়া নিজের কবিত্বগৌরববোধ নিজের কাছে দিব্য একটু 
স্বীত হইয়! উঠিয়াছে-_ সেই জন্য খাতাপত্র এবং অন্যান্য বাহ্য আয়োজনের 
প্রতি সংপ্রতি একটু লক্ষ্য পড়িয়াছিল। 

তখন শুধু কবিতা লিখিয়াই তৃপ্তি ছিলনা তার সঙ্গে রীতিমত কবিত্ব করাও 
দরকার ছিল। তখন এটুকু বুঝিয়াছিলাম কবিত্ব করিবার কতকগুলি বিশেষ 
বিধি আছে। তাই ভোরে উঠিয়া বোলপুর বাগানের প্রান্তে একটি শিশু 
নারিকেলগাছের তলায় দক্ষিণ মাঠের দিকে পা ছড়াইয়া দিয়া পেন্সিল হাতে 
আমার খাতা! ভরাইতে বসিতাম। ঘরের মধ্যে বসিয়া লিখিলে হয়ত ইহার চেয়ে 
অনেক বেশি মন স্থির করিয়া লেখা সম্ভব হইত কিন্তু তাহ! হইলে নিজের 
কল্পনায় নিজেকে এমনতর ভয়ঙ্কর কবি বলিয়া ঠেকিত না । প্রভাতের আলোক, 
উন্মুক্ত আকাশ, উদার প্রান্তর, তরুর ছায়া-_ এ সমস্ত সেকালে ছাড়িবার জো 
ছিল না! নবীন কবির ত একটা! দায়িত্ব আছে! আমার কেহ দর্শক ছিল না 
জানি কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে ভুলাইবার প্রয়োজন ছিল। মধ্যাহ্থে 
খোয়াইয়ের মধ্যে বুনো খেজুরের ঝোপ হইতে ছোট ছোট অখাছ্য খেজুর খাইয়া 
নিজেকে জনহীন মরুরাজ্যে পথহার তৃষার্ত পথিক বলিয়া মনে হইত-__ এবং 
সকালবেলায় নারিকেলচ্ছায়ায় খাতা কোলে করিয়া বসিয়া নিজেকে কবি বলিয়া 
সন্দেহ থাকিত না। এইরূপ অবস্থায় তৃণহীন কঙ্করশয্যায় কাকের কোলাহলে 
ও রৌড্রের উত্তাপে যথানিয়মে “পৃর্থীরাজের পরাজয়” নামক একটা বীররসাত্মক 
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কাব্য লিখিয়াছিলাম। সেই নারিকেল গাছটি তখন কবির মাথার প্রায় সমান 
সমান ছিল আজ সে আমার মাথা অনেক দূর ছাড়াইয়া উঠিয়াছে-_ কিন্তু লেটস্‌ 
ডায়ারিসমেত সেই কাবাটির কোনো চিহ্ন কোনোখানেই নাই । 


হিমালয় যার! 


বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দাঁনাপুর, এলাশাবাদ, কানপুর, 
আলিগড় প্রভৃতি স্থানে ম'ঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অমুতসরে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম। সেখানে সহরের বাহিরে একটা বড় বাগানের মধো আমাদের 
থািবার বাংলা স্থির হইয়াছিল । 

আমৃতসরের গুরুদরবার আমার স্বপ্ের মত মনে পড়ে । অনেকদিন সকাল- 
বেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদরজে সেই মরোবরের মাঝখানে নিম্মিত শিখমন্দিরে 
গিয়াছি! সেখানে নিয়তই ভঙ্জনা চলিতেছে_ আমার পিতা! মাঝে মাঝে সেই 
শিখ পুরোহিতদের মধো বসিয়া সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যে'গ দিতেন, 
তাহারা ধিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া পরম সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিত। 
ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হ'লুয়! প্রসাদ লইয়া আসিতাম। 

পিতৃদেব আমাকে ইংরাজি ও সংস্কৃত পড়াইতেন। প্রক্টরের লিখিত সরল 
পাঠা জোতিষ গ্রন্থ হইতে তিনি আমাকে স্থানে স্থানে বুঝাইয়া দিভেন আমি 
তাহাই বাংলায় লিখিতাম। বাংল ভাবায় তখন আমার যতটা অধিকার ছিল 
ততটা তিনি আশাও করেন নাই । 

পড়ার অবকাশ পাইবামাত্র আমি প্রকাণ্ড সেই বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। 
ঈদারার ধারে একটি তুঁতগাছ ছিল তাহা! হইতে তুঁতিফল পাড়িয়া খাইতাম | 
আমাদের বাগানের গায়েই প্রতিবেশীর একটি গোলাপ ক্ষেত ছিল। সমস্ত দিন 
ইদার1 হইতে চন্মপাত্রে বলদের দ্বারা জল তোলাইয়া এই ক্ষেতের নালায় নালায় 
প্রবাহিত করা হইত। বাগানময় কলশব্দে সেই জলধারার সঞ্চার দেখা আমার 
একটি প্রধান মামোদ ছিল। দীর্ঘ মধ্যাহে জল তুলিবার সেই আর্তশব্দ ও জল- 
তোল! লোকটির মাঝে মাঝে সমুচ্চ করুণস্্ররে গান এখনো স্বপ্ন্মৃতির মত 
আমার কানে লাগিয়া আছে। 

অমৃতপরে মাসখানেক ছিলাম । সেখান হইতে চেত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসী 
পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমূতসরে মাস আার কাটিতেছিল না হিমালয়ের 
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আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে একদিন ড্যালহোৌসী 
ছাড়াইয়1 বক্রোটায় হিমালয়ের শৃঙ্গের উপরে আশ্রয় লইলাম । 

আমরা যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম-_ তখন পর্বতের 
উপতাক অধিতাকাদেশে নানাবিধ চৈতাঁলি ফসলে স্তরে স্তরে পঙক্তিতে 
পউ.ক্তিতে বিডিত্রবর্ণ সৌন্দর্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই 
ঢুধ ও রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্ে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। 
সমস্ত দিন আমার ছুই চোখের বিরাম ছিল না, পাছে কিছু একটা এড়াইয়! যায় 
এই আমার ভয়। যেখানে পাহাডের একটা কোণে পথের একটা বাঁকে দুই 
চারিটা পল্পবভারাচ্ছন্ন বনস্পতি নিবিড় ছায়া রচন। করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং 
ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছ দিয়া লীলাময়ী মুনিকন্তাদের মত ছুই 
একটি ঝরনার ধার! সেই ছায়াতরুদের তল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার 
গ1বাহিয়া নিভৃত ঘনশীতল অন্ধকারের ভিতর হইতে কুল্‌ কুল্‌ করিয়া ঝরিয়া 
পড়িতেছে সেখানে শ্রান্ত ঝাপানিরা ঝাঁপান নামাইয় বিশ্রাম করিত ;:__ আমি 
লুক্বভীবে মনে করিতাম এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে 
হইতেছে কেন? বাড়িতে ফিরিয়া গিয়া মার কাছে কি করিয়া সমস্ত বর্ণনা 
করিব সে কথাও ভাবিতাম । 

নৃতন পরিচয়ের এ একটা মস্ত স্থবিধা ; তখন যেটাই চোখে পড়ে তাহার 
পুরা আস্বাদনটুকু পাওয়া যায়। পাহাড়ে উঠিতে যখন প্রথম ঝরনা দেখিলাম 
তখন এ কথা মনে আসে নাই এমন অনেক ঝরনা দেখা যাইবে । মন যখন তাহা 
জানিতে পারে তখন মনোযোগ খরচটা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন 
প্রত্যেক জিনিষটাকেই ছুর্লভ বলিয়া কল্পনা করে তখনই তাহার পূর্ণ মূল্য দেয়। 
আজে! আমি এক একদিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইবার সময় নিজেকে 
নবাগত বিদেশীর মত করিয়া সমস্ত দেখিবার চেষ্টা করি। তখন প্রত্যেক 
মানুষের মুখের ভাব, বেশভূষা, চলাফেরা, প্রত্যেক দোকানের দৃশ্যটি এমন 
পরিস্ফুটরূপে অপুক্বরূপে চোখে পড়ে যে তখনি বুঝিতে পারা যায় যে, এই 
সমস্তই অত্যন্ত পরিচিত মনে করিয়াই প্রত্যহই ইহাদের পরিচয় হইতে বঞ্চিত 
হই ; ইহারা আমার পক্ষে নূতন নহে বলিয়াই ইহাঁদিগকে জানিতে পারি না। 
এইরূপে যেদিন সহসা! একসময় ক্ষণকালের জন্য মনকে তাহার তুচ্ছ সংস্কারজাল 
হইতে মুক্ত করিতে পারি তখন হঠাৎ এই স্ূর্য্যকিরণকে বনুমূল্য সম্পদ বলিয়া 
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মনে হয়: মনে হয় আমি ধন্য, আমি এই আলোক দেখিতে পাইতেছি ! যাহা 
অজত্র পাওয়া যাইতেছে তাহাকে পাওয়াই কঠিন 

অপরাহ্থে ডাকবাংলাম পৌছিয়া পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া 
বসিতেন। সন্ধা! হইয়া আসিলে পর্বতের সেই স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি 
আশ্চধ্য স্বচ্ছ হইয়া ফুটিত এবং পিঠ। গামাকে গ্ুহতাবকা চিনাইয়া জ্যোতিষ্ষ 
সন্বদ্ধে আলোচনা করিতেন 

বক্রোটায় আমাদের বাঁসাটি একাট পববতের সঙ্চেচ্চ চুড়ায় ছিল। যদিও 
তখন বৈশাখ মস কিন্ত শীত অত্ন্ত প্রবল ছিল-- এমন কি গথের যে অংশে 
রৌদ্র পড়িতে পাইত না পেখানে তখনো বরফ গল কাই । 

আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি বিস্তীর্ণ কেপুবন ছিল! সেই বনে আমি 
আম।র লৌহুকলকবিশিই লাঠি লইয়। প্রায় বেডাইীতে যাইতাম। আমি ক্ষুত্র 
ব্যক্তিটি সেই অভ্রভেদী প্রা্ীন খনস্পতিদলের তল দিয়া বিস্মরবিহ্বল হইয়া 
ঘুরিয়া ঘুরিয়। বেড়াইতাম। নিবিড শাখাজ!লের তলে একটা ঘন শীত, ছায়া 
৪ বৌদ্রালোকে অঙ্কিত হইয়া একটা চিত্রিত ক;ঃলো। সরীক্গপের মত সেখানে 
কুণ্ডলী পাক'ঈরা সুপাকার হইয়া পিয়া আছে তাহার হিমগাত্র যেন ঠেলিয়া 
চলিতে হইত । 

শীতরাত্রে অনেক গুলা কম্বল মুড়ি দিয়া বখন নিত্রা দিতেছি এমন সময় এক 
একদিন দেখিতাম__ গাধের উপর একখানি শাল ফেলিয়া রাত্রের অন্ধকারে 
আমার পিতা বারান্দায় উপাসনা! করিতে চলিয়াছেন। অন্ধকারের ভিতর দিয়া 
শাহাঁর সেই শুভ্র শ্াশ্রু শুক্ুকেশ ও ধীর নিঃশব সঞ্চরণ আমার মনের মধ্যে 
মুদ্রিত হইয়া গেছে। 

তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, তিনি আমাকে ঠেলিয়া 
জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা 
হইতে নরঃ নারৌঃ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সমরটি নিদ্দিন্ট ছিল। 
সেই শীতের প্রত্যুষে কম্বলরাশির আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে বড় ছুঃখের 
জাগরণ ! 

অন্ধকার কাটিয়া গিয়া সুধ্যোদয় হইলে যখন পিতৃদেব তাহার প্রভাতের 
উপাঁসনা আন্তে এক বাটি ছুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে 
লইয়া! ঈীডাইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন। 


২৮ রবীন্দবীক্ষ1-১৬ 


উপনয়নের পুব্বে কয়েকমাস ধরিয়া উপনিষদের মন্ত্রগুলি আমরা যথাবিধি সুরের 
সহিত অভ্যাস করিয়াছিলাম। 

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়ীইতে বাহির হইতেন। তাহার সঙ্গে 
বেড়ানো আমার পক্ষে সহজ ছিল না-_ অনেক বয়স্ক লোকের পক্ষেও তাহা 
কঠিন ছিল। 

ফিরিয়া আসিয়া পিতার কাছে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্ক'লিনের জীবনী পড়িতাম। 
দশটার সময়ে আমাকে বরফগল জলে স্নান করিতে হইত-_ আমার পক্ষে সে 
এক কঠোর তপস্তা। ছিল। 

মধ্যাহে আহা রান্তে পিতা আর একবার আমাকে পড়াইতে বসিতেন। কিন্ত 
সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের 
প্রতিশৌধ লইত-_- আমি ঘ্বুমে বারবার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা 
বুঝিয়া পিতৃদেব ছুটি দিবামাত্র [ ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত।] তাহার পরে 
দেবতাতআা' হিমাচলের পালা | 

এইরূপ তিনমাস প্রবাসভ্রমণের পর পিতৃদেব তাহার অন্ুচর কিশোরী 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। 


প্রত্যাবর্তন 


ক্ষুদ্র ভমণকারী যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার অভ্যর্থনা তাহার নবলব্ধ 
মধ্যাদার উপযুক্ত হইয়াছিল। বিন! বিকাঁরে এতটা সহা করা কঠিন। ভ্রমণের 
কাহিনী যাহ! বিবৃত করিতে লাগিলাম তাহার মধ্যে কল্পনার অংশ যে মিশ্রিত 
হইয়া যায় নাই তাহা কি করিয়া বলিব ! না মিশাইয়! উপায় ছিল না। প্রত্যক্ষ 
যে সকল দৃশ্য ও ঘটনার দ্বারা আমার মনে প্রচুর বিস্ময় ও প্রভূত আবেগ উৎপন্ন 
করিয়াছিল তাহ! বয়স্ক লোকের কাছে যথাযথভাবে করিতে গিয়া দেখি নিতান্তই 
ছোট হইয়া পড়ে। আমার কাছে সে সকল ব্যাপার যেমন প্রবলভাবে অদ্ভুত- 
ভাবে আবিভূতি হইয়াছিল শ্রোতার সম্মুখেও তাহাকে সেইভাবে দাড় করিতে 
গিয়া কথার পরিমাণটাকে যথাদৃষ্টের চেয়ে না বাড়াইয়া৷ দিলে চলিল না। একটা 
দৃষ্টান্ত দিই। একদিন নিদ্রাবেশের জোরে মধ্যাহ্পাঠ হইতে সকাল-সকাল 
নিষ্কৃতি পাইয়া একলা পাহাড়ে ঘুরিতে ঘ্ুরিতে অনেক দূরে গিয়৷ পড়িয়াছিলাম। 
সন্ধ্যার অন্ধকার হইবার পূর্ধবেই না ফিরিলে পিতৃদেব উৎকষ্টিত হইবেন জানিয়া 


জাঁবনস্থতি ২৯ 
সহজপথ ছাড়িয়া পাহাডেদের পায়েচল1 একট! ছুর্গম সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন 
করিয়াছিলাম। উঠিতে উঠিতে সেই পথের পাশে এক জায়গায় কতকগুলা 
ঝাঁটানো শুকনো পাতা জড় ছিল ইচ্ছা! করিয়! তাহার উপর পা দ্িলাম-_ দিবা- 
মাত্র আমার পা! হড় কিয়! গেল এবং যষ্টির সাহায্যে পতন হইতে রক্ষা পাইলাম। 
রক্ষা ত পাইলাম, কিন্তু আমার কণ্পনা যাইবে কোথায় * আমি মনে মনে 
ভাবিলাম নিদারুণ একট। বিপদ হইতে কোনোক্রমে রক্ষা পাইলাম এবং এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে একাকী ছুরূহ পথে ছুঃসাধা ভ্রমণের বিপদ-গৌরব মনকে 
পুলকিত করিয়া তুলিল। কিন্তু ঘটিলে এবং সমস্ত অবস্থা প্রতিকূল হইলে জীবনের 


বলিয়৷ সামান্য একটুখানি পা-হড়কানির উপর দিয়।ই গেল শ্রোতসমাজে তাহ।র 
মধ্যাদা রক্ষা করি কি উপায়ে! প্রথমত যতদুরে গিয়া পড়িয়াছিলাম প্রয়োজনের 
অনুরোধ তাহার দূরত্ব বোধ করি কিছু বাড়াইতে হইয়াচিল। তাহার পরে, 
ফিরিয়া আমিবার সময় পথের মধ্যে যদি সন্ধা! হইয়া পড়ে তবে সেই বিদ্বের সঙ্গে 
বন্তজন্ত, বিশেষত ভালুকের আশঙ্কাটা যোগ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । 
তাহার পরে পড়িলে যে কি ভয়ানক পড়া হইতে পারিত তাহার বর্ণনীও 
অপেক্ষাকৃত মিত ভাষায় বলা উচিত ছিল কিন্তু বল! হয় নাই সে কথা স্বীকার 
করিব। 


মাতার নিকট বিদ্যাপ্রকাশ 


গ্রীকালের দিনান্তে গা ধুইয়া মা অন্তঃপুরের ছাদের উপর বিছানা পাতিয়া 
দিদ্িমাকে লইয়া বসিতেন। সেই সভার আসর মামি জমাইতাম। মার কাছে 
যশন্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন-_ কাজটা ছুঃসাধ্য নহে । ইতিপূর্বে 
নশ্মীল স্কুলে পড়িবার সময় যেদিন কোনো একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল যে 
পৃথিবী অপেক্ষা স্থধধ্য চোদ্দলক্ষগুণে বড় সেদিন মায়ের সন্ধ্যাসভায় এই বিজ্ঞান 
আলোচনাদ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলাম। সম্প্রতি প্রক্টীরের গ্রস্থে 
সগ্ঠ ঠোকর মারিয়া গ্রহতার। সম্বন্ধে যে অল্প একটুখানি জানিয়াছিলাম তাহা 
এবং সেটুকু অল্নকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেলে যাহা জানিতান না তাহাও 
সেই দক্ষিণবায়ুবীজিত আমাদের সমিতির মধ্যে উপস্থিত করিতাম। 

আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুষ্যে এককালে পাচালির দলের গায়ক 


৩০ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


ছিল। সে আমাকে কতকগুলি পাঁচালির গান শিখাইয়! দিয়াছিল-_ বুধ শুক্র- 
গ্রহের দুরত্ব, শনির চন্দ্রময়তা প্রভৃতি সংবাদের চেয়ে আমাদের সভাস্থলে এই 
পৌরাণিক গানগুলির সমাদর অধিক হইয়াছিল। “ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে 
এস বন”, “প্রাণ ত অন্তু হল আমার কমল আখি”, “রাঙা জবায় কি শোভা পায় 
পায়”, “ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে, একান্ত কৃতান্ত ভয়াস্ত হবে ভৰে” এই 
গাঁনগুলি গাহিবার ফরমাস্‌ একদিনও কামাই হইত না। 

পাহাড়ে থাকিতে পিতা আমাকে খজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ হইতে কৈকেয়ী- 
দশরথ-সংবাদ পড়াইতেন। আমি চিরকাল কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া 
আসিয়াছি-_ তাহাতে দস্থ্যরত্বাকরের কথাও পড়িয়াছি-_ কিন্ত একেবারে মূল 
বাল্মীকির খাটি রামায়ণ পড়িতেছি মনে করিয়া আমার কল্পন। অত্যন্ত বিচলিত 
হইত । যে হিমালয় কৈলাসের কথা! কাঁবাপুরাণ হইতে শুনিয়া আসিয়াছি একদিন 
সশরীরে সেখানে সঞ্চরণ করিতে পারিলাম ইহ! মনে করিয়া আমার যেমন একটা 
চিন্তের বিস্ষারতা জন্মিয়াছিল খজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ হইতে অনুষ্ঠভ শ্রোকগুলি 
পড়িবার সময় আমার মনে ঠিক সেইরূপ একট সবিম্ময় সম্্রম উদয় হইত এবং 
মনে হইত আমি যেন একটা আশ্চধায অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি । 

মার কাছে আসিয়া এই গৌরব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । 
তাহাঁকে বলিলাম, “মা তোমরা কৃত্তিবাঁস পড় আমি একেবারে স্বয়ং বাল্দীকি 
রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি।” মা ভারি খুসি হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তবে 
পড়িয়া শুনা দেখে !” 

হায়! একে খজুপাঠের সামান্য উদ্ধত অংশ, তাহার মধ্যে আবার আমার 
পড়া অতি অল্নই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝে মাঝে অনেকখানি অংশ 
বিস্মৃতিবশত নিতান্তই অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির 
অসামান্যতা অন্তভব করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য উৎস্থক হইয়া 
বসিয়াছেন তাহাকে “ভুলিয়া গেছি” বলিবার মত শক্তি আমার ছিল না-_ সুতরাং 
ঝজুপাঠ হাতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বালীকির রচনা! এবং আমার 
ব্যাখ্যায় কিছুমাত্র অসামপ্রস্ত আমার শ্রদ্ধাবান্‌ পক্ষপাতী শ্রোতারা অনুভব 
করিতে পারিলেন না_-যাঁহ| বুঝিলাম এবং না বুঝিলাম ছুইই সমান গুদাধ্যের 
সহিত বুঝাইয়া গেলাম। স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহত্ধি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর 
নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুক সেহহাস্তে 


জীবনস্বৃতি ৩১ 


মার্জনা করিয়াছেন কিন্তু দর্পহারী মধুস্থদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিতে পারিলেন 
না। মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে : তাই আর আর 
সকলকে বিস্মিত করিয়! দিবার জন্য তিনি কহিলেন, “একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা 
দেখি!” তখন মনে মনে বিপদ গণিয়া যথেষ্ট আপত্তি করিলাম । মা কোনো- 
মতেই শুনিলেন না, বডদাদাকে ডাকিয়! পাসাইলেন। বঙদাদ1 আসিতেই 
কহিলেন “রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিযাছে “কবার শোন না।” 
পড়িতেই হইল | স্বিধ' এই হইল বাংল বাখা। [চন স্থনিতে চাহিলেন না। 
গুটকয়েক শ্লোক শনিয়াই তিনি “বেশ হইয়াছে? বলিয়া ভাড়াতাঙি নিজের 
রচনাকাধষো চলিয়। গেলেন । 

এইরূপ কিছুদিন ধরিয়া বাড়িতে ঘরে ঘরে প্রচুর পরিমাণে আদর পাওয়ার 
পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন হইয়। উঠিল। নানা ছল করিয়া 
বেঙ্গল একাডেমি হইতে পালইতে স্বর করিলাম । আমাৰ পলায়নের উপায়- 
গুলি কোনো ছাত্রের অনুকরণীয় নহে । বেঙ্গল একাডেমি হইতে সেপ্ট জেভিয়ার্সে 
ভন্তি করিয়া দে€য়। হইল তাহাতে ৪ কোনো ফল হইল না। 


মাতার মৃত্যু 


বাড়িতে আমার আদরের পরিমাণ অতিরিক্ত হঈবাঁর আর একটি রণ ঘটিল। 
এই সময়ে মার মুত্যু হইল। কিছুকাল হইতেই রোগভোগ করিয়া অঙ্গে 
অল্পে তাহার অবস্তা সঙ্কটাপনন হইয়া আসিয়াছিল। একদিন রানে আমরা 
ঘুমাইতেছিলাম এমন সময় আমাদের একজন প্রাচীনা দাসী আমাদের বিছানার 
কাঁছে আসিয়া কাদিয়া উঠিল__ সোম, রপি, ভোদের দশা কি হল ! তাঁড়াতাঁড়ি 
একজন আত্মীয়া আসিয়া তাহাকে ভর্খসন! করিয়া ঘর হইতে লইয়া গেলেন। 
আমরা ঘুমের ঘোরে তখনো ভাল কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সকালে ঘুম 
হইতে উঠিয়া খবর কানে মাসিল কিন্ত মন যেন কোনোমতেই সে সংবাদটা 
লল না। বাহিরে বারান্দায় গিয়া যখন দেখিলাম মার মুতাদেহ উঠানে পালক্কের 
উপর শয়ান রহিয়াছে তখন সমস্ত ব্যাপারটা একেব।র বজের মত মনের মধ্যে 
আঘাত করিল । যখন বাঁড়ির দেউড়ি দিয়া নার দেহ বাহিরে বহন করিয়া লইয়া 
গেল এবং আমরা সকলে শ্মশানাভিমুখে অনুবস্তী হইলাম তখন কেবলি এই 
কথা মনকে গীডিত করিতে লাগিল যে মা একেবারেই বাড়ি হইতে বাহির 


৩২ রবীন্তবীক্ষা-১৩ 


হইয়া যাইতেছেন, এ দরজ! দিয় আর কোনোকালেই তিনি এ বাড়িতে প্রবেশ 
করিবেন না। 

এই ঘটনার পর শ্রাদ্ধশান্তিতে ও শোকের অবস্থায় কিছুকাল কাটিয়া গেল। 
তাহার পর মাতৃহীন বালক বলিয়া অন্তঃপুরে বিশেষ প্রশ্রয় পাওয়াতে ইস্কুলে 
যাওয়া প্রায় একপ্রকার ছাভিয়াই দিলাম । দাদারা মাঝে মাঝে এক আধবার 
চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন-__ আমাকে 
ভর্সনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, আমরা সকলেই 
আশ! করিয়াছিলাম বড় হইলে রবি মানুষের মত হইবে কিন্তু রবির আশাই 
সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিতাম আমি সকলেরই 
অবজ্ঞাভাজন হইতেছি, এবং বিদ্যার অভাবে বড় হইলে আমার অবস্থা শোচনীয় 
হইবে ইহাতে মনে মনে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত ও পীড়িত করিত কিন্তু 
বিচ্যালয়ে প্রবেশ, বৎসরের পর বৎসর প্রায় প্রতিদিন হরিণবাঁড়ির পাথরভাঙা 
কয়েদীর মত ক্লাসে আবদ্ধ হইয়া নীরস পড়া লইয়া! মাথা ঘোরানো ও তাহহি 
অভ্যাস করিবার জন্য বাড়ি ফিরিয়া রাত্রি পর্যন্ত খাটুনি ও পরদিন সমস্ত 
সকালট! ইস্কালের জন্য প্রস্তুত হইয়া ও তাহারই কল্পনায় বিষাদভাঁরে বিমর্ষ 
হইয়া জীবনের স্থদীর্ঘকাল যাপন করা মনে করিলে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ 
একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত__ আমি কোনোমতেই কোনে বিদ্রপে কোনো 
লাঞ্চনায়, কোনো অনিষ্টের ভয়ে তাহা অতিক্রম করিতে পাঁরিতাম না ! 


ঘরের পড় 


৬আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচাধ্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের 
শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে না 
পারিয়া শেষকালে হাল ছাড়িয়া দিয়া আমাকে অন্য পড়া সুরু করাইয়া 
দিলেন। তিনি ব্যাকরণ বাদ দিয়! অর্থ করিয়া আমাকে কুমারসম্ভব পড়াইতে 
লাগিলেন-__ তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার 
মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। এদিকে শেক্সপিয়রের ম্যাকৃবেথ তিনি আমাকে অল্প 
অন্প করিয়া মানে বুঝাইয়া দিতেন এবং আমাকে দিয়া তাহা পগ্ভে অনুবাদ 
করাইয়া লইতেন। সেই অনুবাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল 
কেবল ডাকিনীদের অংশট1 অনেকদিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল । 


জীবনস্থতি ৩৩ 


ছেলেবেলা হইতে বাংল! বই যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছি সমস্তই গিলিয়া 
পড়িয়াছি। তখন সাহিত্য এমন ফলাও ছিল নাঁ। মবস্যনারীর গলা, সুশীলার 
উপাখ্যান, রবিন্সন্‌ ক্ুশো আমাদের পড়িবার খোরাক ছিল। ববিন্সন্‌ ক্রুশে 
কতবার পড়িয়াছি বলিতে পারি না। ছেলেদের পড়িবর এমন বই কি আর 
জগতে আছে ? আশ্চর্য এই যে, আজকাল ছেলেদের জন্য রংবেরঙের এত শত 
বই বাহির হইতেছে অথচ রবিন্সন্‌ ক্রুশোর তর্দনা বাজ'ব পাওয়া যায় না। 
আমার ত মনে হয় ভাগ্যে এখন আমি বাংলাদেশে শশু হইয়া জগ্মাই নাই। 
এখন জন্মিলে রাঁম$য়ণ-মহাভারত পড়া হইত না, রূপকথা বলিবার লোক 
পাইতাম না, সেই ছবিওয়ালা রবিন্সন্‌ ক্রুশো বইথানি পরম রডের মত হাতে 
আসিরা পৌছিত না। এখনকার দিনের যে সমস্ত রডীন ছবিওয়াল! ছেলে- 
ভুলানো বই পাইতাম, সে সকল বইয়ে শিশুপাঠকদের প্রতি শ্রদ্ধার লেশমাত্র 
নাই। তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশুজ্ঞান করিয়া কেবলই ভুলাইবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্ত মামি জানি শিশুরা কেবলমাত্র শিশু নহে, 
তাহাদিগকে যতট! অবোধ মনে করিয়া তাহাদের পাঠ্যগুলিকে অপাঠ্য করিয়া 
তোলা হয়, তাহারা ততটা অবোধ নয়। যেমন কোনো কোনো পিতামাতা 
ছেলের পানীয় ছুধে অনাবশ্যক জল মিশাইতে থাকেন, তাহারা কেবলি আশঙ্ক 
করেন ছেলের পাঁকশক্তি ছূর্বল-_ এমনি করিয়া যথার্থ ই তাহার পাকষন্ত্রকে 
দূর্বল ও শরীরকে পুষ্টিহীন করিয়া তোলেন, ছেলেদের পড়া সম্বন্ধেও অধিকাংশের 
ব্যবহার সেইরূপ। এ কথ! মনে রাখা উচিত ছেলেদের পক্ষে সব কথাই সম্পূর্ণ 
বুঝিবার প্রয়োজন নাই ; মাঝে মাঝে ঝাপসা থাকিলে মাঝে মাঝে না বুঝিলেও 
ক্ষতি নাই । তাহারা যে সংসারে আসিয়াছে তাহাঁও তাহাদের কাছে অনতিস্পষ্ট__ 
তাহান মাঝে মাঝে অনেকখানিই অন্ধকাঁর-_ কিন্ত তাহাতে ছেলেদের বিশেষ 
ব্যাঘাত হয় না_ এই সংসারটাকে বুঝিয়া না বুঝিয়াও তাহারা মোটের উপরে 
ইহাকে আপনার মনের মধ্যে একরকম করিয়া খাঁড়া করিয়া লয়। আমর! 
ছেলেবেলায় যে সমস্ত বই পড়িতাম তাহার কি আগাগোড়াই বুঝিতাম ? 
বুঝিবার প্রয়োজন ছিল না । কারণ, তখনো আমরা ক্রিটিক্‌ হইয়৷ উঠি নাই__ 
যাহ? অবোঁধ্য তাহ? অতি অনায়াসেই বর্জন করিয়া যাহ! আমাদের গ্রাহ্া তাহা 
সহজেই গ্রহণ করিতে পারিতাম। ইহাছে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে ভাবের ছেদ 
হইত কিন্ত তাহাতে রসের কিরূপ ব্যাঘাত হয় তাহা! আমর! জানিতামই না। 

৫ 


৩৪, | রবীন্ত্বীক্ষা-১৩ 


আমাদের মনটাঁও ত রচনা-কাধ্য হইতে বিরত ছিল নাঁ_ যেখানে যেটুকু অভাব 
ঠেকিত নিজেই তাহা পূরণ করিয়া লইত। এখন বড় সাবধানে বড়ই পাতলা 
করিয়া! জোলে! করিয়।৷ ছেলেদের পড়িতে দেওয়া হয়-__ বেচারাদিগকে অগত্যা 
তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিতে হয় কিন্তু তাহারা জানে না এ সম্বন্ধে আমরা তাহাদের 
অপেক্ষা! কত বেশি সৌভাগ্যবান্‌ ছিলাম । 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রমহাঁশয় “বিবিধার্থ সংগ্রহ” বলিয়! একটি ছবিওয়াল৷ মাসিক 
কাগজ বাহির করিতেন। সেই কাগজের বাঁধানো এক খণ্ড, সেজদাঁদার 
আলমারির মধ্যে ছিল-_ সেটি আমি হস্তগত করিয়াছিলাম । সেই বইখানার 
কথ। মনে পড়িলেই কত ছুটির দিনের নিভৃত মধ্যাহ্ের আনন্দ মনে আসে। 
আমাদের শোবার ঘরের তক্তপোষটার উপরে পড়িয়া তাহার ছবি ওল্টাইতে 
ওল্টাইতে, নর্হাল্‌ তিমিমতস্তের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, 
কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত বেল! কাটিয়া গেছে। 

অথচ এই মাঁসিকপত্র ছেলেদের জন্য লেখা নহে-_ তখনকার সাধু বাংলা- 
ভাষা সহজ ছিল না, সমস্তই যে নিঃশেষে বুঝিতাঁম তাহা নয়, তবু তাহ? আমার 
ক্ষুধার খাছ ছিল। 

এখন আমার অনেক সময়েই মনে হয় “বিবিধার্থ সংগ্রহ”-এর মত একখানি 
কাগজ এখন নাই কেন? প্রায় সব কাগজই, পুরাঁতত্ব, তত্বজ্ঞান, ছুরূহ বিজ্ঞান ও 
রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধেই পরিপুর্ণ। এমন একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ নাই যাহা 
সর্বসাধারণের স্থখপাঠ্য । যাহ] বয়স্কলোক, বালক ও স্ত্রীলোক সকলেই পড়িতে 
পারে। এখন যে সকল কাগজ বাহির হইতেছে তাহার মধ্যে নাল তিমি 
মতস্তের বিবরণ বাহির হইলেই পাঠকের! অপমান বোধ করে__ অথচ পনেরো 
আন! পাঠক নর্হাল তিমির বিবরণ কিছুই জানে না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, 
কাস্ল্স্‌ ম্যাগাজিন, ট্র্যাণ্ড ম্যাগাঁজিন্‌ প্রভৃতি অধিকাংশ কাগজই সাধারণের 
পাঠ্য ;__ ইহারাই জ্ঞানভাগ্ীর হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত 
মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাঁত মোট কাঁপড়ই বেশির ভাগ 
লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে। আমাদের সাহিত্যে ইহা! উপেক্ষিত 
হওয়াতে দেশের অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হইতেছে । আজকাল বস্কিমবাবুর 
বঙ্গদর্শনই আমাদের দেশের মাসিকপত্রের একমাত্র আদর্শ হওয়াতে, সকলেই 
স্বাধীন__ “চিন্তাশীল” লেখক হইবার দুরাশ! করাতেই এইরূপ ছূর্ঘটন! ঘটিয়াছে। 


জীবনম্ত্বতি ৩৫ 
এক একবার মনে হয় রামানন্দবাবুর সচিত্রপত্র “প্রবাসী” কিয়ৎপরিমাঁণে এই 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও সম্পূর্ণ পরিমাণে সঙ্কোচ দূর করিতে পারিতেছে না। 

আমাঁদের বালাকালে আর একটি ছোট কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম 
তাহার নাম অবোধবন্ধু। এই অবোৌধবন্ধুর খণ্তগুলিকে বড়দাদার আলমারি 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এইগুলি লইয়া তাহারি দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা 
দরজার কাছে পড়িয়া আরামে মধ্যাঞ্ু কাটাইয়াছি। এই অবোধবন্ধু কাগজেই 
বিহারীলাল চক্রবস্ত্শর কবিতা প্রথম পাঁড়য়াছিলম। সে্শে কাবা সরল বাঁশির 
সুরের সঙ্গে মাঠের ও বনের হাওয়া আনিয়া আমার মন তুলাইয়াছিল। এই 
অবোধবন্ধু কাগজে বিলাত্তী পৌল্‌-বজ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অন্ুবাদ পড়িয়া 
কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। সেই কোন্‌ সাগরের 
মাঝখাঁনকার দ্বীপটি, সেই সমুদ্রসমীর-কম্পিত কোন্‌ স্ুদূুরের নারিকেলবনটি 
আমার মনকে কতদিন উতল্ণ উদাস করিয়! দিঁয়াছে__ সেই পৌল্-বজ্জিনী 
পড়ার পর হইতে সমুদ্র ও সমুদ্রতীর আমার অন্তরের সামগ্রী হইয়াছিল। আরো 
বড় হইয়! যখন কপালকুণ্ডলা পড়িলাম তখন সমুদ্রতীরের সৈকততটপ্রাস্তবস্তী 
অরণ্যচ্ছবি আমার মনে সেই জাছু করিয়াছিল । 

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন হঠাৎ একদিন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে 
লুঠ করিয়া লইল। তখন আমার বয়স বোধ করি এগারো হইনে ! বঙ্গদর্শন 
বাহির হইবার প্রত্যাশায় বড়র দল অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, কখন্‌ তাহাদের 
পড়া শেষ হইবে বলিয়া আমাকে অধীরভাবে উঁকিঝু'কি মারিয়া বেড়াইতে 
হইত। আমার সেই কিশোর বয়সে মনের কুঁড়িটা যখন একটু খুলিবে খুলিবে 
করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই তাহার উপরে নবোদিত বঙ্গদর্শনের কিরণপ।ত 
হইয়াছিল । 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রকাশিত প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ সে সময়ে 
আমার কাছে আর একটি লাভের জিনিষ হইয়াছিল। আমার পূজনীয় দাদ! 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এই সংগ্রহের অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
খগ্তগুলি আমসিত। তাহাদের পড়া হইলেই আমি এগুলিকে জড় করিয়া 
আনিতাম। বি্ভাপতির সেই সবল ছূর্রবোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি বোধ করি 
অস্পষ্ট বলিয়াই অধিক করিয়া আমার আগ্রহ আকর্ণ করিয়াছিল। আমি 
নোটের প্রতি নির্ভর [না] করিয়া, বিষ্ভাপতির ভাঁষ! নিজের চেষ্টায় ভাল করিয়। 


৩৬ রবীন্তরবীক্ষা-$৩ 
আয়ত্ত করিয়া লইবার [উণুগ্োগ করিয়াছিলাম । কোনো! কঠিন কথা! বা বিশেষ 
ভাষাভঙ্গীর [ব্যব]হার কাব্যসংগ্রহের যেখানে যেখানে পাইতাম সমস্তই একটি 
খাতায় পাশে পাশে [এক ত্র করিয়া রাখিতাম এবং আমার বুদ্ধিতে যতটা 
জোগাইয়াছিল তদনুসারে সেই ভাষার ব্যাকরণের নিয়মও টুকিতে ছাড়ি নাই। 
একথা বল! বাহুল্য, তখন বিগ্যাপতি অথবা অন্ঠান্ত বৈষ্ব কবির পদ অবাধে 
পড়িবার উপযুক্ত বয়স আমার হয় নাই, কিন্তু আমি সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া 
পড়িয়াছিলাম। ইহাতে আমার বাঁলককালের কল্পনাকে নিঃসন্দেহই কিছু 
আবিল করিয়াছিল কিন্তু সে আবিলতা একসময়ে আপনিই কাটিয়া গেল কিন্তু 
প্দগুলির গভীর সৌন্দধ্য আমার অস্তকরণের সহিত জড়িত হইয়া গেছে। 
কেবল বৈষ্ণবপদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে কোনো বই বাহির 
হইত আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না। মনে আছে, দীনবন্ধু মিত্রের 
“জামাইবারিক” বইখানি আমার কোনো সতর্ক আত্বীয়ার হাত হইতে সংগ্রহ 
করিয়া পড়িতে আমাকে নানাপ্রকার কৌশল করিতে হইয়াছিল। এই সকল 
বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা 
গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাগামি *_ প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত 
আমার বাল্যরচন। “করুণা” নামক গল্প তাহার নমুনা । কিন্তু এই অকালোচিত 
জ্ঞানগুলি মস্তিক্ষের উপরিভাগেই ছিল তাহারা হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে 
নাই। বরঞ্চ এখনকার কালের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাই 
যথার্থভাবে পরিণত হইয়া উঠিতে আমার সুদীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। আমার 
বালকবুদ্ধি আমাকে অনেকদিন ত্যাগ করে নাই-_- আমি অধিক বয়সেও নান। 
বিষয়ে অদ্ভুতরকম কাঁচা ছিলাম। একটা কিছু জ্ঞানে জানা এবং তাহাকে 
আত্মসাৎ করার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে-_ আমার বালককালের সংসারজ্ঞান 
তাহার একটা দৃষ্টান্ত। এবং সেই দৃষ্টান্ত হইতেই আজ আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি 
ইংরাজি হইতে আমরা যে সকল শিক্ষা খুব পাইয়াছি বলিয়া চারিদিকে ফলাইয়া 
বেড়াইতেছি যদি কালক্রমে সেই শিক্ষা যথার্থভাবে আমাদের প্রকৃতিগত হয় 
তখন বুঝিতে পারিব আমাদের পুর্রের অবস্থা কিরূপ অদ্ভুত অসত্য এবং 
হাস্যকর এবং তখন আমাদের আন্ষীলনও যথেষ্ট শাস্ত হইয়া আসিবে। 


জীবনশ্থতি ৩৭ 
সাহিত্যালোচণাঁর সহায় 

এই উপলক্ষ্যে প্রসঙ্গকব্রমে এখানে একটি কথা বলিয়া লইব। যখন আমার বয়স 
নিতান্তই অল্প ছিল এবং দূষিত বুদ্ধি আমার জ্ঞানকেও স্পর্শ করে নাই এমন সময় 
একদিন বড়দাঁদা তাহার ঘরে ডাকিয়া ইন্ড্রিয়সংঘম ও ব্রহ্ষচর্ধ্য পালন সম্বন্ধে 
আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। াহার উপদেশ আমার 
মনে এমনি গাথিয়া গিয়।ছিল যে ব্রদ্মচ্্য হইতে ব্থলন আমান কাছে বিভীষিকা 
স্বরূপ হইয়াছিল । বোধ করি, এইজন্য বাল্যবয়সে আনেক সময়ে আমার জ্ঞান 
ও কল্পনা যখন বিপদের পথ দিয়া গেছে তখন আমার সক্কোচপরায়ণ আচরণ 
নিজেকে ভষ্টিতা হইতে রক্ষ। করিবার চেষ্টা করিয়াছে । 

বিহারীলাল চক্রবন্তী মহাঁশয় বড়দাদার বন্ধু ছিলিন। তাহার কাব্যগুলি 
আমাদের পরিবারে বিশেষভাবে পরিচিত ও আদৃত ছিল। তখন আমার মনের 
এই একমাত্র অভিলাষ ছিল কবে আমি বিহারী চক্রবর্তীর মত কবিতা লিখিব ! 
বড়দাঁদা ইতিমধ্যে স্বপ্রপ্রয়াণ কাবা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রা 
তাহ। তাহার উদার উচ্চ হাস্তদ্ধারা বিচিত্র করিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে শোনাইতেন, 
আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দীভাইয়া তাহ শুনিবার 
চেষ্টা করিতাঁম। বড়দাঁদার আ'শ্চর্ধ্য ভাষা, তাহার বিচিত্র ছন্দ, তাহার ছবিতে- 
ভর! পাকা হাতের রচনা আমার মত বালকের অনুকরণচেষ্টারও অ'ীত ছিল। 
আশ্চধ্য এই যে স্বপ্ প্রয়াণ বারম্বার শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ 
হইয়া গিয়াছিল এবং বাংলাভাষায় ইহা! যে একটি অত্যাশ্র্যা কাব্য তাহাঁতেও 
আমার সন্দেহ ছিল নাঁ_ তথাপি আমার লেখায় তাহার নকল ওঠে নাই । 

তখন আমার কাব্য লেখার আর একটি আদর্শ ছিল। ৬/অক্ষয়চন্্র চৌধুরী 
মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরাজিসাহিত্যে এম. এ. | 
সাহিত্যে তাহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। উদাসিনী নামক একটি 
কাব্য তিনি ছাপাইয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় তাহ] প্রশংসিত হইয়া- 
ছিল। গান ও খণ্ডকাব্য রচনায় তিনি ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। তাহার রচিত অনেক 
গান গায়কদিগকে গাহিতে শুনিয়াছি অথচ রচয়িতা নাম অজ্ঞাত । 

ইস্থীর সদ্য রচনাগুলি সব্বদাই পড়িয়। শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার 
তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল। তাছাড়া 
ইহার সাহিত্যের নেশা আমার পক্ষে বড়ই সংক্রামক ছিল-_ ইহাতে অহরহ 


৬৮ রবীন্দরবীক্ষা-১৩ 


আমাকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল। তখন নিজে পড়িয়া বুঝিবার সামর্থ্য না-থাঁকিলেও 
ইহার সাহায্যে ইংরাজিসাহিত্যের রস প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়াছিলাম । 
বায়রণ এবং শেক্স্পিয়রের মধ্যে ইনি ডুবিয়া ছিলেন_- অপরপক্ষে বাংলাসাহিত্যে 
বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক 
প্রভৃতির প্রতিও তাহার অজস্র গ্রীতি ছিল। তাহার একটি বিশেষ গুণ এই ছিল 
যে, যাহা তাহার ভাল লাগিত তাহার প্রতি তাহার প্রশংসাবাদের লেশমাত্র 
কার্পণ্য ছিল না। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ও গলা খুলিয়া গুণ গান 
করিতে তিনি জানিতেন। আমার সে বয়সে সাহিত্যের বস্তা তাহার কাছ 
হইতে কি ভাবে কতটা পাইয়াছিলাম তাহা জানি না, কিন্তু সাহিত্যের উৎসাহ 
উত্তেজনা আমার সমস্ত অন্তঃকরণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আমাকে চতুর্দিক 
হইতে রসগ্রহণের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। 

সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চায় জ্যোতিদাদাও আমার বিশেষ সহায় 
ছিলেন। আমি অবাধে তাহার সহিত ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতাম তিনি আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন না । তিনি পিয়ানো যন্ত্রে 
প্রায় প্রত্যহই নব নব সুর রচন1 করিতেন__ আমার চেষ্টা ছিল সেই সকল সুরের 
ভাব অনুসরণ করিয়া তাহার সহিত কথা যোজনা করা । এই উপলক্ষ্যে অক্ষয়- 
বাবুতে আমাতে মিলিয়! অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলাম, ইহাতে আমাদের 
একটা সানন্দ প্রতিযোগিতা ও উন্মত্ততা ছিল । 


গীতচচ্চা 


আমাদের পরিবারে গানচচ্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাঁড়িয়। উঠিয়াছি। 
কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহ] মনে পড়ে না । মনে আছে বাল্যকালে 
গাদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়! মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। 
সে খেলায় অন্নুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল কিন্তু গানটা 
ফাকি ছিল না। এই খেলায়, ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া 
আমি উচ্চকণ্ঠে “দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে” গান গাহিতেছি 
বেশ মনে পড়ে। 

চিরকালই গানের স্বর আমার মনে একটা অনির্র্চনীয় আবেগ উপস্থিত 
করে। এখনে! কাজকন্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে 


জীবনস্তি র্‌ 


এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবাস্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে দেখার 
রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা! কি নৃতন অর্থলভ করে। হঠাৎ 
মনে হয় আমরা যে জগতে আছি, বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলার 
সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি-_- এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা__ কিন্তু এইটেই 
সমস্তটা নয়। যখন এই বিপুল রহস্তময় প্রাসাদে স্বর আর একটা মহলের একটা 
জালন! ক্ষণিকের জন্য খুলিয়া দেয় তখন আমর! কি দেখিতে পাই । সেখানকার 
কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নাই সেই জন্যা ভাষায় পলিতে পারি নাকি পাইলাম 
_- কিন্তু বুঝিতে পারি সেদিকেও অপরিমীম সতা পদার্থ আছে। বিশ্বের সমস্ত 
স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ প্রধানতঃ বস্তু ও আলাকরূপেই প্রতিভাত হইতেছে 
বলিয়া আজ আমরা এই স্ুধ্যের আলে।:ক বস্তর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ 
পাঠ করিতেছি আর কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারি না_ কিন্তু এই অসীম 
স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর কিছুই না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতিবিচিত্র 
সঙ্গীত বূপেই প্রকাশ পাইত-- তবে অক্ষররূপে নহে বাণীরূপেই আমরা সমস্ত 
পাইতাম । গানের স্থরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাপিয়া উঠে তখন অনেক 
সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জশৎ যেন আকার আয়তনহীন বাণীর ভাবে 
আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্ট: করে__ তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যে 
ভাঁবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কতরকম ভাবেই যে তাহাকে জানা ল'ইতে পারিত 
তাহ? আমরা কিছুই জানি ন1। 
সেই সময় জ্যোতিদাদার পিয়ানো যন্ত্রের উত্তেজনায় কতক বা তাহার রচিত 
সুরে কতক বা হিন্দৃস্থানী গানের সুরে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করিয়া- 
ছিলাম । তখন বিহারীলাল চক্রবস্তীর সারদামঙ্গল সঙ্গীত আধ্যদর্শনে বাহির 
হইতেছিল এবং আমরা তাহাই লইয়া! মাতিয়াছিলাম। এই সারদামঙ্গলের 
আরন্তসর্গ হইতেই বালীকিপ্রতিভার ভাবট। আমার মাথায় আসে এবং সারদা 
মঙ্গলের ছুই একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভায় গান রূপে 
স্থান পাইয়াছে। 
তেতালার ছাঁদের উপর পাল খাটাইয়৷ স্টেজ বপিয়া এই বাল্সীকিপ্রতিভার 
অভিনয় হইল। তাহাতে আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্জচে আমার এই 
প্রথম অবতারণ। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন__ তিনি এই গীতিনাটোর 


অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


৪০ রবীন্তরবীক্ষা-১৩ 


ইহার পরে দশরথকর্তৃক মৃগত্রমে মুনিবালক বধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া 
গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহাঁও অভিনীত হইয়াছিল। আমি তাহাতে 
অন্ধমুনি সাজিয়াছিলাম। এই গীতিনাট্যের অনেকগুলি গান পরে বালীকি- 
প্রতিভার অন্তর্গত হইয়া তাহারই পুষ্টিসাধন করিয়াছে। 


রচনা প্রকাশ 


এম্নি সময়টাতে জ্ঞানাস্কুর বলিয়া! একটি কাগজ বাহির হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে আমার সেই বাল্যের কবিতাগুলিও সম্পাদকমহশিয় আবজ্জনাঁর ঝুড়িতে 
ফেলেন নাই । পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া “বনফুল” নামে যে একটি কবিতা 
লিখিয়াছিলাম সেটি বোধ করি জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইয়াছিল। এবং বছর তিন 
চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারেও 
ছাঁপাইয়াঁও ছিলেন। মনে একান্ত আশা ছিল এই কবিতাটিও অন্যান্য অনেকগুলি 
বাঁল্যকীত্তির সহিত লোপ পাইয়াছে-_ কিন্ত ছুই এক খণ্ড বনফুল এখনো! কোনে 
কোনো সঞ্য়বায়ুগ্রস্ত পাঠকের হাতে আছে খবর পাইয়া হতাশ হইয়াছি। 
ইহাকে শাস্ত্রে বলে কম্মফল। 

জ্ঞানাঙ্করে আরো অনেকগুলি খণ্ড কবিতা বাহির হইয়াছিল । যখন সেগুলি 
কোনো এক সময় ছাপা হইয়া গেছে তখন অভিশপ্ত প্রেতের মত তাহাদিগকে 
সংসারে সঞ্চরণ করিতেই হইবে নিশ্চয় জানি। কৌতুহলী সংগ্রহকর্তাদের হাত 
হইতে সেগুলি চিরদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। আমি কেবল এইটুকু 
নিবেদন জাঁনাইতেছি যে, যে সকল কবিতা মরিয়া কবরস্থ হইয়াছে তাহাদিগকে 
শাস্তিভোৌগ করিতে দেওয়া হউক । 

এই জ্ঞানাঙ্কুরেই আমার প্রথম গদ্যপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রথম প্রবন্ধটি 
গ্রন্থসমালোচনা। ইহার সঙ্গে একটু ইতিহাস আছে। 

তখন ভূবনমোহিনী প্রতিভা নামে একখানি বই বাহির হইয়াছিল। এই 
বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়! সাধারণের 
ধারণ। জন্মিয়া গিয়াছিল। 

আমার একটি বন্ধু ছিলেন, তাহার বয়স আমার চেয়ে বড়-_ তখনকার ছুই 
একটি সাহিত্যরঘীর সহিত তাহার আনাগোনা ছিল। তিনি আমাকে মাঝে 
মাঝে ভূবনমোহিনী স্বাক্ষরিত চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। “ভুবনমোহিনী" 


জীবনশ্মৃতি ৪১ 


ঠিকানায় ইহার নিকট হইতে সর্বদাই বই কাপড় প্রভৃতি বন্থুবিধ ভক্তি-উপহার 
প্রেরিত হইত। 'ভুবনমোহিনী'র কবিত্বশক্তিতে ইনি নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। 

এই চিঠিগুলি এবং ভূবনমোহিনী প্রতিভার কোনো কোনো কবিতার 
স্থানবিশেষ দেখিয়া আমি এই ভূবনমোহিনীর আস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু দেশবিখ্যাত প্রাতিভানিতা স্ত্রীকবির সহি"* বিশ্রন্ধ বন্ধুতব- 
চক পত্রবাবহারের গৌরব আমার মুগ্ধ হদয় বন্ধু কোৌনে। সংশয়ের ছায়ায় 
পরিমান করিতে পারিতেন না। তখন বোধ করি বন্ধুকে আর্টিকেল লিখিয়া 
পীড়ন করিবার উদ্দেশে আমি এই “ভূবনমোহিনী প্রতিভা”, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র 
নিয়োগীর “ছুখসঙ্গিনী”, ও রাজকৃষ্ণ রায়ের “অবসরসরোজিনী" বই তিনখানি 
অবলম্বন করিয়া একটি সমালোচনা লিখিলাম । তাহাতে খগণ্ডকাবোরই বা লক্ষণ 
কি, গীতিক'বোরই বা লক্ষণ কি, ভাহ। অত্যান্ত গান্তীমা ও প্রবীণভাঁর সহিত 
আঁলোচন1 করিয়াছিলাম। আজ তাই ভাবি-_ ছাপা কাগজের নাটামঞ্চের 
উপরে বিচ্াবেশে ধাহারা সকলকে স্তম্ভিত করিয়া বেড়াইতেছেন তাহাদের সাজ 
যদি বিধাত৷ হঠাৎ একবার খুলিয়া দেখান তবে কত হতভাগ্য পাঠক অনাবশ্যক 
মনোনিবেশ ও অযথা সম্রমের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে ! 

আমার এই প্রবন্ধে ভুবনমোহিনীপ্রতিভার প্রশংসাবাদ না থাকাতে বন্ধু 
অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিরা বলিলেন-_ একজন বি.এ, তোমার এই লেখার 
প্রতিবাদ লিখিতেছেন। কি সব্বনাঁশ, বি. এ. শুনিয়া আমার চিত্ত "অত্যন্ত 
উৎকন্ঠিত হইয়া উঠিল। শিশুকালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে প্ুলিস্ম্যান 
ডাকিয়াছিল সেদিন আমার যে দশা হইয়াছিল আজও প্রায় সেই দশা হইল । 
বন্ধুর মুগের সাম্নে স্পর্ধা প্রকাশ করিতে ছাড়িলাম না কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া 
মন হইতে উদ্বেগ কোনোমতেই দূর হইতে চাহিল না। আমার কেবলি আশঙ্কা 
হইতে লাগিল, বড় বড় কোটেশনের আঘাতে, খগ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য সম্বন্ধে 
আমার বিস্তারিত মন্তবা ধুলিসাং হইয়া আর লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিবে না। 
আমি আমাদের এম. এ. অক্ষয়বাবুর শরণাপন্ন হইব মনে করিতেছিলাম কিন্ত 
পাছে যথার্থ ই আমার লেখায় কোনো গুরুতর গলদ ঘটিয়া থাকে বলিয়া আমি 
লজ্জায় তাহার কাছেও অগ্রসর হইতে পারিতেছিলাম না। কেবলি মনে মনে 
ভাঁবিতেছিলাম-_ কুক্ষণে জনম তোর রে সমালোচনা !__ যাহা হউক বিএ, 


৬ 


৪২ রবীন্দরবীক্ষা-১৩ 


সমালোচক আমার বাল্যকালের পুলিসম্যানটির মতই দেখা দিলেন না। 
আজকাল কখনো কখনো তাহার দর্শন পাই কিন্তু দেখা পাই বলিয়াই ভয় 
ভাডিয়া গেছে। 

আত্মীয় আল।গীদের কাছ হইতে বালক কবির যেরূপ প্রশ্রয় ঘটা অবশ্যান্তাবী 
আমার তাহ ঘটিয়াছিল। আমি যে কবি, এবং বালক কবি বলিয়া আমার যে 
একটা আশ্চধ্য অসামান্যতা আছে সে সম্বন্ধে সন্রেহ ঘটিবার অবকাশ আমাকে 
কেহ দেন নাই । এমন সময় অক্ষয়বাবুর মুখে বাঁলক চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়া 
আমার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি স্থির করিলাম 
আত্মহত্যার অংশট1 আপাতত বাদ দরিয়া আমাকে দ্বিতীয় চ্যাটার্টন্‌ হইতে হইবে। 


ভান্ুসিংহের কবিতা 


একদিন মেঘলাদিনের মধ্যা্ছে বাড়ির ভিতরের একটি ঘরে বিছানার উপরে একটি 
প্লেটে লইয়া বসিয়া লিখিলাম-__ গহনকুস্থমকুঞ্জ মাঝে । লিখিয়! বিশেষ গর্ববোধ 
হইল। তাহার পর হইতে ভান্ুসিংহের কবিতায় আমার একটি ক্ষুদ্র খাতা 
ভরিয়া! উঠিতে লাগিল। 

উপরে লিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, সমাজের লাইব্রেরি 
খু'ঁজিতে খুঁজিতে বহু কালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে, তাহা হইতে 
ভানুসিংহ নামক কোনো কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি। এই বলিয়া 
তাহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন-_ 
কহিলেন, এই পুথি ত আমার নিতান্তই চাই-_ এমন কবিতা বিছ্ভাপতি চণ্চিদাস 
কেহই লিখিতে পারেন নাই । আমি ইহ! প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপিব।র জন্ 
অক্ষয়বাবুকে দিব ।_- ইহার পর নিজের কীত্তি স্বীকার না করিয়া থাকিতে 
পারিলাম না। খাতা দেখাইয়া বলিলাম এগুলি আমি লিখিয়াছি।__ বন্ধু 
কহিলেন, তাই ত, মন্দ হয় নাই ত! 

ভান্ুসিংহের কবিতা দেখিয়া তখনকার কোনো কোনো পাঠক ভুলিয়াছিলেন 
জানি__কিন্ত তখন যদি প্রাচীন বৈষ্ণব পদগুলি বাঙালী পাঠকসমাজে যথেষ্ট 
পরিচিত থাকিত তাহা হইলে ভুলিবার কোনে! সম্ভাবনাই ছিল না। ইহার 
ভাষা একটা যদৃচ্ছাকৃত ব্যাপার এবং ইহার ভাববিষ্তাস নিতান্তই আধুনিক ও 
কৃত্রিম । ইটালিয়ান ঝি'ঝিট নামে খ্যাত একটা স্বরে সরোজিনী নাটকের 


জীবনশ্থৃতি ৪৩ 
“প্রেমের কথা আর বোলো না” গান রচিত হইয়াছিল । বিলাতে গিয়া মনে 
করিয়াছিলাম ইটালিয়ান ঝি'ঝিট শোনাইলে শ্রোতার! খুসি হইবেন। অবশেষে 
গাঁন শোনানো হইলে একটি মহিলা নিতান্তই ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন__ “এ 
স্থরটাকে তোমাদের যে কোনো খুসি নাম দিতে পার কিন্তু ভগবানের দোহাই, 
ইহাকে ইটালিয়ান বলিবার প্রয়োজন নাই ।” তেমনি ভান্ুসিংহের ভাষার আর 
যে কোনো নামকরণ কর! যাইতে পারে কিন্তু ইহাকে পদাবলীর ভাষা বলা 
চলে না। 


স্ব(দেশিকত। 


এই সময়ে স্বদেশের হিতসাধন করিবার জন্য জ্যোতিদ!দা বৃদ্ধ ্লাজনারায়ণবাবুকে 
দলপতি করিয়া একটি গোপন সভা! স্থাপন করিয়াছিলেন । সেই সভার মধ্যে 
আমিও ছিলাম । আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার 
মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আনাদের পরিবারে বিদেশী প্রথার কতকগুলি 
বাহ্া অনুকরণ অনেকদিন হইতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই__ 
কিন্ত আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধো অকৃত্রিম স্বদেশান্ুরাগ সাগ্রিকের পবিত্র 
অগ্নির মত বহুকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । আমাদের পিতৃদেব যখন 
স্বদেশের প্রচলিত পৃজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী 
শাস্্কে ত্যাগ করেন নাই, ও স্বদেশী সমাজকে দুঢ়তাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন । 
আমার পিতামহ এবং ছোট কাকা মহাশয় বিলাতের সমাজে বর্ষযাপন করিয়া 
ইংর।জের বেশ পরিয়া আসেন নাই এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব 
হইয়া আছে। বড়দাদা বাল্যকাল হইতে আত্তরিক অনুরাগের সহিত মাতৃ- 
ভাষাকে জ্ঞান ও ভাব সম্পদে এশ্বর্ধাবান করিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছেন। মেজ- 
দাদা বিলাঁতে গিয়। সিভিলিয়ান হইয়া! আসিয়াছেন কিন্তু তাহার ভাবপ্রকাশের 
ভাষ। বাংলাই রহিয়া গেছে। সেজদাদার অকালে মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু তিনিও 
নিজের চেষ্টায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞানের যে পরিমাণ চর্চা 
করিয়াছিলেন তাহা বাংলাভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। 
জ্যোতিদাদাও তরুণ বয়স হইতে অবিশ্রাম বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতে- 
ছেন। আমাদের পরিবারে পিতৃদেবকে ইংরাজি পত্রলেখা একেবারে নিষিদ্ধ । 
শুনিয়াছি নৃতন আত্মীয়তা পাশে বদ্ধ কেহ তীহাকে একবার ইংরাজিপত্র লিখিয়া- 


8৪ রবীন্দ্বীক্ষা-১৩ 
ছিলেন তাহা! ফেরৎ আসিয়াছিল। আমরা আপনাআপনির মধ্যে কেহ কাহাকে 
এবং পারতপক্ষে কোনো বাঙালিকে ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখি না-- আমাদের 
এই আচরণটিকে যে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম 
আশ। করি একদা অদূর ভবিষ্যতে তাহা অত্যন্ত অদ্ভূত ও বিস্ময়াবহ বলিয়াই গণ্য 
হইবে । 

আমাদের পিতামহ ইংরাজরাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ 
করিয়া সব্বদ। ভোজ দিতেন একথা সকলেই জানেন-_ কিন্তু শুনিয়াছি তিনি 
পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে ইংরাজকে যেন খানা দেওয়। না হয় !-_ 
তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংশ্রব আর আমাদের নাই ; এবং পিতামহের 
আমল হইতে আজ পধ্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাবলোলুপতার উপসর্গ 
আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই । 

দেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশ্টে আমাদের বাড়ি হইতে “হিন্দুমেলা” নামে 
একটি মেলার স্থ্টি হইয়াছিল। ভারতবধকে স্বদেশ বলিয়! ভক্তির সহিত উপলব্ধি 
করিবার চেষ্টা সেই প্রথম হয়। বডদাদা এবং আমার খুড়তত ভাই গণেন্দ্র দাদা 
ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন-__ তীহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কন্মকর্তা 
রূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন। মেজদাদা সেইসময়ে 
বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত “মিলে সবে ভারতসন্তান” রচনা করিয়াছিলেন-__ এবং 
“লজ্জায় ভারতঘশ গাহিব কি ক'রে”? গান গণদাদা-কর্তুক রচিত হইয়াছিল। 
এই মেলায় দেশের স্তবগন গীত, দেশান্রাগের কবিতা আবুন্ত, দেশী শিল্প ব্যায়াম 
প্রত্ৃতি প্রদশিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়! 
আমিও এই মেলায় কবিতা আবৃত্তি করিয়াছি । মনে আছে কোনে এক বৎসরের 
মেলায় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হইঘা গাছের তলায় 
দাঁড়াইয়া লর্ড লিটনের দিল্লিদরবার উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া- 
ছিলাম তিনি তাহাতে আমার সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন 
তাহা লিখিলে ধুষ্টতা প্রকাশ হইবে। 

পূজনীয় রাজনারায়ণ বস্থুর দলপতিত্বে আমরা যে একটি ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া গোপন 
সভ1 করিয়াছিলাম, পাছে পাঠকের হাসেন বলিয়া আজ তাহার অনুষ্ঠানাদির 
বিস্তারিত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কেবল এইটুকু বলিতে পারি, যে 
কয়দিন এই সতা ছিল অহরহ উৎসাহে আমরা যেন হাওয়ার উপর চলিতাম। 


জীবমস্থৃতি 8৫ 


লজ্জা ভয় সঙ্কোচ আমাদের কিছু ছিল ন1। একটা বড় 'আইভিয়ার' আবহাওয়ায় 
সর্বদা বাস করিবার মধ্যে যে একট কত বড় মুক্তি ও আনন্দ আছে তাহা অনু- 
ভব করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষের একটা সাঁব্বজনীন পরিচ্ছদ কি হইতে পারে 
জ্যোতিদাদ1 তাহার বিবিধপ্রকার নমুনা বাহির করিতে আরম্ত করিলেন-__ 
এবং তাহাই পরিয়া তিনি স্বজনবর্গের বিশ্মিত কৌ'ত্কদৃষ্টির সম্মুখ দিয়া যখন 
সভায় যাইবার জন্য গাড়িতে উঠিতেন তখন আমরা ইহাতে অদ্ভুত কিছুই 
দেখিতে পাইতাম না। স্বদেশে দিয়াশলাই কাপড় প্রভৃতির কারখান। স্বাঁপন 
করা আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল । এজন্য সঙ্যেরা সকলে তাহাদের 
আয়ের দশমাংশ এই সভাতে দান করিতেন। এই টাকা হইতে নানাপ্রকার 
পরীক্ষা হইত । কিছুদিন পরীক্ষার পর দেশালাই প্রস্তত হইল, কস্ত দেশের প্রতি 
জ্বলন্ত অনুরাগে যদি দেশালাইয়ের জ্বলনশীলতা বাঁড়াইতে পাঁরিত তাহ হইলে 
আমাদের মেই দেশালাইবাকৃসগ্ডল! আজ পরাস্ত বাজারে চলিতে পারিত। খবর 
পাওয়া গেল একটি কোন ছোকৃর! কাপড়ের কল উদ্ভাবন করিয়াছে অমরা 
তাহাকে টাকা দিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন দেখি আমাদের 
একজন সভ্য ব্রজবাবু মাথায় একখানা গ।মছ। বাঁধিয়া জোড়াসাকোর বাড়িতে 
আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন কলে এই গামছা প্রস্তুত হইয়াছে-_-বলিয়! তিনি 
অসংযত উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন ! বোধহয় প্রকাশ করিলে তিনি মপরাধ 
লইবেন না, এই ব্রজবাবু এখন মেট্রপলিটান কলেজের স্ুপারিন্টেণ্ড টে এবং 
তখনো তাহার চুলে পাক ধরিয়াছিল। অবশেবে ছুটি একটি স্ুবৃদ্ধি লোক আ'সিয় 
আমাদিগকে জ্ঞানবুক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল। 


ভারতী 
মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একট! উন্মন্ততার সময় ছিল। কতদিন 
রাত্রে ঘুমাই নাই ১ আমাদের ইস্কুলঘরের ক্ষীণ বাতিতে বই পড়িতাম ও গভীর 
রাত্রে পশ্চিমের লম্বা বারান্দায় পদচারণ] করিয়া বেড়াইতাম ; নিস্তব্ধ রাত্রে 
নিমতল! ঘাটের যাত্রীদের কট হইতে মাঝে মাঝে হরিবোল্‌ ধ্বনিত হইত। 
তেতালার ছাঁদের উপরে বড় বড় উবে বড় বড় গাছ দিয়া জ্যোতিদাঁদ1 একটা 
বৃহৎ বাগান বানাইয়া ফেলিয়াছিলেন__ কত গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে সেই গাছ- 
গুলির ছাঁয়াপাতে বিচিত্র চন্দ্রালোকে একাকী প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। 
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এই সময়ে জ্যোতিদাদ। বড়দাদাঁকে সম্পাদক করিয়! ভারতী বাহির করিবার 
সঙ্কল্প স্থির করিলেন। এই আর একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। 
আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো-_ কিন্তু আমি দলের বাহিরে ছিলাম না। 
ইতিপূর্ব্বেই আমি বালকন্ুলভ স্পর্ধার সহিত মেঘনাদবধ কাব্যের একটি 
সমালোচন। লিখিয়াছিলাম। পাঠক সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন এই অমর কাব্যকে 
লাঞ্তিত করিয়া আমি মনে মনে ভারি একটা বাহাছুরি লইতেছিলাম। সেই 
দাক্তিক লেখাট] দিয়া ভারতীতে আমি প্রথম লেখা আরস্ত করিলাম। একটা 
যে ছোটো গল্প দিয়াছিলাম তাহার কথা উল্লেখ করিতেও আমি কুষ্টিত বোধ 
করিতেছি । 

এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই “কবিকাহিনী” নামক একটি কাব্য বাহির 
করিয়াছিলাম-_ তাহার আরস্তটি এইরূপ :_- 


“শুন কল্পনা বালা, ছিল কোনো কবি 
বিজন কুটারতলে। ছেলেবেলা হতে 
তোমার অমুতপানে আছিল মজিয়া ।৮ 


তাহাঁর শেষটিও কম নয় :__ 


“একদিন হিমাত্রির নিশীথবায়ুতে 
কবির অন্তিমশ্বাস গেল মিশাইয়! | 
হিমাত্রি হইল তার সমাধি মন্দির, 
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস 1” 


একেবারে রীতিমত কবিত্ব যাহাকে বলে। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের কথাও 
ছাড়া হয় নাই-_ যখন পরের মুখের কথাই সম্বল ছিল, নিজের মনের মধ্যে সত্য 
জাগ্রত হয় নাই তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা কর] সম্ভব ছিল না। 
তখন বৃহৎকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্তকর 
করিয়! তুলিতাম। এই বাল্যরচনাগুলি পাঠকালে যখন সঙ্কোচ অনুভব করিতে 
থাকি তখন মনে আশঙ্কা হয় যে, বড় বয়সের লেখার মধ্যেও নিশ্চয় এইরূপ 
অতিপ্রয়াসের বিকৃতি ও অসত্যতা অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্নভাবে অনেক রহিয়া 
গেছে। লোকের সামনে বড় কথাকে খুব চীৎকার করিয়া বলিতে গিয়া নিশ্চয়ই 
অনেক সময় তাহার শাস্তি ও গাম্তীধ্য নষ্ট করিয়াছি-- নিশ্চয়ই অনেক সময়ে 
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কথাকে ছাপাইয় নিজের কণ্ঠকেই প্রকাশ করিয়াছি এবং কালের নিকট হইতে 
তাহার দণ্ড পাইব একথাও নিঃসন্দেহ । 

এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ আকারে বাহির 
হয়। আমি যখন মেজদাঁদার নিকটে আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনে 
উৎসাহী বন্ধু এই বইখান। ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া আমাকে বিস্মিত 
করিয়া দেন। বঙ্গপাহিত্যে স্ুপ্রথিতনাম শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাহার 
“বান্ধব” পত্রে এই কাব্যসমালোচন। উপলক্ষ্যে লেখককে উদযোন্ুুখ কবি বলিয়া 
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলাম। ইহার পর ভূদেববাঁবু এডুকেশন গেজেটে আমার 'প্রভাত- 
সঙ্গীত সম্বন্ধে 'যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই বোধ করি 
আমার শেষ লাভ। প্রথম হইতে সাধারণের নিকট হইতে বাহবা পাইয়া আমি 
যে রচনাকাশ্যে অগ্রসর হইয়াছি একথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। 
সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে আমি 
উৎসাহদাতা বন্ধুবূপে পাইয়াছিলাম। হহার সহিত নিরন্তর সাহিত্যালোচনায় 
আমি যথার্থ বল লাভ করিয়াছিলাম-- ইহারই কার্পণ্যহীন উৎসাহ আমার নিজের 
প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু আমার রচনার আরস্তকাঁলে 
সমালোচক সম্প্রদায় বা পাঠকসাধারণের নিকট এ সম্বন্ধে আমি অধিক ধ্শী নাহ। 

[ষে] বয়সে ভারতীতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম সে বয়সের লেখ 
প্রকাঁশযোগ্য হইতেই পারে না । বালককালে লেখা ছাপাইবার দোষ অনেক-_ 
বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই। কিন্ত 
একটা স্তুবিধা আছে, ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখিবার মোহ অল্প বয়সের 
উপর দিয়াই কাটিয়া যায়। আমার লেখা কে কে পড়িল, কে কি বলিল, চারি- 
দিকে এ সম্বন্ধে কিরূপ জনরব উঠিরাছে, ইহা লইয়া অস্থির হইয়৷ ওঠা, লেখার 
কোন্থানে ছটো ছাপার তুল হইয়াছে এবং তাহাতে করিয়া পাঠকদের কাছে 
লেখার সৌন্দধ্য কতট1 মাটি হইয়াছে ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইতে থাকা, এই 
সমস্ত মুদ্রাঙ্কণের ব্যাধিগুলি বাল্যবয়সে সারিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ চিত্তে 
লিখিবার অবকাশ পাওয়া যায়। নিজের ছাপ। লেখাটাকে সাজাইয়া গোছাইয়া 
নাড়িয়া চাড়িয়া সকলের কাছে নাচাইয়া বেড়াইবার মুগ্ধ অবস্থা হইতে যত শীত 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। 
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"তরুণ বাংলাসাহিত্যের এখনো এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হয় নাই 
যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তনিহিত আদর্শ লেখকদ্দিগকে শাসনে রাখিতে পারে। 
লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ নিজের ভিতর হইতেই এই সংযমটিকে উদ্ভাবিত করিয়া 
লইতে হয়। এইজন্য সুদীর্ঘকাল বহুতর আবর্জনাকে জন্ম দেওয়া অনিবাধ্য। কাচা 
অবস্থায় নিজের লেখা সম্বন্ধে চেতনাট। যখন বড় বেশি জাগ্রত থাকে তখন চমৎকৃত 
করিয়া দিবার ইচ্ছাটা ছুর্দান্ত হয়__-সেই সময়ে অল্প সম্বলে অদ্ভুত কীত্তি করিতে না 
পারিলে মন স্থির হয় না,__ কাজেই ভঙ্গিমার মাতিশষ্য, এবং প্রতি পদেই নিজের 
স্বাভাবিক শক্তিকে ও সেই জঙ্গে সত্যকে সৌন্দধাকে বহুদুরে লঙ্ঘন করিয়া 
যাইবার প্রাণপণ প্রয়াম রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে । এই অবস্থা হইতে 
সন্ত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় উপনীত হওয়া, নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রতি আস্থা 
লাভ করা, রচনার মধ্যে শক্তির সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির রাজত্ব স্থাপন করা, আমাদের 
দেশে কালক্রমে ঘটিয়া থাকে ।-_ দেশে সাহিত্যবিধি এখনো কর্তৃত্বলাভ করে নাই । 

যাঁভাই হোক ভাঁরতীর ভাগ্ডারে আমার বালালীলার অনেক লজ্জা যে কালো 
অক্ষরে সঞ্চিত হইয়া আছে একথা ম্মরণ করিলে আমার চিত্ত সঙ্কৃচিত হইতে 
থাকে । কেবলমাত্র কাচা লেখার জন্য লজ্জা! নহে, উদ্ধত অবিনয়ের জন্য লজ্জা, 
অদ্ভূত আতিশযোর জন্য লজ্জা, সাড়ন্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা । 

যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার আধিকাংশের লঙ্জা বোধ হয় বটে কিন্তু তখন 
মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিক্ষারতা সঞ্চার হইয়াছিল তাহ! নিশ্চয়ই আমার 
চিত্তের মধ্যে স্থায়ী প্রাণসঞ্চার করিয়াছে । বাল্যকাল ভুল করিবার সময়, কিন্ত 
বিশ্বাস করিবার, আঁশা করিবার, উল্লাস করিবার ও সময় বাল্যকাঁল। এই ভূলগুলিকে 
ইন্ধনত্বরূপ করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জলিয়া থাকে তবে ভুলগুল। পুড়িয়া 
ছাঁই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ 
হইবে না। আমার রাশি রাশি ভূল আবজ্ঞনাকুণ্ডে রাশি রাশি ছাই জম] করিয়া 
রাখিয়াছে, কিন্ত সেই বহুদিনের অগ্নিতে মানলজীবনের ঢালাই পেটাইয়ের কাজ 
বেশ রীতিমত চলিয়াঁছিল সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই । 


আমেদাবাদ 


ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে বিলাতে 
লইয়া যাইবেন। এ প্রস্তাব আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। পিতৃদেব যখন সম্মতি 
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দিলেন তখন আমার চঞ্চল মন তাহার পাখা ঝটপট করিতে লাগিল। সমুদ্র 
পার হইয়া একদিন যুরোপের মাটিতে পা দিতে পারিব ইহ? আমার আশার চরম 
সার্থকতা ছিল। 
বিলাত যাত্রার পুবেব মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন 
তখন তিনি সেখানে ডিগ্রিকট জজ ছিলেন । 
শাহিবাগে জজের বাসা টিল। ইহা বাঁদশাহাদের আমলের প্রাসাদ-_ 
গুরঙ্গজেবের জন্ত ইহা নিম্মিত হইয়াছিল। এই প্রাসাদেব প্রাকারপাদমূলে 
্রীষ্মক।লের ক্ষীণস্বস্জাক্সোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশষ্যার একপ্রান্ত দিয়া 
প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীর শোভা সম্তেগ করিবার জন প্রাসাদের সম্মুখ 
ভাগেই প্রকাণ্ড একটি ছাদ আছে। এগারোটার সময় মেজদাদা আদালতে 
চলিয়া গেলে আমি এই প্রাসাদের বিচিত্র পথ দিয়া বিচিত্র কক্ষে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইতাম :__ সকালের উপরের হলায় একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। 
রাত্রেও আমি সেই নিজ্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুক্লুপক্ষের কত নিস্তবূ রাত্রে 
আমি সেই নদীর দিকের প্রক1গ ছাদটাতেে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ 
একটা রাত্রে আমি যেমন খুসি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম-_ 
তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধত করিতেছি । 
“নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়, 
ধীরে ধীরে অতি ধীরে অতি ধীরে গাঁওগে। ! 
ঘুমাঘোর ভরা গান বিভাবরী গায়, 
রজনীর কসাথে স্ুক্ মিলা ওগো ॥ 
ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাঁধিয়া পরিবন্তিত করিয়া তখনকার গানের 
বহিতে ছাপাইয়াছিলান__ কিন্ত সেই পরিবর্তনের মধ্যে সেই সাবরমতী নদীতীরের, 
সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহার। গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিল নাঁ। “বলি ও আমার 
গোৌলাপবাল।” গানটা এম্নি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগস্ুরে বসাইয়া গুন্গুন্‌ 
করিয়া গাহিয়া বেড়াইয়াছিলাম ! “শুন, নলিনী খোলোগো আখি” “আধার 
শাখা উজল করি” প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই 
লেখা । 
ইংরাঁজিতে আমি যে নিতান্তই কীচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্বে সেটা 
আমার একট! বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল। মেজদাঁদীকে বলিলাম আমি ইংরাজি 
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সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব আমাকে বই আনাইয়া দিন। তিনি আমার 
সম্মুখে টেন্‌ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত 
রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন আমি তাহার ছুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া 
অভিধান খুলিয়৷ পড়িতে বসিয়া গেলাম । সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে 
লাগিল। এমন কি, আযাংলো স্তাকূসন ও আযাংলোনন্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার 
সেই প্রবন্ধ গুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি 
সকাল হইতে আরম্ত করিয়া মেজদীদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত 
একান্ত চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থসংগ্রহ করিয়াছি। 

মেজদাদার লাইব্রেরিতে ডাক্তার হেবলিন্‌ কর্তৃক সঙ্কলিত শ্রীরামপুরে মুদ্রিত 
পুরাতন একখানি সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ ছিল। তাহাতে মেঘদূত অমরুশতক প্রভৃতি 
অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য ছাপা হইয়াছিল। প্রায় কিছুই না বুঝিয়া বারম্বার 
পড়িয়া পড়িয়া, আন্দাজে অর্থ রচনা করিয়া এই সংস্কৃত কাব্য কয়টি লইয়া আমি 
ক্রমাগত উলট্পাঁলট করিয়াছি 


বিলাতযাত্রা 


এইরূপে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে 
যাত্রা করিলাম। অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে 
ভারতীতে পাঠাইতে আরস্ত করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা 
আমার সাধোর মধ্যে নাই। ইহার অধিকাংশ পাত্রই বালকের বাহাছুরি দেখাইবার 
চেষ্ট! অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া, রচনার আতসবাজি 
করিবার প্রয়াস। ইহার সমস্ত যে লেখকের যথার্থ হৃদয়ের কথা তাহা নহে ইহার 
অনেকটাই লোক-ভুলাইবার চাতুরীমাত্র। এই কারণে এই পত্রগুলি এখন 
আমাকে নিতান্তই গীড়িত করে। ইহার অবিনয় ও অসরলতা আমার কাছে 
কষ্ঠকর। একটা আশ্চধ্য এই দেখিয়াছি, যতকাল বিলাতে ছিলাম আমার কবিতা 
লিখিবার উৎসাহ যেন একেবারে শুষ্ষ হইয়াছিল। দেখা গেল আমার এই 
চিরপরিচিত আকাশের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও আমার গান গাহিবার কথা 
মনেও উদয় হয় না। কেবল ডেভন্শিয়ারের পুষ্পবিকীর্ণ বসন্তবিরাজিত টকি- 
নগরীর সমুদ্রতটে “মগ্ণতরী” বলিয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেও 
জোর করিয়া লেখা। মনে করিয়াছিলাম যখন আমি কবি একথা নিঃসংশয় 
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তখন এই নীলসাগরের শৈলবেলায়, পাইন” অরণ্যের সুগন্ধচ্ছায়ায়, কুন্তমাস্তীর্ণ 
শম্পশষ্যায় বসিয়া নিশ্চয়ই আমার কবিতা লেখা কর্তব্-_ নহিলে নিজের 
কাছেও খাটো হইতে হয়। তাই খাতা হাতে ছাতা মাথায় সমুদ্রেব কলসঙ্গীত 
শুনিতে শুনিতে এই কবিতা লিখিয়াছিলাম। এবারকার এ লেখাটা “পৃপ্থীরাজের 
পরাজয়” -এর মত দয়া করিয়া আপনি হারাইয়া যায় নাই-- ছাপা হইয়া 
গেছে এখন গ্রন্থাবলী হইতে নির্বাসিত করিয়া জোর করিয়া ইহাকে হারাইয়া 
ফেলিবাঁর চেষ্টা করিতেছি। 


ভগ্হদয় 


বিলাতে থাকিতে আর একটি ক'বোর পত্তন হইয়াছিল। কতকট। ফিরিবার 
পথে জাহাজে. কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহ] সমাধা করি । ভগ্রহ্ৃদয় 
নামে ইহ1 ছ'পা হইয়াছিল । তখন 'এই কাবাটির প্রতি আমার বিশেষ একটা 
সগর্বব মমত্ব জন্মিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই । কিন্তু ইহার দ্বিতীয় 
সংস্করণ বাহির করি নাই এবং গ্রন্থাবলীতেও ইহা! স্থান পায় নাই। 

আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের 
একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধত করি :-- 

“ভগ্রহ্ধদয় যখন লিখতে আরম্ত করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো 
বালাও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা! সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের 
আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই । একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং 
খানিকটা খানিকটা ছায়া । এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ীর মত কল্পনাট। 
অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিক্ষুট হয়ে থাকে-_ সতাকার পুথিবী একটা আজ গবি 
পৃথিবী হয়ে ওঠে । মজা এই, তখন আমারই বয়স যে আঠারো ছিল তা নয়, 
আমার আশপাশের সকলেরই বয়স যেন আঠারো! ছিল । আমরা সকলে মিলেই 
একটা! বস্তৃহীন ভিত্তিহীন কল্পনারাজ্যে বাস করতেম। সেই কল্পনারাজ্যের খুব 
তীব্র স্থুখ-ছুঃখও স্বপ্নের সুখ-দুঃখের মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার 
কোনো সত্য পদার্থ ছিল না । কেবল নিজেরই মনটা ছিল-_ তাই আপনমনে 
তিল তাল হয়ে উঠত । তিল তাল হয়ে না উঠলেও মনের সন্তোষ হত না মনে 
হত ঠিক উপযুক্ত হচ্ছে না।".. যাহোক, সেই আঠারো বসর বয়সের দিকে চেয়ে 
দেখলে রাশি রাশি কুয়াশা দেখতে পাই। সেই অনির্দিষ্ট কুয়াশায় আমার 


৫২ রবীন্জবীক্ষা-১৩ 


তখনকার জীবন একটা অশ্রময় ভাবে আর্দ্র করে রেখেছিল। আমার যে একটা 
অস্থির বিষাদের ভাব ছিল তার নির্দিষ্ট কোনো সত্য কারণ ছিল না বরঞ্চ 
অনির্দিষ্টতাই তার যথার্থ কারণ। মন কি চায় তা ঠিক ঠাওরাতে পারত না 
_কাঁরণ, চারদিকের আকাশ আচ্ছন্ন ছিল, উপন্যাস এবং কাব্য থেকে যা 
জান্তে পেত সেইটেকেই আপনার মনে করত। অনেক সময়ে রোগের একটা 
নাম দিতে পারলেও আরাম পাওয়া যায়-- আমার সে সময়কার মানসিক ভাবটা 
নিজের একট] নামকরণ করবার চেষ্টা করত। তার নিজের মধ্যে অবশ্যই একটা 
সত্য ছিল কিন্তু সে সত্যটা যে কি তাকে কিছুতেই ঠাওরাতে পারত না বলে 
আপনাকে পুথিসম্মত অন্য পাঁচ নামে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা করে তুলত। কেবল 
যে মিথ্যা পরিচয় তা নয় তদনুসারে তাকে মিথ্যা অভিনয় ৪ করতে হত ।” 

আমার পনেরো ষোলো হইতে আরন্ত করিয়া বাইশ তেইশ বছর পধ্যন্ত 
এই যে একটা সময় গিয়াছে ইহ একটা অতান্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে 
যুগে পৃথিবীতে জল স্থলের বিভাগ ভাল করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই 
প্রথম পঙ্কস্তরের উপরে বৃহদায়তন অদ্ভুতাকার উভচর জন্তসকল আদিকালের 
শাখাসম্পদহীন অদ্ভুত অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। আমার অপরিণত 
মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ অপরিমিত অদ্ভুত মৃক্তি ধারণ করিয়া 
একটা নামহীন, পথহীন, অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা 
একটা সত্য পায় নাই, একটা প্রতিষ্ঠা পায় নাই । তাহারা আপনাকেও জানে না, 
বাহিরে আপনার লক্ষ্যাকেও জানে না। তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলির 
পদে পদে আর একটা কিছুকে নকল করিতে চায়, বাড়াবাড়ি করিতে থাকে । 
অসত্য, সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পুরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের 
সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তনিহিত শক্তিগুলা উদগত হইবার জন্য 
ঠেলাগেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষাগোচর ও আ'য়ত্তগম্য হয় নাই 
তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে সকলের চেয়ে, সত্যের চেয়েও বড় 
করিয়া ঘোষণ1 করিবার চেষ্টা করিয়াছিল 

শিশুদের দাত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তখন সেই অনুপাতে ঈীতগুলি 
শরীরের মধ্যে জরের দাহ বিপ্লবের উত্তেজনা আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার 
সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত দাতগুল! বাহির হইয়! বাহিরের 
খাগ্ভপদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। আমাদের মনের আবেগগুলিরও 


জীবনস্বৃতি ৫৩৬ 


সেই দশা । যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা বাহিরে আসিয়! বহির্জগতের সহি": সাপন 
সম্বন্ধ অনুভব না করে, অন্তরের সহিত বাহিরের সামপ্রস্ত ও ভাবের সহিত 
ক্রত্যের সম্মিলন স্থাপন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা বা।ধির স্বর হইয়া 
'মনকে গীভিত করিতে থাকে । বাহিরই যাহাব একমান্র চরিভার্থতা বিশ্বজগৎকে 
গ্রহণ করাই যাহার যথার্থ কর্ম, অন্তরের মপে। অবরুদ্ধ অংদ্ব।] ৬হা উপদ্রব, 
তাহা আতিশষ্য | 

শামার হৃদয়ের আবেগ আমার কল্পনাবৃতি পারণতশাগ লইয়। পিশ্বের সহিত 
মিলিত হইবার পৃবেে জীবনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেতের পীর্তুন করিয়াছিল তাহার 
কোন চিহ্ন আমার কাছে আজ '্রীতিকর নহে এবং কেনে গুকুতিস্থ ব।ক্তির 
কাছে তাহা উপাদেয় হইতে পারে না। 

আমর জীবনের তখনক।র অভিজ্ঞতা হইতে আজ একট! শিক্ষালাভ 
করিয়াছি । সে শিক্ষা সকল নীতিশীস্থেই 'লখে কিন্ধ জীবনের শিক্ষা *স্থ্ের 
চেয়ে প্রতায়জনক। আমাদের সমস্থ গ্রবৃন্তির স্বাভাবিক চারিতার্থতাই বাহিরে 
- আমাদের যাহা কিছু কষ্ট সেই চরিতার্থতার খব্বতাতেই । স্বার্থ আমাদের 
প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাহিরে নিয়োগ করিতে পারে না, অনেকখানি হাতে 
রাখে-_ সেইজন্া স্বার্থসাধনের মধ্যে আমাদের ছুঃখের অন্ত নাই ! বিশ্বের মঙ্গল- 
কর্মেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলি পরিপূর্ণভাবে বাহিরে আসে, তাহাতেই তাহাদের 
যথার্থ মুক্তি এবং আমাদের যখার্থ আনন্দ । স্বার্থ যতক্ষণ গ্রাবল থাকে তঙক্ষণ 
আমাদের পরিণতি হয় নাই, যে বাহিরে আসা আমাদের সমস্ত গুকৃতিব লক্ষ্য 
স্বার্থ তাহাতে বাধা দিয়াছে, এইজন্য ছুঃখবেদনা) আতিশযা, অসত্য ম্বার্থসাধনের 
সথের সাথী। এইজন্যই তখন আমাদের প্রবৃন্তিগুলি বিকৃত হইয়া লোভদ্বেষ 
ঈর্ষ। হিংসাঁরূপে আপনাকে এবং অন্যকে কেবলি গীড়ন করিতে থকে । মঙগ্গল- 
কম্মে যখন তাহার! মুক্তিলাভ করে তখনি তাহারা স্বাভাবিক বিকাঁরহীন আবস্থা। 
প্রাপ্ত হয়। কারণ, মঙ্গলকন্মেই সত্য, আমি আপনাকে লইয়া কখনো 
সত্য নই সমস্ত বিশ্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই সত্য, সেই সত্যের যে কন্ম 
তাহাই মঙ্গলকর্ম, আমাদের প্রবৃত্তির পরিণাম সেইদিকে, আনন্দের পথও 
সেইদিকে । 


৫৪ রবীন্দরবীক্ষাঁ১৩ 
সন্ধ্যাসঙ্গীত 


আপনার মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থার কথা পুর্বে লিখিয়াছি মোহিতবাবু কর্তৃক 
সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাগুলি “হৃদয় অরণ্য” নামের 
দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । “পুনমিলন” নামক কবিতায় আছে :- 


“হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে 
দিশে দিশে নাহিক কিনারা) 
তারি মাঝে হন্ু পথহারা । 

সে বন আধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা 
সহত্র মেহের বা দিয়ে 
আধার পালিছে বুকে নিয়ে। 

নাহি রবি, নাহি শশী, নাহি গ্রহ, নাহি তারা।, 
কে জানে কোথায় দিগ্িদিক ! 
আমি শুধু একেলা পথিক ।” 


“হৃদয় অরণা” নাম এই কবিতা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে । এইরূপে যখন 
নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ক অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও 
লক্ষ্যহীন আকাত্ষার মধ্যে আমার কল্পন! নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে- 
ছিল তখনকার অধিকাংশ কবিতাই আমি নৃতন গ্রন্থাবলী হইতে বজ্জন করিয়াছি 
কেবল “সন্ধ্যাসঙ্গীত”-এ প্রকাশিত কতকগুলি কবিতা “হৃদয় অরণ্য” বিভাগে স্থান 
পাইয়াছে। 

এক সময় তেতালার ছাদের ঘরগুলি শুন্য ছিল__ জ্যোতিদাদারা বেড়াইতে 
গিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি একা সেই বৃহৎ ছাদে ঘুরিতে ঘ্বুরিতে সন্ধ্যা 
সঙ্গীতের কবিতাগুলি লিখিতে আরন্ত করি। এই কবিতাগুলি লিখিবাঁর সময় 
আমার সমন্ত অন্তকরণ যেন বলিয়া উঠিয়াছিল-_ এইবাঁর তুমি ধন্য হইলে । 
এতদিন পরে তুমি নিজের কথা নিজের ভাষায় লিখিতে পারিলে। এখন আর 
সঙ্গীতের জন্য তোমাকে অন্য কাহারে যন্ত্র ধার করিয়! বেড়াইতে হইবে না। 

ইহাকে কেহ যেন গব্রোচ্ছাস বলিয়া জ্ঞান না করেন। পুব্বের অনেক 
রচনায় আমি গর্ব অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি-_ এবার গর্ব নহে । নিজের 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিতৃপ্তি তাহাকে 


জীবনস্থতি ৫৫ 


অহঙ্কার বলিব না । পক্ষীশাবক যেদিন হঠাৎ নিজের পাখা মেলিয়া বিন পরের 
সাহাঁষ্যে আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে সেদিন নিজের সম্বন্ধে তাহার যে একটা 
বিস্ময় ও আনন্দ ঘটে-_ এখন হইতে আমি স্বাধীন বলিয়া সে যে একট! উল্লাস 
অনুভব করে-_ আমিও সেইরূপ নিজের স্বাধীন অধিক'র লাভের আনন্দে 
নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম। সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি স্বপ্রথম নিজের স্বরে 
নিজের কবিতা লিখিয়াছিলাম । তাহার ছন্দ ভাষা ভাব সমস্তই কীচ1 হইতে 
পাঁরে এবং কাচা হইবারই কথ] কিন্ত দোষগুণপমেত তাহ। আমার। 

এই কারণে এই সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলি নূতন গ্রন্থাবলীতে স্থান 
পাইয়াছে। ইহার পুব্বে রচিত “পথিক” নামক কেধল একটি কবিতা “যাত্রা” 
খণ্ডে বসিয়াছে-_ এবং ভান্ুসিংহের পদ ও কতকগুলি গান ইহার পূর্বের রচনা । 


দ্বিতীয্ব“র ব্যর্থ বিলাতযাত্র। 


বিলাতে যখন বারিষ্টার হইব বলিয়া! পড়া আরন্ত করিতে প্রস্তত হইয়াছিলাম 
এমন সময় পিতৃদেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পুনরায় কৃতিত্বলাভের জন্য 
বন্ধুগণ আমাকে বিলাত পাঠাইতে পিতাকে অন্থরোধ করেন। এবারে বিশেষ 
ব্যাঘাতে আমরা মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসি। এইরূপে লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের 
জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দ্ুইবারই প্রত্যাখ্যান পাইয়াছিলাম। আশা করি, বার 
লাইব্রেরির ভূ-ভার বৃদ্ধি না করাতে আইন দেবতা আমাকে সদয়চক্ষে দেখিবেন। 


গর্গাতীর 


দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পুর্বদিন সায়ানে বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে 
মেডিকাল কলেজ হলে আমি সভাস্থলে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাপতি 
ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেও্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । আমার প্রবন্ধের বিষয় ছিল 
“সঙ্গীত” | যন্ত্রসঙ্গীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গের সঙ্গীত সম্বন্ধে এই কথা 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে গানের কথাকে গানের সুরের ছারা পরিস্ফুট 
করিয়া তোলাই এইরূপ সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য +__ প্রবন্ধের মাঝে মাঝে গান 
গাহিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্যটিকে সমর্থন করিবার চেষ্টী করিয়াছিলাম। 
সভাস্থ লোকের বিশেষত সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে প্রচুর সাধুবাদ 
পাইয়াছিলাম। তখন আমার মনে হইয়াছিল কথাট। এত সহজ ও সত্য যে 


৫৬ রবীন্তববীক্ষা-১৩ 


ইহাঁও যে লোককে বুঝানো আবশ্যক হইয়াছে এই আশ্চর্য । আজ আনন্দের 
সহিত স্বীকার করিব তখনকার অনেকগুলি ভ্রমের সঙ্গে আমার এই মতটিকেও 
পরিহার করিয়াছি । বস্তৃত গীতিকলা কাব্যকলার অন্ুবন্তী নহে । তাহার 
নিজের একটি বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ কাজ আছে-__ বাঁক্যের দাসত্ব সে কেন 
করিতে যাইবে । বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে গানের সেখানে আরম্ত। 
আনির্বচনীয়ের রাজ্যই গানের প্রকৃত রাজ্য । গানের স্বর আমাদের মনে যে 
সৌন্দধাবোধ যে আনন্দ জাগ্রত করে তাহ বাক্যের দ্বারা নিদ্দেশযোগ্য নহে। 
এই জগ্ক গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যত কম থাকে ততই ভাল। 
হিন্দুস্তানী গানের কথাগুলি সাধারণত এতই অকিঞ্চিকির যে তাহাদিগকে 
অতিক্রম করিয়া স্বর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে; 
--এইরূপে রাগিনী যেখানে কথার দ্বারা ব্যাঘাত না পায়, যেখানে শুদ্ধমাত্র 
হ্বর-রূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই 
সঙ্গাতের উৎকরষ। কিন্ত বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কাব্যের প্রভাব, কথার 
আধিপত্য, এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত নিজের স্বাধীন জায়গা করিয়! 
লইতে পারে নাই-_ এদেশে তাহাকে তাহার ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস 
করিতে হয়__ বৈষুব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পধ্যস্ত সকলেরই 
অধীনে থাকিয়া সে আপনার মাধুধ্য বিকাশ করিয়াছে । কিন্তু অনেক সময়ে 
স্সী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বামীর প্রতি কর্তৃত 
করিতে পারে এদেশে গানও সেইরূপ কথার অন্তবর্তন করিবার ভার লইয়া 
কথাকে ছাড়াইয়। গেছে । আমি যখন নিজে গান রচনা! করিবার চেষ্টা করিয়াছি 
হখন পদে পদে ইহা অনুভব করিয়াছি । মনে কর গুন্‌ গুন্‌ স্বর করিতে করিতে 
আ।মি এই একটা লাইন লিখিলাম-_- “তোমার গোপন কথাটি, সখি, রেখো না 
মনে।” লাইনটির কথা অতি সহজ, তাহ! ব্যাখ্যা করিবার দরকার করে না। 
কিন্ত স্ররটা আমারই মনে এ কথার যে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল তাহা ব্যক্ত করা 
বড় কঠিন। মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য 
সাধাসাধি করিতেছি তাহ] যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া' আছে, 
পুণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে-_ তাহা যেন সমস্ত জলস্থল 
আকাশের নিগুঢ গোপন কথা! বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম 
“তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে ।” সেই গানের এ একটিমাত্র পদ মনে 
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এমন একটি অপরূপ চিত্র জাকিয়া দিয়াছিল যে আজে! এ লাইনটা মনের মধ্যে 
গুঞ্জন করিয়! বেড়ায়। একদিন এ গানের এ পদটার মোহে আমিও একটা 
গান লিখিতে বসিলাম-_ স্বরগুগ্ুনের সঙ্গে প্রথম লাইন লিখিলাম-__ “আমি 
চিনি গে! চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী !” সঙ্গে সঙ্গে যদি শ্ুরটুকু না থাকিত 
তবে এ গানের কি ভাব দাড়াইত জানি না, কিন্তু এ স্ুর্টার মধ্য হইতে 
বিদেশিনীর এক অপরূপ মৃত্তি মনে জাগিল। আমার মনে হই জগতের মধো 
একটি কোন্‌ বিদেশিনী আছে, কোন্‌ রহস্যসিন্ধুর পারে তাহার বাঁড়ি__ তাহাকেই 
শারদপ্রাতে, মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি-_ ছদয়ের মাঝখানেও মাঝে 
মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়! তাহার কগস্বর 
কখনো! বা শুনিয়াছি-- সেই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে 
আমার গানের স্বর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল-- এবং আমি কহিলাম-- 
“ভূবন ভ্রমিয়া শেখে 
এসেছি তোমারি দেশে, 
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে 
ওগো বিদেশিনী !” 

আমি তাই চিরকালি আমার গানের বই ছাপাঁইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি, 
কারণ, গানের কথাগুলে! স্তরের অভাবে নিতাস্তই লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকে; 
তাহার সেই নগ্রতা দীনতা লোকের সাম্নে প্রকাশ করিবার নহে। তাহার 
যে সঙ্গীতের বাহনমাত্র সেই সঙ্গীতকে বাদ দিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত করিলে 
লক্ষ্মীকে বাদ দিয়া লক্ষ্মীপেঁচাকে খাড়। করা হয়। 

বিলাতযাত্রার আরস্তপথ হইতে যখন ফিরিয়া আমিলাম তখন জ্যোতিদাদ। 
চন্দননগরে গঙ্গার ধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন আমি তাহাদের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলাম । আবার সেই গঙ্গা । সেই আলস্তে, আনন্দে, অনির্বচনীয় বিষাদ 
ও ব্যাকুলতায় জড়িত স্গিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনবাত্রি। 
যেমন করিয়াই দেখি, এইখানেই আমার স্থান, এই আমার আপনার সামগ্রী। 
এরূপ পরিবেষ্টনের, এরূপ জীবনের যদি কোনো দোষ থাকে তাহা আছে__ 
কিন্তু যেটুকু লাভ করিতে পারি তাহা এইখান হইতেই পারি- যাহা কিছু 
আপনাঁর করিয়াছি তাহা এই আমার অলসদেশের অবসরপূর্ণ শান্ত ছায়ার মধ্যেই 
করিয়াছি । আরো ত অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি_-ভাল জিনিষ প্রশংসার জিনিষ 
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অনেক দেখিয়াছি-_ কিন্ত সেখানে ত আমার এই মার মত আমাঁকে কেহ অন্ন 
পরিবেষণ করে নাই। আমার কড়ি যে হাঁটে চলে না সেখানে কেবল সকল 
জিনিষে চোখ বুলাইয়া ঘুরিয়া দিন যাপন করিয়া কি করিব। যে বিলাতে 
যাইতেছিলাম সেখানকার জীবনের উদ্দীপনাকে কোঁনোমতেই আমার হৃদয় 
গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমি আর একবার বিলাতে যাইবার সময় পত্রে 
লিখিয়াছিলাম :- 

“নীচেকার ডেকে" বিছ্যাতের প্রখর আলোক আমোদপ্রমোদের উচ্ছাস, 
মেলামেশার ধূম, গানবাজনা, এবং কখনো কখনো ঘৃ্ণীনূতোর উৎকট উন্মত্ততা। 
এদ্রিকে আকাশের পূর্ববপ্রান্তে ধীরে ধীরে চন্দ্র উঠ.চে, তারাগুলি ক্রমে নান হয়ে 
আসচে, সমুদ্র প্রশান্ত ও বাতাস মৃছ হয়ে এসেছে; অপার সমুদ্রতল থেকে 
অসীম নক্ষত্রলোক পত্্যস্ত এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা, এক অনিব্বচনীয় শান্তি নীরব 
উপাসনার মত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে । আমার মনে হতে লাগল যথার্থ সুখ কাকে 
বলে এর! ঠিক জানে না । স্ুখকে চাবকে চাঁবকে যতক্ষণ মন্ততার সীমায় 
না নিয়ে যেতে পারে ততক্ষণ এদের যথেষ্ট হয় না। প্রচণ্ড জীবন ওদের যেন 
অভিশাপের মত নিশিদিন তাড়া করেছে ৮ ওরা একটা মস্ত লোহার রেল 
গাড়ির মত চোখ রাডিয়ে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, হীপিয়ে, ধু ইয়ে, জ্বলে, ছুটে, প্রকৃতির 
ছুইধারের সৌন্দর্যের মাঝখান দিয়ে ভুস্‌ করে বেরিয়ে চলে যায়। কন্ম বলে 
একটা জিনিষ আছে বটে কিন্তু তারি কাছে আমাদের মানবজীবনের সমস্ত 
স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার জন্তেই আমরা জন্মগ্রহণ করিনি__ সৌন্দধ্য আছে, 
আমাদের অন্তকরণ আছে__ সে ছটো খুব উচু জিনিষ।” 

আমি বৈলাতিক কনম্মশীলতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছি না । আমি নিজের 
কথ! বলিতেছি। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই 
দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলল্য, এই আকাশের নীল 
ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দ্রিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ 
আত্মসমর্পণ, তৃষ্তার জল ও ক্ষুধার অন্নের মতই আবশ্যক ছিল। যদিও খুব 
বেশিদিনের কথা নহে তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গেছে। 
আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা উদ্ধফণা 
সাপের মত প্রবেশ করিয়া সৌ সৌ শব্দে কালো নিশ্বাস ফু'সিতেছে। এখন 
খর মধ্যান্থে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের শলিগ্ধচ্ছায়া খব্বতম হইয়া 
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আপিয়াছে-__- এখন দেশে কোথাও অবসর নাই। হয়ত সে ভালই-_ কিন্ত 
নিরবচ্ছিন্ন ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিবার সময় হয় নাই । 

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর একখানি 
পুরাতন চিঠি হইতে উদিত করিয়া দিই :-- 

“যৌবনের আরম্ভ সময় বাংলাদেশে ফিরে এলেম । সেই ছাদ, সেই চাদ, 
সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্ব, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে 
চারিদিক থেকে প্রসারিত সঙ বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, 
আপন মনে সৌন্দধ্যের মরীচিকা রচনা, নিদ্ষল হুরাশা, অন্তরের নিগুঢ় বেদনা, 
আত্মগীড়ক অলস কবিন্ব-_ এইসমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ 
করে পড়ে আছি। স্গাজ আমার চারদিকে নবজীবনের প্রবল'ভা ও চঞ্চলতা 
দেখে মনে হচ্চে আমারও হয় ত এ রকম হতে পারত। কিন্তু আমরা সেই 
বহুকাল পুঃব্ব জেনেছিলেম-_ ঠিনজন ঝালক-- তখন পুথিবী আর একরকম 
ছিল। এখনকার চেয়ে অনেক বেশি অশিক্ষিত সরল, অনেক বেশি কাচা ছিল। 
পৃথিবী আজকালকার ছেলের কাছে 11770989797 এর কত্রীর মত-_ কোনো 
ভুল খবর দেয় নাঁ_ পদে পদে সত্যকাঁর শিক্ষাই দেয়-_কিন্ত আমাদের সময়ে সে 
ছেলেভোলাবার গল্প বলত-_ নান! অদ্ভুত সংস্কার জন্মিয়ে দিত-_ এবং চারিদিকের 
গাছপাল! প্রকৃতির মুখপ্রী কোনো এক প্রাচীন বিধাতৃমাতার বৃহৎ রূপকথা 
রচনারই মত বোধ হভ, নীতিকথা বা বিজ্ঞানপাঠ বলে ভ্রম হত না ।” 

এই উপলক্ষ্যে এখানে আর একটি চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দিব। এ চিঠি 
অনেকদিন পরে আমার ৩২ বছর বয়সে গোরাই নদী হইতে লেখা-_ কিন্তু 
দেখিতেছি স্বর সেই একই রকমের আছে। এই চিঠিগুলিতে পত্রলেখকের 
অকৃত্রিম আত্মপরিচয়__ অন্তত বিশেষ সময়ে বিশেষ মনের ভাব প্রকাশ 
পাইবে । ইহার মধ্যে যে ভাবটুকু আছে তাহ1 পাঠকের পক্ষে যদি অহিতকর 
হয় তবে তাহারা সাবধান হইবেন__ এখানে আমি শিক্ষকতা করিতেছি না। 

«আমি প্রায় রোজই মানে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি 
কখনো জন্মগ্রহণ করব? যদি করি আর কি কখনো এমন প্রশীস্ত সন্ধ্যাবেলায় 
এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপরে বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন 
নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে" পড়ে থাকৃতে পারব? হয়ত আর কোনো জন্মে এমন 
একটি সন্ধেবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন 
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হবে, আর, কি রকম মন নিয়েই বা জন্মীব ? এমন সন্ধ্যা হয়ত অনেক পেতেও 
পারি কিন্ত সে সন্ধ্যা এমন নিস্তন্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার 
বুকের উপর এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাকৃবে না।.." আশ্চর্য 
এই, আমার সব চেয়ে ভয় পাছে আমি যুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা 
সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্ঘাটিত রেখে পড়ে থাক্বাঁর জো 
নেই-_ এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারি দোষের মনে করে। হয় ত একটা 
কারখানায় নয় ত ব্যাঙ্কে নয়ত পার্লামেন্টে সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে খাটতে হবে । 
সহরের রাস্তা! যেমন ব্যবসাবাণিজ্য গাড়িঘোড়। চলবার জন্যে ইটে বাঁধানো কঠিন, 
তেমনি মনটা স্বভাঁবটা বিজ নেস্‌ চালাবাঁর উপযোগী পাকা করে বাঁধানো, তাতে 
একটি কোমল তৃণ, একটা অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারি 
ছাটাছোট1 গড়াপেটা আইনে বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কি জানি, তার 
চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত আকাশপুর্ণ মনের ভাবটি কিছু- 
মাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না 1” 

এখনকার কোনো! কোনো নূতন মনস্তত্ব পড়িলে আভাস পাওয়া যায় যে, 
একটা মানুষের মধ্যে যেন অনেকগুলা মানুষ জটল] করিয়া বাস করে, তাহাদের 
স্বভাঁব সম্পূর্ণ স্বতন্্। আমার মধ্যেকার যে অকেজো অদ্ভূত মানুুষট। স্ুদীর্ঘকাল 
আমার উপরে কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে-_ যে মানুষটা শিশুকালে ব্ধার মেঘ 
ঘনাইতে দেখিলে পশ্চিমের ও দক্ষিণের বারান্দ।টায় অসংযত হইয়া ছুটিয়া 
বেড়াইত, যে মানুষট1 বরাবর ইস্কুল পালাইয়াছে, রাত্রি জাগিয়৷ ছাদে ঘুরিয়াছে, 
আজও বসন্তের হাওয়া বা শরতের রৌদ্র দেখা দিলে যাহার মনটা সমস্ত কাজকন্মন 
ফেলিয়া দিয়! পালাই পালাই করিতে থাকে, তাহারই জবানী কথা এই ক্ষুদ্র 
জীবনচরিতের মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইবে। কিন্তু একথাও বলিয়া রাখিব 
আমার মধ্যে অন্য ব্যক্তিও আছে__ যথ। সময়ে তাহারও পরিচয় পাওয়। যাইবে। 

আমার গঙ্গার তীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পরিপূর্ণ 
বিকশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়। যাইতে লাগিল। কখনো 
বা ঘোরতর বর্ধার দিনে হান্মোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্ভাপতির “ভর বাদর মাহ 
ভাদর” পদটিতে সুর বসাইয়৷ বর্ধার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত 
জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহু ক্ষ্যাপার মত কাটাইয়া দিতেছি ;৮__ কখনো বা সৃ্যাস্তের 
সময় আমরা নৌকা লইয়া! বাহির হইতাম, জ্যোতিদাদা বেহাল! বাঁজাইতেন 
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আমি গান গাহিতাম-_- পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া 
পৌছিতাম তখন পশ্চিম তটের অজত্্র সোনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে 
দেউলে হইয়! গিয়া! পূর্ব বনাস্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আদিত ;-- আমরা যখন 
বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া 
বসিতাম তখন জলে স্থলে শ্ুত্রশান্তি, নদীতে নৌকা প্রা নাই, তীরের 
বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো বিকৃঝিক 
করিতেছে । 

তখন যাহ! মাথায় আসিত তাহাই লিখিতাঁম। ছোটো ছোটো গ্ধ লেখাগুল! 
বিবিধ প্রসঙ্গ নামে ভারতীতে বাহির হঈত-_- বৌঠাকুরাণীর হাট গল্পটাও এখানে 
আঁরন্ত করিয়৷ দিয়াছিলাম-__ সন্ধযাসঙ্গীতের কবিতা লেখাও চলিত । 

আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা “মোরান্সাহেবের বাগান” নামে খ্যাত 
ছিল। এখন সেখানে কারখানা হইয়া সে বাড়িঘর সমস্ত ভাঙিয়। চুরিয়া অন্যরূপ 
হইয়া গিয়া থাকিবে । একেবারে গঙ্গার ঘাটের সোপান বাহিয়া পাথরে বাঁধানো 
একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ অলিন্দ পাওয়া যাইত-_ বাড়িটি তাহার সঙ্গেই সংলগ্ন । 
বাড়ির সব্বোচ্চ তলায় বহুদ্বারবিশিষ্ট একটি গোলঘর ছিল সেইখানে আমার 
কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়াছিলাম। সেখানে বসিলে গাছের মাথাগুলি ও 
খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না! এই ঘরকে লক্ষ্য করিয়াই 
সন্ধ্যাসঙ্গীতে লিখিয়াছিলা ম 

অনন্ত এ আকাশের কোলে টলমল মেঘের মাঝার, 
এইখানে বাধিয়াছি ঘর তোর তরে কবিতা আমার । 


প্রভাত সঙ্গীত 


এইবূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জগ্য চৌরঙ্গী 
জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর গ্্রীটে বাস করিতেন। আমি তাহার সঙ্গে 
ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বৌঠাকুরাণীর হাট ও একটা একটা 
করিয়। সন্ধ্যাসঙ্গীত লিখিতেছি এমন সময় একদিন আমার মধ্যে একটা আশ্চর্য 
উলট্পালট্‌ হইয়া গেল। সদর স্বীটের রাস্তাটার পূর্বপ্রান্তে বোধ করি ্রী্কুলের 
বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া! এই গাছগুলির 
পল্পবাস্তরাল হইতে যেমনি আমি সূর্য্যোদয় দেখিলাম অমনি আমার চোখের 
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উপর হইতে যেন একটা পর্দা উঠিয়া গেল। একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার 
আচ্ছন্ন হইয়া গেল-_ আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য সর্বত্র তরঙ্গিত হইতে লাগিল-_ 
আমার মনে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহ এক মুহুর্তে 
ভেদ করিয়া অন্তরের মধ্যে বিশ্বের আলোক বিচ্ছ্রিত হইল । আমি সেইদিনই 
সমস্ত মধ্যাহু ও অপরাহু “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ” লিখিলাম । লেখা শেষ হইয়া গেল 
কিন্ত তখনো জগতের সেই আনন্দচ্ছবি লুপ্ত হইল না। আমার কাছে তখন 
কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। পুর্বেব যাহাদের সঙ্গ আমার পক্ষে বিরক্তি- 
কর ছিল তাহারা কাছে আঁসিলে আমার হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ 
করিতে ল।গিল। রাস্তা দিয়া মুটেমজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, 
তাহাদের শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে সৌন্দর্্যময় বলিয়া বোধ 
হইত। সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া যাইভ। 
রাস্তা দিয়া একটি যুবক আর একটি যুবকের কাধে হাত দিয়! যখন হাসিতে 
হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত, তখন তাহ! আমার কাছে একটি অপরূপ 
ব্যাপার বলিয়া ঠেকিত-_ বিশ্বজগতের অফুরান রসের ভাগার হাসির উৎস 
আমার যেন চোখে পড়িত। কাজ করিবার সময়ে মানবশরীরে যে আশ্চর্য্য 
গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় পুবের্ব তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই-__ এখন 
মুহুর্তে মুহুর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে একটা বৃহত্ভাবে মুগ্ধ 
করিতে লাগিল । পৃথিবীর সব্বত্রই নানা কাজে নানা আবশ্যকে লক্ষ লক্ষ 
মানব চঞ্চল হইতেছে সেই ধরণীব্যাগী মানবসমাজের দেহচাঁঞ্চল্য একটা বিপুল 
মৌন্দধ্য লইয়া আমার মনে যেন উদিত হইতে লাগিল। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু 
হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা 
গোরুর পাশে দাড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, এই সকল প্রাত্যহিক দৃশ্যের 
অত্যন্তর হইতে একটি অপরিমেয় রহস্য আমাকে যেন বিস্ময়ে গীড়ন করিতে 
লাগিল। সেই অবধি এই রহস্ত আজও আমাকে ক্ষণে ক্ষণে আঘাত করিয়া 
অভিভূত করে। সেদিন আমাদের বাড়ির সম্মুখে একটা গাধার বাচ্ছা বাঁধা 
ছিল, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া একটি বাছুর আসিয়া তাহার ঘাড় চাটিয়া দিতে 
আরম্ভ করিল__ এই অপরিচিত মূঢ় পশুশাবক ছুটির ভাষাহীন সেহসম্ভাষণদৃ্যে 
একটা! বিশ্বব্যাপী রহস্তবার্তী আমার বুকের পাঁজরগুলার ভিতর দিয়া যেন বাজিয়া 
উঠিতে লাগিল। 


জীবনস্থৃতি ৬৩ 
এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম-_ 


হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি 
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি-.- 


ইহ1 কবিকল্পনার অতুযুক্তি নহে । যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা লিখিবার 
ক্ষমতা আমার ছিল না। 

প্রভাত হল যেই কিজানি হল একি' 

আকাঁশপানে চাই কি জানি কারে দেখি! 

প্রভাতবায়ু পহে কি জানি কি থে কঙ্তে, 

মরমমাঝে মোর কিজানি কি যে হয়। 
এই উচ্ছাস ও এই ভাষাকে বিদ্রপ করা যাইতে পারে কিন্ত যে বালক ইহা 
রচনা! করিয়াছিল তাহার পক্ষে ইহা কিছুই মিথ্যা ছিল না। 

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মবিন্মৃত আনন্দে কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার 

পরে জ্যোতিদাদার সঙ্গে দাজ্দিলিঙে গিয়া সহর হইতে দূরে রোজ দিলা নামক 
একটি নিভৃত বাঁসায় আশ্রয় লইলাম। 


প্রতিধ্বনি 

হিমালয়ে আসিয়া জামার সেই আনন্দের উৎসাহ সহসা দূর হইয়া গেল__যে 
দৃষ্টি সর্বত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এই 
দাঁজ্জিলিওে প্রভাতসঙ্গীতের একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম । তাহার নাম গ্রাতি- 
ধ্বনি। সে কবিতাটা অনেকের কাঁছে ছুব্বোধ বলিয়া ঠেকে । আমি তাহার যে 
অর্থ অন্মান করিতেছি এই উপলক্ষ্যে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি। 

জগতকে সাক্ষাৎ বস্তরূপে যে দেখিতেছি, মাটিকে মাটি, জলকে জল, অগ্নিকে 
অগ্নি বলিয়া জানিতেছি তাহাতে আমাদের আবশ্যকের কাজ চলে সন্দেহ নাই। 
অনেকের পক্ষে অন্তত অধিকাংশ সময়ে জগৎ কেবল আবশ্যকের জগৎ হইয়া 
থাকে। কিন্তু এই জগৎই যখন আমাদিগকে সৌন্দয্যে বিহ্বল রহস্তে অভিভূত 
করে তখন ইহা কেবল আমাদের পেট ভরায় না-_ অন্তরঙ্গভাবে আমাদের 
অস্তকরণকে আলিঙ্গন করে-__ বস্তু যেন তখন তাহার বস্তত্বের মুখস্‌ খুলিয়া 
ফেলিয়। দিয়া! চিদভাবে আমাদের চিত্তকে প্রণয়সস্তাষণ করে। বস্তুজগৎ ভাবের 
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অস্তঃপুরে সেই যে একটা! বহুদূরত্বের আভাস বহন করিয়া স্থক্মভাব ধারণ করিয়া 
প্রবেশ করে তাহাকেই আমি প্রতিধ্বনি বলিতেছি। জগতের এই মৃত্তি ফসলের 
কথা বলে না, বাণিজ্যের কথা বলে না, ভূগোলবিবরণ ও ইতিবৃত্তের কথা বলে না! 
_যেখানকার কথা৷ বলিবার চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া দেয় সে 
কোথাকার কথা? সে কোন্‌ জায়গা, যেখানে বিশ্বজগতের সমস্ত ধ্বনি প্রয়াণ 
করিতেছে এবং সেখান হইতে অপূর্ব সঙ্গীতরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভাবুকের 
অস্তঃকরণকে সেই রহস্তনিকেতনের দিকে আহ্বান করিতেছে ! 
অরণ্যের, পর্বতের, সমুদ্রের গান, 
ঝটিকার বজগীতম্বর__ 
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,__ 
চেতনার, নিদ্রার, মন্মর,_ 
বসন্তের, বরষাঁর, শরতের গান, 
জীবনের, মরণের স্বরঃ_ 
আলোকের পদধ্বনি মহ! অন্ধকারে 
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,_ 
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহতপনের, 
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,-_ 
তোর কাছে জগতের কোন্‌ মাঝখানে 
না জানি রে হতেছে মিলিত! 
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে, 
সেই মহ! আধার নিশায় 
শুনিব রে আখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত 
তোর মুখে কেমন শুনায়। 
বিশ্বের সমস্ত আলোকের অতীত যে অসীম অব্যক্ত সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন, 
ন তত্র স্ৃষ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকা, নৈম। বিছ্যাতো ভান্তি, কুতোহয়মগ্ি_ সেই 
বিশ্বলোকের অন্তরালের অস্তঃপুরে এই সমস্তই প্রয়াণ করিয়া সেখানকার কি 
আনন্দের আভাস সংগ্রহপূর্বক ভাবুকের অন্তঃকরণে নৃতনভাবে অবতীর্ণ হইতেছে। 
জগতট1 যখন সেই অনির্ববচনীয়ের মধ্য দিয়া আমাদের মনে আসে তখন 
আমাদিগকে ব্যাকুল করে । তাহাঁকেই কবি বলিয়াছে :_ 


জীবনস্্তি ৬৫ 


তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত 
নির্বরের শুনিয়া ঝর্ধর, 

গভীর রতস্তময় অরণ্যের গান, 
বালকের মধুমাখ | স্বর, 

তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া 
তোরে আমি ভালবাসিয়াছি, 

তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই, 
বিশ্বময় তোরে খু জিয়াছি ! 


পাথীর ডাক শুধু ধ্বনিমাত্র, বায়ুর তরঙ্গ, কিন্তু তাহা থে গান হইয়া! উঠিয়া আমার 
অন্তঃকরণকে মুগ্ধ করিতেছে এ ব্যাপারট1 কোথা হইতে ঘটিল ? পাথীর ডাক 
কোন্‌ আনন্দগুহাঁর মধ্য হইতে প্রুতিধ্বনিত হইয়া জগতের পরপার হইতে 
আমার এই ভাল লাগাঁট। বহন করিয়া আনিল ? এই সমস্ত ভাল লাগার ভিতর 
হইতে যথার্থত কাহাকে আমার ভাল লাগিতেছে__ তাহাকে বিশ্বময় খু'জিয়া 
ফিরিতেছি কিন্ত দেখিতে পাই কই ! কোথায় সে ছলনা করিয়া আছে! 


জ্যোতন্নায় কুস্থমবনে একাকী বসিয়া থাকি 
আখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে__ 

বল্‌ মোরে বল্‌ অয়ি মোহিনী ছলন। 
সেকি তোর তরে? 

বিরাঁমের গান গেয়ে সায়াহের বায় 
কোথা বহে যায় ! 

তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হুহু করে, 
সেকি তোর তরে? 

বাতাসে সুরভি ভাসে, আধারে কত ন] তারা 
আকাশে অসীম নীরবতা,__ 

তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায় 
সেকি তোরি কথা? 

ফুল হতে গন্ধ তার বারেক বাহিরে এলে 
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আর ফুলে ফিরিতে না পারে, 
ঘুরে ঘুরে মরে চারিধারে ; 
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি 
ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়, 
সেকি তোরে চায়? 


জগতের সৌন্দর্য্য আমাদের মনে যে আকাঁজ্ষা জাগাইয়া তোলে সে আকাজ্ষার 
লক্ষ্য কোন্খানে ? সেইখানেই, যেখান হইতে এই সৌন্দধ্য প্রতিধ্বনিত হইয়া 
আসিতেছে । 

প্রভাতসঙ্গীত সম্বন্ধে একটি পত্র এইখানে উদ্ধৃত করি :-_ 

“জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর”-_ ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা । 
যখন হৃদয়ট। সব প্রথম জাগ্রত হয়ে ছুই বাহু বাঁড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে 
যেন সমস্ত জগতটাকে চায়-_ যেমন নবোদ্গতদস্ত শিশুটি মনে করচেন সমস্ত 
বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন । ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা 
যথার্থকি চাঁয় এবং কি চায় না__ তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাম্প সঙ্কীর্ণ সীমা 
অবলম্বন করে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ত করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা। 
দাবী করে বস্লে কিছুই পাওয়া যায় না__ অবশেষে একটা কোনো-কিছুর 
মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ 
করা যায়। প্রভাতসঙ্গীতে আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহিমুখ উচ্ছ্বাস_ সেই- 
জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচ-বিচার বাঁধাব্যবধান নেই ।” 

সদরপ্ত্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর একটা কথ! মনে আসে । এই সময়ে 
বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন 
হক্স্লির রচনা হইতে জীবতত্ব ও লক্ইয়ার, নিউকোন্ব, প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে 
জ্যোতিধিছ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ব আমার কাছে 
অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত । 


নির্বরের স্বগ্রভঙ্গ 


প্রথম উদ্্াসের সাধারণ ভাবের আনন্দ ব্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের 
দিকে লইয়া যায়। পূর্ববরাগ অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তৃত অনুরাগ পুব্বরাগের 


আসি মোরিতিি ভাদ্র মুকিত নিবতের গ্রদ্বভ 
এখানপিতি ঈদতৈহৈ 
৬ ররর এব উরে পথিটিতা একনি চগঝ, গালা ওরা রি 
এমি ছিন্ন আদর্সি হী এপনীতে গল এপ এক গল _- 
টি দেননি হীে ওম 48 
এপগনটভি পে এপর্বি এপরি চপ উর 
£পছি ৪গান হা এাসবগতি বসব? 
রবে ৩০৫০খরতিিরি নিতে পিহল পরতে | 
গর্ব 
এপ গিরি ঠপরিবেতৃ।োন এক ভি এরা এন বেখর হব ডক 
০টি এর | 
গলি এ তাতে বারি ৩ এবি 
কেনে পাশিনি আসত লতা 
ধেনো গোপন টহল ঠিপিবে 
িলািজরাগা 
নেন কে্টবে এতদিন গিকা 
পি উর্ঠিলা চন । 
আব কি পাটিতমৃকে যখন ভিিকেসে পেদিলা_ তখনি প্র 


এ্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়ের একটি প্ঠার পাগুলিপিচিত্ 
শান্তিনিকেতন রবীন্দরভবন-সংগ্রহ 


জীবনস্বতি ৬৭ 


অপেক্ষা এক হিসাবে সঙ্কীর্ণ। তাহ! এক গ্রাসে সমস্তটা না লইয়া খণ্ড খণ্ডে 
চাখিয়। চাখিয়া লইতে থাকে । তখন সে প্রেমের একাগ্রতার দ্বারা অংশের মধ্যে 
সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন জাহার চিত্ত 
প্রত্যক্ষ একটির মধ্য দিয়া অপ্রত্যক্ষ অনেকের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করে। 
তখন সে যাহা পাঁয় তাহ! কেবলমাত্র নিজের মনের একটা অনির্দিষ্ট ভাবানন্দ 
নহে, বাহিরের সহিত প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া ত'হাঁর হৃদয়ের 
ভাব সম্পূর্ণ সত্য হইয়া উঠে। 
নৃতন প্রকাশিত গ্রন্থ'বলীতে প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলিকে “নিঙ্রমণ” নাম 
দেওয়া হইয়াছে কারণ, সেগুলি হৃদয়ারণ্য হঈতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম 
আগমন । তাহার পরে সমস্ত গ্রন্থ'বলীতে সুখ্ছুঃখ আলোক শন্ষকারে, সংসারের 
যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে নানা স্বর ও নানা ছন্দে বিচিত্র- 
ভাবে বিশ্বের সম্মিলন__ অবশেষে এই বহুবিচিত্রের মধ্যে বহমান পরিচয়ধারা 
আর একবার যে পরিব্যাপ্ত একের মধ্য আসিয়া মিলিত হয় সেই এক “কবল 
একটি অনির্দিষ্ট আভাসমাত্র নহে তাহা সুনির্দিষ্ট সত্য । 
আমি দেখিতেছি প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম কবিতা “নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ”? আমার 
কবিতার আমার হৃদয়ের এই যাত্রাপথটির একটি বূপক-মানচিত্র আকিয়া দিয়াছিল 
এক সময় ছিল যখন হৃদয় আপনার অন্ধকার গুহার মধ্যে আপনি বদ্ধ ছিল :-_- 
জাগিয়া দেখিন্ধু আমি আধারে রয়েছি আধা, 
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা । 
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলম্বরে, 
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে । 
তাহার পর বাহিরের বিশ্ব কোন্‌ এক ছিদ্র বাহিয়া আলোকের দ্বারা তাহাকে 
আঘাত করিল । 
আজি এ প্রভাতে রবির কর 
কেমনে পশিল প্রাণের পর, 
কেমনে পশিল গুহার আধারে 
প্রভাত পাখীর গান ! 
না জানি কেন রে এতদিন পরে 
জাগিয়া উঠিল প্রাণ । 


৬৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


তাহার পর জাগ্রত দৃষ্টিতে যখন বিশ্বকে সে দেখিল-_ তখন প্রথম দর্শনের আনন্দ 
আবেগ। 


প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চাঁয়, 
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়, 
আলিঙ্গন তরে উদ্ধে বাহু তুলি 
আকাশের পানে উঠিতে চায়, 
প্রভাতকিরণে পাগল হইয়া 
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায় ! 


তাহার পরে ছুই শ্ঠাঁমল কুলের মধ্য দিয়া, বিবিধ রূপ, বিবিধ সুখ, বিবিধ ভোগ, 
বিবিধ খেলার ভিতর দিয়া 

যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব 

কে জানে কাহার কাছে! 

শেষকালে যাত্রার পরিণামক্ষণে মহাসাগরের গান শুনা যায়-_ 

সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়, 

তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়। 

একটি অপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়ক্ফুপ্তির দিনে “নির্ঝরের স্বপ্রভঙ্গ” লিখিয়াছিলাম 
কিন্ত সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা 
হইতেছে। 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


প্রভাতসঙ্গীতের পরবস্তী রচনা “প্রকৃতির প্রতিশোধ”-এ প্রভাতসঙ্গীতেরই 
অনুবৃত্তি ছিল। এই ক্ষুদ্র নাট্যটি কাঁরোয়ারে লিখিয়াছিলাম | কারোয়ার বোম্বাই 
প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে কর্ণাটের প্রধান সহর। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। 
মেজদাঁদা তখন সেখানে জজ ছিলেন। আমর একটি দল সদর গ্রীী হইতে 
মেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম । 

এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অল্প জায়গায় দেখিয়াছি। এই ক্ষুত্র শৈলমালা- 
বেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে সহরের উ্রমৃত্তি ইহার মধ্যে 


জীবনস্থতি ৬৯ 
কিছুই দেখা যায় না। প্রশস্ত বালুতটের উপরে বড় বড় ঝাউগাছের অরণ্য । 
এই অরণ্যের এক প্রান্তে কাল! নদী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী তাহার ছুই গিরিবন্ধুর 
উপকূলের মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে, একদিন 
শুরুপক্ষের গোধুলিতে একটি ছোটো নৌকা করিয়া আমর! এই কালানদী বাহিয়া 
উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নাময়া শিবাজীর একটি 'প্রাচীন 
গিরিছূর্গ দেখিয়া আবার নৌক। ভাসাইয়া দিলাম । ক্রমে নিস্তর; বন পাহাড় এবং 
এই নিজ্জন সঙ্কীর্ণ নদীর জোতিটির উপর জ্যোৎকসসারাতি ধ্[নাসনে বলিয়া চন্দ্র- 
লোকের যাছুমন্্র পিয়া দিল। আমরা তীরে নামিয়। একজন চাষার কুটারে 
পরিষ্কার প্রাঙ্গণের মধ্যে চাদের আলোতে আসন প্!তিয়। আহার করিয়। লইলাম। 
ফিরিয়া সমুদ্রের মোহানার কাছে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। সেইখানে 
নামিয়া বালুতটের উপর দিয় হাটিয়া বাড়ির দ্রিক চলিলাম। তখন নিশীথ 
রাত্রি, সমূদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউ অরণোর নিয়ত মন্মরিত পল্লবগুলির চাঞ্চল্য থামিয়া 
গিয়াছে, শুভ বালুকারাশির উপবে তরুচ্ছায়াগুলি নিস্তব্ধ, দূরে নীলাভ শৈলমালা 
পাুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন । এই উদার শুভ্রতা এবং স্তব্ধতার মধ্য দিয়া 
আমরা কয়েকটি মানুষ নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে পৌছিয়৷ ঘুমাইতে 
পারিলাম না: এই শুর্ুরাত্রি আমার সমস্ত দেহের রোমকুপের মধ্য দিয়া 
প্রবেশ করিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণকে আবিষ্ট করিয়াছিল। সেই রাত্রেই 
যে কবিতাটি লিখিয়া ছিলাম তাহ? সুদূর প্রবাসের এই সমুদ্রতীরের একটি বিগত 
রজনীর সহিত বিজড়িত। এই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠ 
করিলে পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া সক্কোচে নৃতন গ্রন্থাবলীতে ইহা 
ছাপানো হয় নাই। আশা করি এইখানে সেই লেখাটিকে স্থান দিলে তাহার 
পক্ষে অনধিকার প্রবেশ হইবে না। 


যাই, যাই, ডুবে যাই, আরো আরো ডুবে যাই 
বিহ্বল অবশ অচেতন, 

কোন্খানে কোন্‌ দূরে নিশীখের কোন্‌ মাঝে 
কোথা হয়ে যাই নিমগন ! 

হে ধরণী, পদতলে দিয়ো না দিয়ো না বাধা, 
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও! 


৭০ রবীন্দরবীক্ষা-১৩ 


অনন্ত দিবসনিশি এমনি ডুবিতে থাকি 
তোমরা সুদূরে চলে যাও! 

তোমরা চাহিয়া থাক, জ্যোতম্া-অমৃত-পানে 
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি ! 

অপার দিগন্ত ওগো, থাক এ মাথার পরে 
ছুই দিকে দুই পাখা তুলি! 

গান নাই, কথা নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, 
নাই ঘুম, নাই জাগরণ, 

কোথা কিছু নাহি জাগে, সর্বাঙ্গে জ্যাৎস্সা লাগে 
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন । 

অসীম স্ুুনীলে শুন্যে বিশ্ব কোথা! ভেসে গেছে, 
তারে যেন দেখা নাহি যায়, 

নিশীথের মাঝে শুধু মহান্‌ একাকী আমি 
অতলেতে ডুবি রে কোথায় ! 

গাঁও বিশ্ব গাও তুমি সুদূর অদৃশ্য হতে 
গাঁও তব নাবিকের গান-__ 

শত লক্ষ যাত্রী লয়ে কোথায় যেতেছ তুমি 
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান ! 

অনম্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই 
মরে যাই অসীম মধুরে, 

বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশীয়ে যাই 
অনস্তের সুদূর সুদূরে ! 


একথা এখানে বল! আবশ্যক কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় 
ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভাল হইতে হইবে এমন কথা নাই। ভাবের সঙ্গে 
ভাবুকের মাঝখানে কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইলে তবেই সে ভাবটার উপর প্রকাশ 
করিবার মত জোর খাঁটে, তাহাকে ঠিক জায়গায় চাঁপিয়া ধরিতে পারা যায়, 
এইরূপ কিয়ৎপরিমাণ নিলিপ্ততা না ঘটিলে ভাবের উপরে রচয়িতার কর্তৃত 
চলে না। 


জীবনস্থৃতি ৭১ 


এই কারোয়ারে সমুদ্রতীরের বাংলায় “প্রকৃতির প্রতিশোধ” লিখিয়াছিলাম। 
এই কাব্যের নায়ক সন্গযাসী সমস্ত স্লেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির 
উপরে জয়ী হইয়া অনন্তের মধ্যে আপনাকে বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি করিতে 
চাহিয়াছিল। অবশেষে একটি বালিক1 তাহাকে স্পেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনস্তের 
ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়! আনে । যখন ফিরিয়া আসিল তখন সে 
ইহাই দেখিল, ক্ষুপ্রের মধ্যেই বৃহৎ, সীমার মধ্যেই অসীম, প্রেমের মধ্যেই মুক্তি। 
প্রেম যেখানেই আলো! ফেলে সেইখানেই দেখিতে পাহ সীমা নাই,-__ এইজন্য 
প্রেমের এই বাঁক্য অতুযক্তি নহে-_ 


জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল, 
লাঁখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। 


কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ১৪শে ভগ্রহায়ণে 
আমার বিবাহ হয়। তখন আমার বয়স ২২ বংসর। 
বালক 

ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার 
অধিকাংশ এই সময়কার লেখা । 

ভুরি পরিমাণ বাষ্প যেমন ক্রমে সংহত হইয়া! কঠিন ভূমগ্ডলে পরিণত 
হইয়াছে, তেমনি আমাঁর মনে হয় আম'র কবিত্বরচনার বাম্পীয় যুগ শেষ হইয়া 
এই ছবি ও গানে প্রথম সংহতির আরম্ত দেখা দিয়াছে । এই ছবি ও গ!নের 
কালেই যেন বাহিরের উপর হইতে আমার দৃষ্টির সম্মুখের কুয়াশা কাটিয়া! গিয়া 
বিশেষ বিশেষ চিত্র ও বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবগুলি নিদ্দিষ্ঠতা লাভ করিয়া 
আমার চিত্তকে আকধণ করিতেছিল ;-_ কিন্তু তখনো মিজ্িত ভাবটা কাটে 
নাই,__দৃষ্টি তখনো স্বপ্রাবেশে জড়িত ছিল, তুলি তখনো স্পষ্ট রেখার টান দিতে 
শেখে নাই বলিয়! রং ছড়াইয়া ফেলিত। 

এই সময়ে বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র মাসিকপত্র বাহির করিবার জন্য 
মেজ বধূঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল ্ুধীন্দর, 
বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা 


৭২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া 
আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে হয়। এই কাগজটির নাম ছিল “বালক”। 

ছুই এক সংখ্যা “বালক” বাহির হইবার পর একবার কয়েকদিনের জচ্য 
হাজারিবাগে যাইতে হয়। সেই হাজারিবাগ ভ্রমণের বিবরণ “দশদিনের ছুটি” 
নামে বালক-এ প্রকাশিত হইয়ীছিল। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাতের 
গাড়িতে ভিড় ছিল। ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না_-ঠিক চোখের উপরে 
আলো জ্বলিতেছিল; আমাদের সঙ্গের ঈংরাজ আরোহী সেটাকে আবৃত করিতে 
অশিচ্ছুক ছিল। সেই অবস্থায় শুইরা শুইয়া বালক-এর জন্য একটা গল্প 
লিখিবার উপযুক্ত আখ্যাধ়িক1 ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাকৰণ হইল। স্বপ্ন দেখিলাম, 
বলিদানের রক্তচিহ দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার 
বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে-__ বাবা, এ কি, এ যে রক্ত! বালিকার এই 
কাতরতায় তাহার বাপ যেন অন্তরে অন্তরে বিদ্ধ হইয়াও মুখে জোর করিয়া 
তাহার প্রশ্ন থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে ।-_ এই স্বপ্ন হইতে জাগিয়া 
উঠিয়াই মনে হইল এটি বেশ আমার গল্পের কাজে লাগিবে। বাঁড়িতে আসিয়াই 
এই স্বপ্নের সহিত ত্রিপুরার পুরাবৃত্ব মিশাইয়। “রাজধি” গল্প মাসে মাসে লিখিতে 
লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম । 

“বালক” পত্রটি তখনকার দ্রিনে কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু 
আমাদের মধ্যে কাহারো ব্যবসায়বুদ্ধি লেশমীত্র ছিল না । একে কাগজের দাম 
নিতান্তই কম ছিল তাহার উপরে কে যে টাকা আদীয় করিত, কোথায় তাহার 
হিসাব থাকিত তাহার ঠিকান। ছিল না। ছাপাখানার খণভার স্বন্ধে করিয়া 
এক বৎসর চালাইয়াই বালক বন্ধ করিতে বাধ্য হইলাম । 


১. দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাঁকুর 
২, হেমেব্দ্রনাথ ঠাকুর 
৩. কিশোরীঠাদ মিত্র 


জীবনশ্তি : রচনা প্রসঙ্গ ৭৩ 
রচনা-প্রসঙ্গ 


রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশ ম'সিক প্রবাসীতে (ভান্র 
১৩১৮ - শ্রাবণ ১৩১৯ )। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালের ৯ শ্রাবণ 
(২৫ জুলাই ১৯১২ )। যদিও জীবনস্যৃতি রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের 
কয়েকটি ঘটনার ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু পবীন্দ্রনাথ বলেন, “ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত 
লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণা করিলে ভূল করা হইবে। সে |হপাবে এ লেখা 
নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যাক |” 


তার মতে, 

'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে-_ তাহ কোন্‌ এক অদৃশ্ঠ চিত্রকরের 
স্বহস্তের রচনা । তাহাতে নান। জায়গায় যে নান! রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের 
প্রতিবিম্ব ন,হ-- সে রঙ তাহার নিজের ভাগ্ারের, সে রঙ তাহাকে নিজের 
রসে গুলিয়! লইতে হইয়াছে : স্তরাং পটের উপর ষে ছাপ পড়িয়াছে তাহ। 
আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না। 

এই স্মৃতির ভাগ্ডারে অত্যন্ত যথাষথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা বার্থ হইতে 
পারে কিন্ত ছবি দেখার একটা নেশ! আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। 
যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশীলার বাস করিতেছে, তখন সে- 
পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে; তখন তাহা অত্যন্ত বেশি 
প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ । যখন প্রয়োজন টুকিয়াছে, যখন পথক 
তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহ: ছবি হইয়া দেখা দেয়।”২ 

অতীত দিনের ছবি দেখার নেশা রবীন্দ্রনাথের স্বভবজাত। তার নিদর্শন 
শুধু “'জীবনস্মৃতি' নয়, জীবনসায়ান্কে লেখা “ছেলেবেলা "ও পুস্তিকা তার উজ্জ্বল 
দৃষ্টাম্তভ। শেষবয়সে রচিত একাধিক কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ শৈশবের স্মৃতির 
সৌরভ ফুটিয়েছেন। অন্যুন দশটি রবীন্দ্রপাওুলিপিতে অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তে 
রচনার উদাহরণ পাওয়া যায়। তার “ছেলেবেলা” ও “মাত্মবপরিচয়”৪ পুস্তক 
ছু'খানি বাদ দিলেও শুধু জীবনস্মতিরই তিন প্রস্ত পাঞুলিপিৎ বিশ্বভারতী 
রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাসা 
_-অতীত দিনের ছবি দেখার নেশ। তো তার ছিল, এ ছাড় এমন কিছু ঘটনা 
কি রবীন্দ্রজীবনে ঘটেছিল যাঁর প্রেরণায় ত্বরান্বিত হতে পেরেছে তার জীবনস্মৃতি 

৯০ 
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রচনার কাজ? এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানকালে একটিরও বেশি ঘটনার কথা 
আমাদের মনে পড়ে যাঁয়। তার মধ্যে প্রথম ঘটনাটি ১৩০২ সালের-_ যখন 
তার স্মৃতিনির্ভর আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় “সখা ও সাহী” নামক মাসিক 
পত্রিকায় ( শ্রাবণ, পৃ. ৭৬-৭৯ ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর৬ শিরোনামে । 

“্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”-শীর্ষক উক্ত রবীন্দ্র-জীবনবৃত্তান্তে কবির বালক- 
কালের এমন কয়েকটি ঘটনা মুদ্রিত দেখা যায়, যে-গুলি তার 'জীবনস্যৃতি' ছাড়া 
অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই ঘটনাগুলি 
জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠ! থেকে “সখা ও সাথী'র জন্য সংকলিত-_ এরূপ অনুমান ঠিক নয়, 
কারণ, “জীবনস্যৃতি'-প্রকাশের (শ্রাবণ ১৩১৯) সতেরো বছর আগে সখা ও 
সাথী'র শ্রাবণ সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশিত (১৩০২)। অতএব, 'জীবনস্মৃতি? গ্রন্থে 
রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন সতেরো বছর আগে সেই স্মৃতিচারণই 
করেছেন “সখা ও সাথী”র সম্পাদক ভূবনমোহন রায়ের সঙ্গে কোনো এক নিভৃত 
সাক্ষাংকারে-_ এরূপ অনুমান অসংগত নয়। এ অনুমানের সমর্থন আছে “সখ 
ও সাথীর পরবর্তী ভাদ্র-সংখ্যায় (পু. ১০৩-০৪) সম্পাদকের মন্তব্য সহ 
প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিয়ে।দৃত পত্রে : 


“রবিবাবুর পত্র । 


শ্রাবণ মাসের সখা ও সাথীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে বাল্যজীবনী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ছু'একটি ভ্রম দেখাইয়া রবীন্দ্রবাবু আমাদের যে চিঠি 
লিখিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিয়ে দেওয়া গেল । 

“আধুনিক কালের শাস্ত্র অনুসারে পিগদানের পরিবর্তে জীবনবৃত্তান্ত রচনা 
প্রচলিত হইয়াছে ; কিন্ত অনুরাগী বাক্তিগণ যখন তাহাদের '্লীতিভাজনের 
জীবদ্বশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগে ভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন 
সজীব সশরীরে তাহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সংকার গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ 
হয়। প্রেতলোকের প্রাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাকি 
দেওয়া হইতেছে । ফলতঃ, এখনো আমার জীবন আমারই হস্তে আছে; আঁশ! 
করি আরও কিছুকাল থাঁকিবে ; যখন ইহার অধিকার ত্যাগ করিব তখন সেই 
পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া ধাহাঁর ধন্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। 
আপনারা যখন আমার বাল্যজীবন লিখিবেন বলিয়া আমাকে শাসন করিয়া 


জীবনস্বৃতি : রচনা প্রসঙ্গ ৭৫ 


গিয়াছিলেন তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই--_ এবং 
নিশ্চিন্ত চিন্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মানিক পত্রে প্রবন্ধের 
শিরোভাগে নিজের নাম ছাঁপ!ব অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। 
ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এমন উজ্জল নাম অল্পই আন্ছে। 

কিন্তু তাহ] লইয়।৷ অধিক পরিতাপ করিতে বধমিলে অবিনয় প্রকাশ করা 
হইবে। এক্ষণে কেবল আপনাদের প্রবন্ধের ছুই একটা! ভ্রম সংশোধন করিয়া 
বিদায় গ্রহণ করিব । 

১, মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্টা কন্মার বিবাহসভায় 
নিমন্ত্রিত হইয়া আমি বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিল।ম, সেইখানে বন্কিমের 
সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার কোন নব শ্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে 
আলোচন। করিতেছিলেন এমন সময় কন্ত!কর্তৃপক্ষের কেহ বঙ্কিমের কণ্ে 
পুস্পমাল। পরাইতে আসিলে তিনি তাহ লইয়া স্বহস্তে আনার গলে অর্পণ 
করিয়াছিলেন। সেখানে দেশের প্রধান লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন না এবং 
মাল্যদানের দ্বারা বন্কিম আমাকে অন্যান্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দেন নাই। 

২, ড্যালহোসি পাহাড়ে থাকিতে আমার পিতা অর্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দায় 
বসিয়া উপামন। করিতেন ; আমাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার জন্তা 
রাত্রি চারিটার সময় উঠাইয়া দিতেন। 

৩, শ্রীযুক্ত মধুস্ুদন বাচম্পতি মহাশয়কে আপনাদের প্রবন্ধে স্মৃতিরত্ব উপাধি 
দেওয়া হইয়াছে । নিশ্চয়ই সেট! বিস্বৃতিবশতঃই ঘটিয়াছে। 

৪. অভিভাবকগণ যথেষ্ট বাল্যবয়সেই আমাকে স্কুলে দিয়াছিলেন + কিন্তু 
আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক সঙ্গীগণ আমার পুব্বেই স্কুলে যাইবার অধিকার 
প্রাপ্ত হওয়াতে আমি ঈর্যািত হইয়া প্রভূত শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম 
সে কথা যথার্থ । 

অন্ুগ্রহপুর্বক এই ভ্রমগুলি সংশোধন করিবেন। 


্লীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।” 
রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের কথা নিজে যেমন জানেন তার হেরফের অপর 


কারো রচনায় ভবিষ্যতে আর যাতে না হয়, সেই সতর্কতারই ফল সম্ভবত রবীন্দ্র- 
নাথের স্বহস্তে জীবনস্মৃতি রচনার এই প্রেরণা । তার কাছে তার অতীতের 


৭৬ রবীল্্রবীক্ষা-১৩ 


দিনগুলি ছবির প্রদর্শনীর-ই মতো । জীবনস্বৃতির ভূমিকায় তিনি তাই বলেন, 
“কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, 
একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম 1” 

উদ্ধৃতাংশে উক্ত “কহ* বলতে যদি “সখা ও সাথীর সম্পাদককে না-বোঝায় 
তা হলে উক্ত “কেহ” হতে পারেন “বঙ্গ ভাষার লেখক" গ্রন্থের (১৩১১) সম্পাদক 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় । তারই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্বহস্তে যে আত্ম- 
জীবনী লিখে পাঠালেন তাঁর উপসংহারটি এরূপ :-_ 
“... জগতের মধ্যে যাহা অনিবচনীয় তাহা কবির হৃদয়ছারে প্রতাহ বারংবার 
আঘাত করিয়াছে, সেই অনিবচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে 
_ জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া 
তাঁকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপ লাভ করিয়া থাকে-_ যাহা 
চোখের সম্মুখে মুত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে 
আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে__ যাহা অশরীরী ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে 
তাহাই যদি কাব্যে মুস্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্তা লাভ করিয়া থাকে-_ তবেই 
কাব্য সফল হইয়াছে-_ এবং সেই সফল কাঁব্যই কবির প্রকৃত জীবনী । সেই 
জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনার মধ্যে 
ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বন1 1৮? 

এর পরবস্তঁ ঘটনায় (১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র ১, রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে একখানি 
চিঠিতে তর জীবন ও রচনার যে- ইতিহাস” সংক্ষেপে লিখে পাঠালেন “বেঙ্গলী' 
পত্রিকার সহসম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগী সেটি তার জীবনবৃত্তান্ত হলেও তার 
প্রকৃত জীবনী নয় । 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি তার “প্রকৃত জীবনী? 'জীবনস্মৃতি' রচনায় 
মনোনিবেশ করেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 
“জীবনস্মৃতির খসড়া গত বৎসর [ ১৩১৭ / ১৯১০ ?] সমাপ্ত হয়; কবি তাহার 
জন্মোসবের পৃবের্ব এই গ্রন্থখানি খসড়া হইতে আমাদিগকে পড়িয়া শোনান। 
জন্মোৎসবের পর চারুচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসীতে জীবনস্মৃতি ধারাবাহিক 
প্রকাশের জন্য চাহিয়া বসেন।৮৯ 

উদ্ধূতাংশে উল্লিখিত জীবনম্মৃতির খসড়া ও রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় 
সংকলিত 'জীবনস্থৃতি প্রথম পাগুলিপি' অভিন্ন বস্তু । পুর্বে কথিত জীবনমস্থৃতির 


জীবনস্থৃতি : রচনা-প্রসঙ্ গণ 
তিনপ্রস্ত পাুলিপির মধ্যে এটিই প্রথম। প্রচলিত “জীবনস্মৃতি”- গ্রন্থে উক্ত 
পাগুলিপি-ধৃত ভূমিকা1১০ অংশ মাত্র সংযোজিত ( পরিশিষ্ট : গ্রস্থপ্রসঙ্গূপে ); 
সম্পূর্ণ পাঙুলিপি এ-পর্যস্ত অমন্ররিত।৯৯ অথচ, জীবনের স্মৃতিচারণ সুত্রে “বিশুদ্ধ 
সাহিত্য সৌরভ' ফুটিয়ে তোলার জন্ধ রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রয়াস বিদ্জ্জনের 
গোচরে আনা একান্তই প্রয়োজন । জীবন ও সাহিতা-_ ছুই পুষ্পের এক অভিন্ন 
বৃস্ত 'জীবনস্থৃতির প্রথম পাঙুলিপি' শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া জাসরে পঠিত হলে 
পর 'প্রবাসী' মাসিক পত্র থেকে বার বার অন্নরোধ আসতে থাকে । এ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকার তৎকালীন সহ্সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
সম্পাদক রামানন্দ চট্টে।পাধ্যায় মহাশয়দ্ধয়কে যেসকল পত্র লিখেছিলেন সেগুলি 
নিম্ে উদ্ধৃত করা গেল 1৯২ 


চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঁ়কে লিখিত : 


ঠৎ 


[ পোষ্টমাক শিলাইদহ 
১৬ মে ১৯১১] 
প্রিয়সস্ত।ষণমেতৎ 
বাঃ তুমি ত বেশ লোক ! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও ! 
এতদ্রিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে এখন বুঝি জীবন নিয়ে 
ছেঁড়াছেড়ি করতে হবে; সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে তিরোহিত 
হয় তুমি তারই জাজল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে উঠচ। 
যতদিন বেঁচে আছি ভতদিন জীবনটা থাক্‌ তার বদলে ব্যাকরণের একটা 
কিস্তি এবার পাঠা ই***। 


তোমাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২ ও 
শিলাইদা | নিয়] 
প্রিয়বরেষু 


আমার জীবনের প্রতি দাবি করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা 
সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ “আপনার জীবনট] চাই”__- এর পিছনে যদি 


৭৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ 


কামান বন্দুক বা অন্তত 179111995 সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাকত তাহলে তোমার 
যুক্তির প্রবলতা৷ সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকতনা-_ তদভাবে আপাতত 
আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাকবে এইটেই সঙ্গত। 

আসল কথা হচ্ছে এই যে তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচন। 
করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না, সম্পাদকীয় ছুর্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই 
ছুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচিনে বলে কিছু স্থির 
করতে পারচিনে । তোমার বয়স অল্প, হঠকাঁরিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক 
ও শোভন * অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের 
মাসিক পত্রের 10190. 200 ৮/116৩-এ আমার জীবনটার এক গালে চুন ও এক 
গালে কালী লেপন করতে পারব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগলভ হবার 
অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও শাদা চুল ও শ্বেত শ্াশ্রুতেও অহমিকাকে 
একেবারে সম্পূর্ণ শুত্র করে তুলতে পারে না|". ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 


৩, ও 
[ শিলাইদহ ] 
প্রিয়বরেষু 
তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেছি । কিন্তু 
অজিতের প্রবন্ধ*৩ শেষ হয়ে গেলে এটা আরম্ত হলেই ভাল হয়। লোকের 
তখন জীবন সম্বন্ধে উৎসুক্য একটু বাড়তে পারে ।--" ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 


তোমার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৪ ও 
[ পোষ্টমার্ক শান্তিনিকেতন 
১৪।৭১৯১১ ] 
প্রিয়বরেষু 


জীবনস্থৃতিট নিয়ে পড়েছি__ ওটাও সাফসৌফ করে দিচ্ছি-_- খুব মনোযোগ 
করে দেখলুম এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মত হয়েছে__ নইলে কিছুতেই আমি 
দিতুম না । ২।৩ দিনের মধ্যে ওর প্রথম কিস্তিটি পাঠিয়ে দেব। শুক্রবার 
ত্বদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


জীবনস্থতি : রচনা-প্রপঙ্গ ৭৯ 


৫, ও 
[ শিলাইদহ ] 

প্রিয়বরেষু 

জ্ঞানের হাত দিয়ে জীবনীটা১৪ পাঠিয়েছি-- পেলে কিনা কোনো খবর দাও 
নিকেন? সবটা] পড়ে দেখো যদি কোথাও কোনো খটকা বাধে তবে সেটা 
সাঁফ করে ফেলো । 

শ্রীবণে তোমরা আমার বাদ্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাঁশ করবার সঙ্কল্প করে 
লিখেছ__ তা যদি হয় তবে সেইটে টুকে গেলে ভাদ্রমাসের গ্রবাসীতে আমার 
জীবনস্মৃতি বের করলে কেমন হয়? তাহলে একটা প্রসঙ্গক্রমে ওটা বের হতে 
পারে |. ইতি সোমবার 


তোমার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৬, ও 
[ শিলাইদহ । জ্যেষ্ঠ ১৩১৮ ] 
প্রিয়বরেষু 


'-* জীবনস্থৃতি তোমাদের হাতে পূর্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাঁটি৯« 
আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধ হয় দেখেছ-- অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা 
বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ক্রটি হয় নি_- 
আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যশৌরভ ফুটে উঠেছে কিন্ত আপরিতোষাদ 
বিছ্ুষাং ইত্যাদি | 


তোমাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[ শিলাইদহ ] 
প্রিয়বরেষু 


... কবিকে [সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ] আমার কবিজীবনীট1১৬ পড়িতে দিয়ো । 
সে ত সম্পাদকশ্রেণীর নহে সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল-_ অতএব সে ওটা 


৮০ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। সত্যেন্ত্রর শরীর ত ভাল 
আছে? ... ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 
তোমার 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত-_ 
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১৪ 


শ্রদ্ধাম্পদেষু 
আমার জীবনস্থৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া 
আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক 
আমার এ লেখা নকল করিয়া মফম্বলে কোনো সভায় আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে 
পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্ত তিনি অনুরোধ করিয়াছেন 
কিন্তু ইহার অযথা বাবহার হওয়ার আশঙ্ক। যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের 
পূর্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ঞ্ুব করিয়া রাখা ভাল কিন্ত আগে অজিতের 
লেখাট] বাহির হইয়া গেলে তাহার পরে এট প্রকাশ হওয়া কি ভাল নয়? 
ভাবিয়া দেখিবেন। আমি এ লেখাটার ফাঁক ভরাইয়! আবার একটু সংশোধন 
করিয়া লইতেছি। যখন ইচ্ছ! করেন পাইবেন।--- ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ 


আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২ ও 
শিলাইদা 
নদীয়া 
শ্রদ্ধাম্পদেষু 


জীবনম্মৃতি কাপি করিতে দিলাম । কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার 
প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া! গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত 
আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়' সমালোচনা করিয়াছেন-_- তাহার 
লেখা পড়িয়া ষদ্রি পাঠকদের মনে কৌতুহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাহারা 
ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তি রূপে 


জীবনস্মৃতি : রচনা প্রসঙ্গ ৮১ 


এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে। ইতিমধ্যে আমি-.. 
বিশেষ করিয়া লিখিয়া! দিতেছি তিনি আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না করেন। 

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবদ্ধিত ও পরিবস্তিত হইতেছে-_ সমস্তটাই আবার 
নৃতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভাল 
করিয়া আগাগোড়া পভ়িয়। দেখিবেন যদি কোনো স্থানে লশমাত্র অহমিকা বা 
অনাবশ্ঠক প্রগল্ভতা প্রকাশ হইয়! থাকে তাহা নিন্মম ভা কাটিয়া দিবেন। 
নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাঁকে না। যে সব বুত্তাস্তকে অত্যন্ত 
ওৎস্ুকাজনক বলিয়া বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তৃচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে 
পারে। ইতি ১৩১ (জ্যষ্ঠ ১৩১৮ 


ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৩ ঁ 
শিলাইদা 
নদীয়] 
শরদ্ধাম্পদেষু 


কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কাঁপি আপনার কাছে পাঠা ইয়াছি, 
বোধহয় পাইয়াছেন।৯৬ আশা করি আমার এই লেখাটিতে আমার শক্রমিত্র 
কোনে পক্ষকেই উত্তেজিত করিয়া তুলিবে না। যে পর্যন্ত পাঠাইয়াছি ইহার 
পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে। তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার 
রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয় 
তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কিনা । ইঈতি 
১৮ই জ্যেষ্ঠ ১৬১৮ 


ভবদীয় 
শ্রীরবীন্দ্রন।থ ঠাকুর 
৪ ও 
শিলাইদ 
নদীয়া 
শ্রদ্ধাম্পদেষু 


জীবনস্মৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন কেননা কিছু 
কিছু বাড়ান চলিতেছে । আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল-_ আর ২৭২২ দিন 
১৯ 


৮২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


লিখিতে পাইব ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া! যাইতে হইবে । অতএব 
আপনি যদি জীবনম্মৃতির সমস্ত কাপি আমার কাছে রেজেগ্রি করিয়! পাঠান তবে 
তাহার উপর শেষ তুলির পৌচ দিয়া সমস্তট1 সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। 
সীতার ইচ্ছা জীবনস্বৃতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিই তাহা ও নিতান্ত 
অসম্ভব নহে অতএব কাপিগুল! একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি 
৮ই ফাস্তন ১৩১৮ 
আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

৫ | 
্রদ্ধাম্পদেষু 

আজ প্রুফ পাইলাম। ইহার শেষ প্যারাগ্রাফটায় কিছু যোগ করিয়া দিতে 
হইবে। আজই তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধা হইল না, কারণ হাতে এখন একটা! 
অন্য লেখার উপসর্গ আছে। ভগ্নহৃদয় শীর্বক এই প্যারাগ্রাফটি বৈশাখের কিস্তিতে 
চাঁলাইয়া দিবেন। সেই হইলেই ঠিক ভাল হয়-__ চৈত্রের শেষে ওটা ঠিক সঙ্গত 
হয় নাই-_ তাই এই প্যারাগ্রাফটা! কাটিয়া রাখিলাম । 

জীবনস্মৃতির শেষের কথাগুলা মোটামুটিভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। 
কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল__ ছুটি আর ত বাঁকি নাই । এই কয়দিনের মধ্যে 


কতটুকৃই বা লিখিতে পারিব? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা 
বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি-_ ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩১৮ 


আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শিলাইদা 

৩০ বৈশাখ ১৩১৭ 

কয়েকদিন থেকে আবার অসুস্থ বোধ করছি। জীবনস্মৃতি শ্রাবণের 

কিস্তিতে শেষ করে দিয়েছি-_ দেখলুম আর লেখবার সময়ও পাব না-_ ক্রমে 
জটিলতার অরণ্য ভেদ করে কলমও চলবে না।-.. 
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টাকা 

১ “জীবনস্থৃতি* সংশোধিত পুনরুমুদ্র্ণ, স্থলভ সংস্করণ, পৌষ ১৩৭৮, পৃ. ২ 

২ তদেব, পৃ. ১ 

৩ প্রথম প্রকাশ, ভান্র ১৩৪৭ 

৪ প্রথম প্রকাঁশ ( রবীন্দ্রনীথের মহাপ্রয়াণের পর): ১ বৈশাখ ১৩৫০, পুলিনবিহারী 
সেন -কর্তৃক সংকলিত । 

৫ অভিজ্ঞান-সংখ্যা যথাক্রমে :_- ১৪৬ (১), ১৪৬ (২), ১৪৬ (৩) 
এতন্মধ্যে তৃতীরটি গ্রবাপীতে প্রকাশিত ধারাবাহিক জীবনস্বত্ির প্রেসকপি ; সীতা 
দেবী -কর্ভৃক রবীন্্রভবনে উপহ্ৃত। এই প্রেসকপির পাঠ এবং গচলিত জীবনস্থৃতি 
গ্রস্থের পাঠ প্রায় অভিন্ন। 
দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ; কিন্তু এর "শিক্ষারস্ভ” অধ্যাে শিশুরনির সহিত সরস্বতীর প্রথম সম্পষ্ট 
পরিচয়ের স্বৃতি লিপিবদ্ধ দেখা মাঁয়। এর শিরোনামহীন ভূমি কা গ্রচলিত “জীবনস্থতি'র 
পরিশিশ্টে গ্রস্থপ্রসঙ্গ ২ রূপে মু্িত। প্রথম খসড়াটি (অভিজ্ঞান ১৪৬1১) বর্তমান 
সংকলনে মুদ্রিত। এর শিরোনামহীন ভূমিকা প্রচলিত জীবনস্মতির পরিশিষ্টে গ্রন্থ প্রস্গ- 
১ রূপে মুদ্রিত। অন্ত কোনো অংশ কোথাও প্রকাশিত হয় নি। 

৬ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর” শিরোনামে মুক্রিত প্রথম রবীন্দ্রজীবনবৃত্তান্ত : 


“শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


যে ফুলের সৌরভ আছে, কঁড়িতেই তাহার আভাষ পাঁওয়! যাঁয়। যাহার কুঁড়িতে সৌরভ নাই, 
সে ফুল ফুটিলেও সৌরভ পাওয়া যার না। মা্ুষেরও প্রতিতা থাকিলে সে প্রতিভ! ফুটিয়া 
উঠিবার আগেই ত্বাহার আভা পাওয়! যায়। ধাহারা বড় লোক হইয়াছেন, তাহাদের 
সকলের জীবনেই আমরা এটি গুত্যক্ষ দেখিতে পাই। 

আজ বাঙ্গলার একজন প্রধান প্রতিভাবান লেখকের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে 
বলিব। ষ প্রতিভাঁবলে তিনি আজ এত যশ ও প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছেন, বাল্যকালে সেই 
প্রতিভা কি রকম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা! তোমাদিগকে দেখাইবাঁর চেষ্টা করিব! 

১২৬৮ সনের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
কনিষ্ঠ পুত্র। লক্ষমীসরম্বতীর একত্র মিলন প্রায় দেখ| যায় না, কিন্তু কলিকাঁতার এই ঠাকুর 
পরিবারের মধ্যে আমরা এ উভয়ের মিলন দেখিতে পাই । ধন এশ্বর্যের সঙ্গে বিদ্যার এ প্রকার 
মিলন অতি বিরল । 

খুব অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই 
রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন এবং তাহা! পাইলে আর কিছু 
চাঁহিতেন না । বাঁড়ীর একজন পুরাতন চাকর দরজার নিকট বসিয়া স্থর করিয়া রামায়ণ 


৮৪ রবীন্তরবীক্ষা-১৩ 


পড়িত, রবীন্দ্রনাথ একাগ্র হইয়া তাহা শুনিতেন, এবং শুনিতে শুনিতে কখনো! হর্ষে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিতেন, কখনো! অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়। রাগ সন্গরণ করিতে পারিতেন না, 
আবার কখনো! ছঃখকষ্টের বিবরণ শুনিয়া কাদিয়া আকুল হইতেন। 

বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যেই বালক রবীন্দ্রনাথের ক্ষুব্র পৃথিবীটি আবদ্ধ ছিল। বাড়ীর বাহির 
হইবার তাহার অধিকার ছিল না; এবং সমবয়স্ক অগ্যান্ত বালকদের সহিতও খেলিতে 
পাইতেন না। দক্ষিণ খোলা একটি ঘরে বসিয়া! সম্মখের পুষ্ষরিণী তীরের ঘন পল্লবময় বট- 
গাছটির দিকে চাহিয়া থাঁকিতেন এবং বাল্য কল্পনায় সেই ছায়াময় বটমূলে কত পরীর আবাস- 
স্থান দেখিতে পাইতেন। শ্বেতবর্ণ রাজহাঁস গুলি গল বাঁকাইয়া পু্ষরিণীর কাল জলে আনন্দে 
ঈাতার দিয়া বেড়াইত, কখনো! বা চঞ্চ্বার। আপনাদের পক্ষ পরিক্ষার করিত, ষহা কুতৃহলে 
বপিয়। বসিয়া তিনি তাহাই দেখিতেন। 

গৃহের বাহিরে পৃথিবীর দৃশ্ঠ কিরূপ, তাঁহ। দেখিবার জন্য বালক রবীন্দ্রনাথের এক এক সময় 
একান্ত আঁকাঁজ্চা হইত, একটু বাহিরে যাইবার স্বাধীনত। পাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়। 
উঠিত। কোন সমবয়স্ক বাঁলক বালিকাকে বাহিরের উন্মুক্ত বাঁযুতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে 
দেখিলে, তাহাদিগকে আপনার অপেক্ষা সহত্্রগুণে স্থৃথী মনে করিতেন । কিন্তু শাসন বড় কঠিন 
ছিল, তিনি সে স্বাধীনতা পাইতেন না । তাই সময় সময় গৃহের ছাদে উঠিয়া প্রাচীরের উপর 
দিয়া মুখ বাঁড়াইম্বা, বাহিরের জগৎটা। একটু দেখিয়া লইতেন। কিন্তকি দেখিতেন ? গৃহের পর 
গৃহ, ছাদের পর ছাদ। কলিকাতার স্তায় বড় সহরে আর কি দেখিবেন ? কোথাও কেহ ছাদে 
উঠিঘাছে, কোন ছাঁদে কেহ বা কাপড় শুকাঁইতে দিতেছে, একমনে বালক রবীন্দ্র তাহাই 
দেখিতেন এবং বাহিরের পৃথিবীর দুশ্ঠ দেখিবার সাধ তাহাঁতেই মিটাইতে হইত । স্কুলে 
যাইতে হইলেও তাহার এ সাধ কথঞ্চিত মিটিত, কিন্তু ছেলেবেলায় তাহাকে স্কলেও যাইতে 
দেওয়া হয় নাই, বাঁড়ীতেই পণ্ডিত রাখিয়া পড়ান হইত। তীহার অপেক্ষা বয়সে দুই তিন 
বৎসরের বড় এক ভ্রাত! ও ভাঁগিনেয় তখন স্কুলে যাইতেন। তাহারা বঃস্থদের ন্যায় স্বাধীনভাবে 
বাড়ীর বাহিরে যাঁন, আর তিনি গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, ইহ! তাহার কাছে 
অতিশয় জুলুম মনে হইত। স্কুলে যাঁওয়। আর স্বাধীনত] পাওয়া তাহার কাছে তখন একই 
কথা বলিয়! মনে হইত। স্কুলে যাইবার জন্য এক এক সময়ে তিনি কীদিতেন; তখন বাড়ীর 
পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন-_ “এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য কীাদছ, এরপর স্কুলে যেতে হবে বলে 
কাঁদবে ।? 

পূর্বে বলিয়াছি, রামায়ণ মহাভারতের গল্প তিনি একা গ্রমনে শুনিতেন। চারি পাঁচ বৎসর 
বয়সের সময় যখন নিজেই রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিলেন, তখন আর আনন্দ ধরে না। 
তখন কতক বুঝিতেন, কতক বা বুঝিতেন না; কিন্ত তবু পড়িয়া কতই স্থ্থী হইতেন। 
রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা লেখার আরম্তট। 
কিরূপে হয়, শুন। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে চারি পাঁচ বৎসরের বড়, তাহার একজন আত্মীয় 
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একদিন তাঁহাকে বলিলেন, “আয় রবি আমরা কবিতা লিখি।” রবি বলিলেন,_ “কেমন 
করিয়া কবিতা লিখিতে হয়, তাত আমরা কিছুই জানি না।” তখন তিনি বলিলেন,”_ ও 
আর শক্ত কি, প্রতি ছত্রে চৌদ্দট1 করিয়া অক্ষর দিয়া মিল করিয়া! লিখিলেই কবিতা হইল |” 
রবীন্দ্রও সেই উপদেশ অনুসারে কনিতা। লিখিতে বসিল্নে। তখন হাঁতের লেখা, অতি অল্প- 
বয়স্ক বালকের যেমন হইয়া থাকে, তেমনি ছিল: বড় বড় বাকা বাঁকা অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ পদ্ম 
সম্বন্ধে এক কবিতা! লিখিলেন, সেই ীহার প্রথম লেখা । 

ইহার কিছুদিন পরে, তাহাদিগকে পানিহাটির বাগানে যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইবে 
স্থির হইল । পানিহাটির বাঁড়ীটি গঙ্গার ধারে, সম্মথে বিস্তৃত বালুকাঁমম় চড়া। গাছপালা, 
স্বভাবের শৌভ', পাখীর গান, নদীর কুলু কুলু রব, এই সমস্য দেখিবার ও শুনিবার জন্য রবীন্দ্র 
নাঁথের মন বড় ব্যাকুল হইত । এতদিনে তাহার সে সাধ মিটিল ! কলিকাতা থাকিতে তাহার 
একটুও স্বাধীনতা! ছিল ন।, অন্যান্য বাঁলকেরা যে স্বাধীনতাটুক্‌ পার, তিনি ভাহাতেও বঞ্চিত 
ছিলেন। সম্ত্রান্ত লোকের ছেলে যেখানে সেখানে বেড়াইবে, অভিভাবকগণ তাহ পছন্দ 
করিতেন না' কিন্ত এখানে রবীন্দ্রনাথ কতকট। স্বাধীনতা! পাইলেন । সেই বাগানে যতদ্দিন 
বাস করিতে পাইয়াছিলেন, তাহা াহার খুব স্থখের দিন ছিল বলিয়া মনে করিতেন। গঙ্গা 
দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, কোথাও বা গঙ্গার চড়াঁয় নৌকা বীধিয়া যাত্রীরা রাধিতেছে, 
কখনো বা! নদীর জলে টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়িতেছে, বালক রবীন্দ্রনাথ আকুল প্রাণে সেই সকল 
দেখিতেন। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টরপুর, নদী এল বান” তখন তাহার মনে পড়িত এবং গঙ্গার 
চড়ায় যাত্রিদিগকে দেখিয়| তাহার মনে হইত, শিবঠাকুর তাহার পরিবারবর্গ লইয। গঙ্গার 
চড়ায় বাস করেন। 

অভিভাঁবৰকগণ ঘখন রবীন্দ্রনাথকে স্কুলে পাঁঠাইবাঁর উপযুক্ত মনে করিলেন, তখন নর্মাল 
স্কুলে ভগ্তি করিয়া দ্রিলেন। সেই সময়ে নম্মীল স্কুলে সাতকড়ি দত্ত নামে একজন শিক্ষক 
ছিলেন, তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিগ্াহিলেন যে, এই বালক কবিতা লিখিতে পাঁরে। 
তাই একদিন রবীন্দ্রনাথকে ভাঁকিয়া সে কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ হা বলিলেন। 
তখন সাতকড়িবাবু বলিলেন, “আচ্ছা আমি ছুটি পদ দিতেছি, তুমি ইহা লইয়া একটি কবিতা 
রচনা কর।১ 


“্রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই 

বরষা ভরস| দিল আর ভয় নাই।” 
বাঁলক রবীন্দ্র এই ছুটি চরণ লইদ্রা এক মন্ত কবিতা লিখিয়া দিলেন ; তাহা হইতে ছুটি ছত্র 
নীচে উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল :- 


“মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে 
এখন তাহার! খে জলক্রীড়া করে।” 


৮৬ রবান্ত্রবাক্ষা-১৩ 


এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স আট বৎসর মাত্র । উদ্ধৃত ছুটি চরণ পড়িলেই, এই ক্ষুদ্র বালকের 
প্রতিভার আভাব পাওয়া যায়। 

হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক এই সময়ে নশ্মীল স্কুলে ছিলেন। এই লোকটির 
প্রকৃতি বড় ভাল ছিল না; ছেলেদের সঙ্গে তিনি বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ 
এই শিক্ষকের উপর হাড়ে চটা ছিলেন; কখনো ইহার সহিত কথা কহেন নাই, ক্লাশে পড়া 
জিজ্ঞাসা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর করিতেন ন1। ইহার জন্ত অনেক সময় তাহাকে খুব 
কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে, অনেক সময় উঠানে রৌন্ডে দীড় করাইয়া দিয়াছে । সে আবার 
সোজ। দাড়ান নর, মাথা! হেট করিয়া পিঠ বাঁকাইয়1, অনেকক্ষণ একভাবে থাকিতে হইত । 
কিন্তু এত কঠিন শাস্তি দিয়াও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাইতে পারেন নাই। 
তিনি মনে করিতেন ছেলেটার কিছু হইবে না; কিন্ত যখন বৎসরের শেষে পরীক্ষায় মধুস্দন 
স্মতিরত্বের নিকট রবীন্দ্র খুব বেশী নম্বর পাইয়া! ক্লাসে ১ম কি ২য় হইলেন, তখন হরনাথ 
পণ্ডিত তাহ বিশ্বাসই করিলেন না। তিনি বলিলেন, পরীক্ষক পক্ষপাত করিয়া বেশী নম্বর 
দিয়াছেন । যে সারা ব্সর কিছু পড়ে নাই, সে কেমন করিয়া এত নম্বর পাইল। রবীন্দ্রনাথের 
পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইল । এবার অন্যান্য শিক্ষকর্দের সমক্ষে পরীক্ষা হইল। রবীন্দ্রনাথ 
পূর্ব্বের অপেক্ষাও এবার বেশী নগ্ধর পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ মনোযোগের সহিত পড়া তৈয়ার 
করিতেন, কিন্তু হরনাথ পণ্ডিতের উপর বিরক্তি বশতঃ তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। 
হরনাথ পণ্ডিতের মনে হইত, রবি কিছুই করে না। 

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ পিতৃঠকির মহাশয়ের সহিত বোলপুরে যাঁন। সেখানে তৃণলতা, পত্র- 
পুম্পশোভিত ক্ষেত্রের উন্মুক্ত বাঁযুতে ছুটাছুটি করিবার স্বাধীনতা পাইয়া, সে যেন এক নূতন 
জীবন পাইলেন । 

তাঁরপর পিতার সহিত ভাল্হাঁউসি পাহাড়ে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন । তাহার পিতা 
মহধধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, পুত্রকেও 
সেই সময়ে উঠিরা সংস্কৃত রাঁমারণের শ্লোক ও সংস্কৃত ব্াাকরণ মুখস্ত করিতে হইত। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিষ বড় ভালবাদিতেন। বালক রবীন্দ্রনাথকে আকাশের তারা 
দেখাইন| জ্যোতিষের কথ! শিখাইতেন এবং সৃষ্টিকর্তার মহিমার কথা বলিতেন। ইংরাজী 
জ্যোতিবের পুস্তক হইতে বাঙ্গীল! অন্থবাদ করিয়া এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা 
হইত। 

কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ বোগ্বাই নগরে তাহার ভ্রাতা, সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট গিয়া থাকেন। সেখানে সত্যেন্ত্রবাবুর লাইব্রেরিতে বসিয়া ইংরাজী কবিতা 
পুস্তক পড়াই তাহার প্রধান কাজ ছিল। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৫ কি ১৬ বৎসর এবং 
এই সমর হইতেই তিনি রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতী মাসিক পত্রে এই সময় 
হইতেই তাহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাঁকে। 


জীবনস্থৃতি : রচণা-প্রসগ | ৮৭ 


ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বিলাতের লগ্ুন ইউনিভারপিটি কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, 
এবং ইউরোপের নানা দেশ বেড়াইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। সেই অবধি রবীন্দ্রনাথ 
সাহিত্যচচ্চায় নিযুক্ত আছেন। রশীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতাপুস্তক লিখিমাছেন ; এবং 
তাহার কবিতা, বাঙ্গালা ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলা যাঁয়। সকল প্রকারের সঙ্গীত 
রচনায়ই তিনি সিদ্ধহন্ত নিজেও একজন অতি স্থগায়ক ? সঙ্গীতের ভাষা, ভাব ও সুরের এমন 
হন্দর সমাবেশ কচিৎ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সঙ্গীত রচনায় রধীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেহ 
আছেন কিনা সন্দেহ। নাটক নভেলও তাহার কয়েকখানি আছে, তাঁঞ। ছাড়। প্রবন্ধ ও ক্ষ 
ক্ষু্র গল্পের ত সংখ্যাই নাই । তাহার রচিত 'রাজধি” বালক বালিকাদের পড়িবার উপযোগী 
একখানি অতি স্থন্দর পুস্তক । রবীন্দনাথ প্রথমে কবিতাই অধিক লিখিতেন এবং একজন 
অসাধারণ কবি বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্ত আজক।ল তাহার "মকক্ষ গণ্চ লেখকও 
বড় দেখা যাঁয় না। বঙ্ষিমবাঁবু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অতিশয় প্রশংস। করিতেন। একবার 
একটি সভার দেশ্রে প্রধান প্রধান লেখকগণ একব্বিত হঈয়াছিলেন ! সর্ধশরেষ্ঠ বলিয়া 
বঙ্ধিমবাবুর গনায় এক ছড়া মালা পরাইন্লা দেওয়। হইখাছিল, কিন্তু বঙ্ষিমবাঁবু সেই মাল! 
ছড়াটি, রবীন্দ্রনাথের গলার সাদরে প্রাইস দিলেন । দেশের প্রধান প্রধান লেখকদিগের 
মধ্য বঙ্কিমবাবুর কাছে এ প্রকার সমাদর লাভ কর! সাধারণ গৌরবের কথা নয়। আজকাল 
রবীন্দ্রনাথকে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিলে অতুযুক্তি হর না।” 
৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “আত্মপরিচয়” (১ ১বশাখ ১৩৫০ ), পৃ. ২৯ 
উদধতি-সংবলিত মূল রচনাঁটি 'বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম ভাগ"-গ্রস্থে প্রথম সকাশিত 
( পৃ. ৯৬৪-৮৪ ) 
৮ “আত্মপরিচয় (১ বৈশাখ ১৩৫০ ) পূ. ১০৭-১২। চিঠিখানি প্রথম ১৩৪৮-এর কাত্তিক 
সংখ্যা গ্রবাঁপীতে মুজ্রিত। 
৯ প্রভাঁতকুমার মুখোপাধ্যায়, নবীন্দ্রজীবনী, দিতীয় খণ্ড ' আশ্বিন ১৩৬৮ ), পৃ. ২৬৫ 
১০ জীবনস্মতি ( পৌষ ১৩৭৮ সং ), পৃ" ১৫৫-৫৭ 
১১ “বিশ্বভারতী পত্রিকার কাতিক-পৌধ ১৩৫০ সংখ্যার ( পৃ. ১০৯-২৭ ) শ্ভ্রীপুলিনবিহারী 
সেন ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত” “জীবনস্থৃতির খসড়া"র [ভূমিকায় 
বলা হয়েছে : 

“জীবনস্বতি যে আকারে এখন প্রচলিত বিষয়বস্ততে প্রায় এক হইলেও তাহার 
সহিত এই পূর্বতন ভাষার খসড়ার ভাায় অনেকস্থলেই প্রচুর পার্থক্য আছে এবং ইতস্তত 
এমন সব খুটিনাটি খবর আছে যে সম্বন্ধে আমাদের ওঁৎনকা কিছুতেই মিটিতে চায় না। 
রচনাঁকুশলতার দিক দিয় মুদ্রিত গ্রন্থ অনেক সংহত; আলোচ্য খসড়াঁতে অনেক 
বিষের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচন! আছে যাহ! পরিবর্জন বা পরিষার্জন করিয়া! 
সাহিত্যের দিক দিয়া লাভই হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিবেন। কিন্তু স্বীয় 


৮৮ 


১৩. 


১৪. 


১৯৭, 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 


জীবন ও রচনার ইতিহাপ রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহ! ধাহারা পর্যা্ধ মনে 
করেন না, সে সম্বন্ধে তাহার মুখ হইতে আরো! দু-চার কথা-_- এমন কি, পুরাতন কথা 
নৃতন ভাষায় হইলেও-_ শুনিবার জন্য যাহারা লোলুপ, এবং আত্মপরিচয় দিতে গিয়া 
যেখানে ইঙ্গিতমাত্র করিলে চলিত সেখানে কিছু বিস্তারিত করিয়া! বলিলে লেখককে 
ধাহারা অতিকথনের অপবাদ দিবেন না, তাহার! আনন্দিত ও উপকৃত বোধ করিবেন 
মনে করিয়া! এই পাওুলিপির কোনো কোঁনো অংশ মুদ্রিত হইল ।” 


. জীবনস্থৃতির প্রেসকপি প্রবাসীতে পাঠানোর সময় এবং যুদ্রণকালে লিখিত চিঠিপত্র 


এবং তৎসম্পর্কিত অন্তান্ত প্রসঙ্গের বিশদ পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : গ্রন্থপরিচয় জীবনস্মৃতি, 
তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬ 

অজিতকুমার চক্রবর্তী -লিখিত “রবীন্দ্রনাথ” শী্ষক প্রবন্ধ-_ রবীন্দ্রজন্মোৎ্সবে (১৩১৮) 
শান্তিনিকেতনে পঠিত। প্রবাসী, আষাঢ-শ্রাবণ ১৩১৮ সংখ্যাছয়ে প্রকাশিত। 
জীবনস্বতির প্রেসকপি-_ সংশোধিত তৃতীয় পাণুলিপি-_ অভিজ্ঞান ১৪৬(৩) 


, প্রচলিত জীবনস্থৃতিতে শিরোনামহীন ভূমিকারূপে মুদ্রিত (পৃ. ১২) 
১৬, 


জীবনস্থতির প্রেসকপি-_ সংশোধিত তৃতীয় পাওলিপি রূপে পরিচিত-_ অভিজ্ঞান- 
সংখ্যা] ১৪৬৩) 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বিশ্বভারতী-কর্তৃক “চিঠিপত্র-১২, 
রূপে প্রকাশিত হবে। 


ঘটন:প্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
৩০ নভেম্বর ১৯৮৪ ॥ 
উপাচার্য শ্রীয়ান দত্তকে রবীন্দ্রভধানের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় “বিচিত্রা” 
গৃহের একতলায় । অধ্যক্ষ শ্রীনরেশ গু এবং অধ্যাঁপক শ্রীসত্যেজনাথ রায়ের ভাষণের পর 
বিদাঁয়ী উপাচার্য এক মনোজ্ঞ ভীষণ দান করেন: 
৮ মে ১৯৮৫ ॥ 


পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্‌বোধন অনুঠিত হয় উত্তরাম্ব প্রীর্ঘশে। 


রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী 
৫-২০ নভেম্বর ৯৯৮৪ ॥ 
“প্রিয়দশিনী ইন্দিরাঁর শান্তিনিকেতন" শীর্ধক এক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল “বিচিত্রা"গৃহের একতলাঁয় । 
৩১ জানুয়ারি - ৫ “ফরুয়ারি ১৯৮৫ ॥ 
কাঁলীমোহন থোষের জন্মশতবাধিকী উদ্যাপন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী উদ্ক্ত ছিল বিচিত্রা গৃহের 
একতলায়। 
১২ এপ্রিল ১৯৮৫ ॥ 
প্রধানমন্ত্রী রাছীব গাঞ্ধীর রবীন্দ্রতবন পরিদর্শশ উপলক্ষে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী 
-সম্পফিত একটি বিশেধ প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল “বিচিত্রা খুহের একতলায় । 


রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী 
নভেম্বর ১৯৮৪ - মে ১৯৮৫ 
১। পুলিনবিহারী পেন সংগ্রঠ ॥ 
রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয় এবং ঠাঁকুরপরিবাঁরের বিশিষ্ট বাক্তিগণের লেখা চিঠিপত্র এবং অন্তান্থ 
মূল্যবান অভিলেখ - এ পর্যন্ত ১০ ( দশ) প্রস্ত পাঁওয়।৷ গিয়েছে; এরূপ আরো কয়েকপ্রস্ত 
অভিলেখ-সামগ্রী শীঘ্র এসে পৌছবে আশা করা যায়। মোট সংগ্রহ-প্রাপ্তির পর একটি 
দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। 


২। শ্রাবণ গঙ্গোপাধায়ের উপহাপ ॥ 
ক) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 


২ দুইখাঁনি চিঠির ফোৌটোঁকপি ২ পৃষ্ঠা 
খ) স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখণ্ড জমিক্রয়ের 
দলিলের ২৩/১০।১৯০৮ জেরকৃস কপি ৭ পৃষ্টা 


১২ 


৯০ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ 
গ) অবনীন্দ্রমীথের আঁকা ছবির ফোঁটোকপি ১ পৃষ্ঠা 
ঘ) গগনেন্দ্রনীথের আঁকা ছবির ফোৌটোকপি ১ পৃষ্ঠা 


৩। শ্রীজীবেন্্রকৃষ্ণ আচার্ম চৌধুরীর উপহার ॥ 
রবীন্দ্রনাথ রচিত পাঁচটি কবিতা : 


ক) ভাঁবিতেছ মনে-** ২৯ জুলাই ১৯৩৩ ২ পৃষ্ঠা 

খ) তোমাদের দান." ১ পৃষ্টা 

গ) তুমি পুজনীয়-." ১ প্ঠা 

ঘ) বাহিরে যখন-*' ৭ ফাঁন্তন ১৩৩৪ ৪ পৃষ্ঠা 

$) বর্ষার নবীন মেঘ... ১৮ আযাঢ়ি ১৩২৯ ৫ পৃষ্ঠা 
রবীন্দ্রনাথের পত্র : শ্রীজীবেন্দ্রকুষ্জ আচার্য চৌপুরীকে 

তোমাদের ত্রয়োদশীর'.-. ২৫ ভী্র ১৩৪৩ ১ পৃষ্ঠা 


৪। ্ীনিপ্নালা আচার্মের উপহার ॥ 
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৮ পৃষ্ঠা 


রবীন্দ্রবীক্ষা। 


অপ্রকাশিত ধা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনী, রবীন্দ্ররচনণর পাঁঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্্র- 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ট প্রণালীবদ্দ আলোচনা, এ-সবের ঘাগ্নাসিক সংকলন । পূর্ব- 
প্রকাশিত বাঁরোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়হ্ছচী :-- 

ংকলন ১॥ “শিল্পী ( তুলনীয় জন্মদিনে" সংখ্যা] ২৪ ) কবিতার পাঁঠ-বিবর্তন, ঠাকুর- 
বাঁড়ির “পারিবারিক স্বৃতিলিপি পুস্তক" ৷ রবীন্দরনীথ-অঙ্কিত চিত্র ( প্রচ্ছদ ) ও অন্যান্য | 

২কলন ২॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ-_উতয়ই 
অ-পুর-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্ষার ধলা চলে-_ এ সংখ্যায় আন্ুপুবিক মুদ্রিত । রবীন্দ্রনাথ- 
অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপবূপ প্রতিকৃতি, রচনাঁকাঁল “২৩ চেত্র ১৩৪৭ | রবীন্দ্রনাথ-অঙস্বিত প্রচ্ছদ | 

ংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যৌগ্য মৌলিক নাঁটিকা 117 ০71৫ 1২০১০] 
ও তংসম্পকিত তথ্য । পুনশ্৮ধুত 'বাঁলক' কবিতার গণ্ভে প্রথম খসড়া” । তা ছাড়া “বঙ্কিম 
প্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্তান্ত। রবীন্দ্রনাথ-অস্কিত মুখোঁষ ও রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন | 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৩ ৯১ 


ংকলপন 8 ॥ 'বলাকাঁ"য় ছন্দোবিবর্তন, “তাঁসের দেশ-পাঁগুলিপির বহিরঙ্গঈবিবরণ, 
বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি । 
সংকলন ৫ ॥ “যোগাযোগ? উপন্তাস-এর নট্যরূপ | টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাওুলিপি- 
বিবরণ-- শ্রীজগদিন্্র ভৌমিক -রুত। 
₹কলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : “ললাঁটের লিখন? রবীন্দ্রপাঁগুলিপি- 
কোষ ( পাঁওুলিপি-ধৃত রবীন্দ্ররচনার শিরোনাম, প্রথম চত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সুচী )। 
সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাঁশিত রচন1 : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি- 
রূপান্তর । দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা 'একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র ভুঁলিপ-কৌষ (পৃবান্বৃত্তি)। 
₹কলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকীশিত কবিতা : পলায়ন''র প্রাথমিক খসড়া । দাঁশনিক 
প্রবন্ধ : ব্যক্তিত্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা | শ্রাকীনীই সামন্ত -৩ 'মাসতার্পথিপথালোচনী” | শচত্তরঞ্জন 
দেব -দংকলিত “রবীন্দ্-পাুলিপি-কৌষ' ( পূর্বান্ুপুত্তি )। 
সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকীশিত কবিতা “ছুধল' ৷ রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাঁটকের 
অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ "00 0০০৬ | রবীন্তরনীথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র | রবীন্ত্র- 
অপ্রকাশিত [চত্রলিপি। শ্রীচিত্তরগ্রন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্-পাওুলিপি-কোষ' ( পূর্বানুবৃত্তি )। 
ংকলন ১০ ॥ রখীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্গয়চন্র সরক।নকে লেখা 
বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দৌহীর ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি চিত্রলিপি এবং 
'রবীন্দ্র-পাঁতুলিপি-কোষ' ( পুবীন্বৃত্তি )! 
সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যতচন্্র সরকাঁরকে 
লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি 
চিত্রলিপি এবং 'রখীন্দ্র-পাঁজলিপি-কোঁষ" ( পূর্বানুবৃত্ত )। 
সংকলন ১২ ॥ বাল্যস্ুহৃদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীপ্রনাথের বারোখানি পত্র 
এবং রবীন্্রনথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র € প্রতিলিপিচিত্রসহ ), স্বন্দূর : নাট্যগীতি 
(প্রতিলিপিচিত্রপহ ), 901৮2 270 9511]: 0১795০0-101706111)0 41050910156 : 
২০০77077%1) (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ ) এবং 'রবীন্দ্র-পীওুলিপি-কৌষ? (পূর্বান্বুত্তি )। 


সংকলন ১ থেকে ১২ পর্যন্ত একত্র পাঁওয়া যাঁয়। মূল্য-_ ১ ছু টাকা; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার 
টাকা; ৫ আঁট টাকা; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা; ১২ বাঁরো টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান 
১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন | 
২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভ'গ 
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ রোড | কলিকাতা ১৭ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পাঠপগ্লীকৃত গ্রন্থমালা 


রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঁঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিতস্থ 
পাঠকের কাঁছে তা অজানা নয় । | 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নৃতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আ্পুধিক বিবরণ 
প্রণীলীবদ্ধভাঁবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা । রচন। 
সম্পর্কে আহ্ষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বনু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাঁবে 
অলংকৃত ও সথুদ্ধ | 


সন্ধ্যাসংগীত 


এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের কথায় : “সন্ধ্যাঁসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম 
পরিচয়" । বিভিন্ন সংস্করণের পাঁঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বজিত কবিতা, সাঁময়িক 
পত্রে কবিতা গুলি প্রচারের সুচী, নান! উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য-_ এ 
সবই সংকলিত | পুলিনবিহাঁরী সেন ও শ্রীশ্তভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত |. 


ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ । পাঁঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বাঁ কবিতাংশের 
বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তধ্য, আর ১২৯১ শ্রাথণের 
নবজীবন পত্রে “ভান্থসিংহ ঠাকুরের জীবনী” নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রপাত্মক 
রচনা__ এই সংস্করণে সবেরই একক্র সমাহার । তা ছাঁড়া প্রথম সংস্করণ -পুত রাগতালের স্থচী 
ও শন্দার্থ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশ্ুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 
এই গ্রন্থমালাঁর তৃতীয় গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকীব্য | সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ 
পঠপক্তজীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর :5%7))57 ০7” 716 4569/0-এর আন্ত 
পাঁঠের সহিত প্রচলিত বাঁংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা । প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবান্দ্রনাথের 
নান! মন্তব্য ( পূর্বপ্রচারিত ও খিশেষভাবে পাঁঙুলিপি-ধুত ), এসবের সমাহাঁর। সংকলন ও 
সম্পাঁদন : শ্রীকানাই সামন্ত । 


ভগ্রহ্দয় 
পবীন্দ্রপাগুলিপি পর্যালোচন। 
ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নৃদয় ১২৮২ খঙ্গাব্দে গ্রন্থাকাঁরে প্রথম প্রকাশিত । 
অতঃপর রবীন্ত-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অণুভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শীর্তিনিকেতন রবীন্দর- 
ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাঁগুলিপির পুঙ্থীন্থপুঙ্খ আলোচন] বা পর্যালোচন। ৷ পীতুলিপিচিত্র- 
সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাঁকা। | 


প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চটোপাধ্ায় স্ত্রী । কলিকাতা ৭৩ 


২১০ বিধান সরণি । কলিকাতা ৬ 


কা 
পি 


ন 


4 3, 
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সংকলন ১৪ গু পৌম ১৩৯২ 


রবীক্দ্রবীক্ষা 





রবীন্দ্রবীক্ষা 


রবীন্দরচর্চাপ্রকলের ষাণ্াসিক সংকলন 


পংখ্যা ১৪ 





বিশ্বভারতী 
শান্তিনিকেতন 


চতুর্দশ সংকলন : ৭ই পৌষ ১৩৯২। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫ 
রবীন্্রভবন-কর্তৃক প্রকাঁশিত 


সম্পাদক : শ্লশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
সহযোগী সম্পাদক : শ্রচিত্তরঞ্জন দেব 


মুদ্রক : শ্রীশিবনীথ পাল 
প্রিণ্টেক 
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা ৪ 


বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দরযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাঁজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার 
উদ্দেশ্ট নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্রচর্া-প্রফপ্পের প্রধতে ষাম্মাসিক সংকলন -রূপে রবীন্তবীক্ষা 
প্রকাশিত হল। পত্রিকাঁর খি্ষয়বস্ত হিসেবে থাকবে : 

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রণাঁথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি ।চাঠপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট 
চিঠিপত্র ও রচনা । 

শান্তিনিকেতন রবীন্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাঁণতীয় পবীন্দ্র-পাওুলিপির খাঁ রবীন্দ্রনাথ- 
সম্পকিত পাঁওুঁলিপির জপ্রচারিত বা খিরপপ্রচারিত কটা, বিবরণ ও পাঠ । 
রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অখান্য বস্থুর তালিকা এ বিবরণ | খেমন : 

ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত [চিরাবলি। 

থ রবান্দ্-প্রতিষ্ঠতি ও রখীন্র-প্রাসর্দিক চিত্র।বলি | 

* দেশে বিদেশে শান। প্রতিষ্টানের তথা ব্যাক্তর সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্রপ1$ুলিপি বা রবীন 
প্রাসর্দিক বষয় সঞ্চিত, তার তালিক1, বিবরণ ও চিত্র । 

নান] উপলক্ষে রখীন্দ-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের খন্তৃত।পাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতি- 
ভাষণ-- এ-সখের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন | 

রখান্বনাথ-প্রযোছজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গাতিনাট্য খতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান- 
সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ । 

* রবীন্দ্রপরিবার বান্ধবগোা ও সুগ এসবের পরিচায়ক যাকিছু নিদর্শন তার যথাযথ খিচার 
বিবরণ ও তাঁলকা। 

রবীন্দ্রনীথ-সম্পকিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সুচী । 

* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসন্দ। 


সঁ 


চি 


এ 


নি 


4 


শি 


রবান্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রখীন্দরান্থরাগী স্থধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সং- 
যৌগিতা পার্থনীয় ৷ 


নিমাইসাধন বস্তু 
শীর্তিনিকেতন উপাচার্য 
৭ই পৌষ ১৩৯২ বিশ্বভারতী 


বিষয়-সুচী 


রচনা লেখক পৃষ্টা 
'টুকরো লেখা রবান্দ্রনাথ ঠাকুর ৯ 
পত্রাখলী রবীন্দ্রনাথ ঠ'কুর ২৯ 
রখান্্-পাঙুলিপি-কোঁষ শ্রাচস্তরগ্রন দেখ ৫৭ 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 
ঘা প্রবাহ ও অন্যান্য প্রসদ্ধ ৭৫ 
চিত্র-স্থচী 

অলংকৃত আরাম-কেদারায় 

উপবিদ্ল] বনী ধখীন্দনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত প্রচ্ছদ 
নৈসগিক দুষ্ট খীস্রানীথ ঠাকুর -অঙ্গিত প্রবেশক 


৫১ 


টুকরো লেখা-স'খলিত এক পুষ্। 


শ 


গগনেন্দনীথ ঠাকুরকে লিখিত চিঠির এক গঞ্ঠ। 


চিত্র পরিচয় ॥ 


প্রচ্ছদ ॥ অলংকৃত আরাম-কেদারাঁয় উপবিষ্ট! রূমণী। পীর্বচিত্র | শ্রীরবীন্্ 
স্বাক্ষরিত । আনুমী'নক তারিখ ১৯২৯-৩০। কাগজের উপর কলমে, 
তুলিতে কালি, জলনিরোধক কালি, কাঁলে! নীলচে কালো এখং লা৭ 
রঙের কাঁজ। ২০'৫।২৫-২ সেন্টিমিটার | 
রখ শ্ভবন পার গ্রহণ সংখ্যা ০০ ২৫৬৭ ১৬ 


প্রবেশক ॥ নৈসগিক ধৃশ্ট | হলুদ রঙ আকাশের নীচে জলা ও গাছপাল]। 
অঙ্কনের স্থান কাল এবং তা'রখবিহীন। 

কাগজের উপর জল রঙ. জলনিরোধক ব্ঙ, পোস্টার রও ও ক্রেয়নের কাজ! 
৫২ ৩৫৪ সেণ্টিমিটার | 

রবীন্দভবন পরিগ্রহণ সংখ্য। ০০"১৮৬৫১১৬ | 


16.) ০৭, 19:39 
05106 77552111346, 1১10/5.-_-3001-1015-9910, 135১, 
১৭11৬9(---255011) (30960)) 1990. [30178.--191509, 340, 


ঠ ৭91010891[154- 211] 
[77/4,--] ১$১০177,10777.--1 857) (310,704. 4 1807)1705- 8000, 
136)701.--0 1 014110210141)04) ৮৭০ ৫. 





অলামিবের বি চক শাহ 
আচ অরে উঠনতে খসে শক €বেব শেখে) 
এুথি হযে খেত খা ধানো্টে ই পেধো) 
উপনিকে তারি চা চলেনা নাই লঙেলের রে 
রসাডেণ মার পে নিতে সর্ববকশে বিণ 
গর্তে বম (কাচ ৬গছ সনে খা ক 
ধান খদি বর্ন দে ছি গজ কর্ন 5টি 


'দুকরো। লেখা” ॥ রবীন্দ্রপা গুলিপিচিত্র 
রখান্দ্রভবন-সংগ্রহ 


৬. 


টুকরো লেখা 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আচনারে যবে আমি দিহ নম্স্সার 
বাহিরে 'নখিল বিশ্ব করে তা স্বীকার । 
অটো গ্রাফের খাতাখানা খুলে 

লিখতে তুমি আমায় কহ যে, 
সহজ কথ। গিলয়ছি হাযু ভূলে 

যায় না লেখা এতই সহজে । 


পাও. ১৭০ 
অণুর আলোকন্ুত? উঠে 
বিশ্ররচনার ছন্দ ফুটে। 
৫ 1 ৩। ৩৬ 


5 


অন্তরে মিলনপুষ্প 
সৌন্দযে ফুটুক. 
সংসারে কল্যাণ ফলে 
ফলিয়া উঠক । 
১১ আশ্বিন ১৩৩০ 
শ্রীমতী সীতা দেবী 


৫ 


অন্ধকার ভেদ করি আন্মুক আলোক 
অন্ধতার মোহ হতে আখি মুক্ত হোক। 
দ্র, গোঁপেশচন্দ্র দাসের পত্র । 


১৩ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
অবকাশপদ্ধে বাণী রচে পাঁদপীঠ 
সেই পছ্ছে ছিদ্র রচে তুচ্ছ বাক্যকীট | 
৭ই পৌষ ১৩৩৯ 


চি 


অবসন্ন দিন তার সোনার মুকুট ফেলে খুলে 
মাথা নত করে আসি নীরবের মহা বেদীমুলে ॥ 
পীর, ২৭ 


৮ 


অবুঝ বুঝি মরিস খুঁজি কোথায় দুর পানে 
বাহিরে আখি বাঁধা 
বুকের মাঝে চাহিস্‌ না যে ঘুরিস্‌ কোন্থানে 
তাঁই ত লাগে ধাধা। 
পাঁও্ড, ১৬২ 


১ 


অযতনে তব নিমেষকাঁলের দান 

পরশ করে যে গভীর আমার প্রাণ, 

শরৎ রাঁভের উক্কা যেন সে টুটে 

রজনীর বুকে আগুন হইয়া উঠে । 
দ্র, 117০/71০5-এর পঙ্ঠীয় লেখা । 


১৩ 


অলখ স্তায় গাথিন্থ রাখী 
পরানু স্বপন কঙ্কণে 

বাহুতে যদি না থাকে স্মৃতি মোর 
রাখিয়া দিয়ো মনে । 


টুকরো লেখা ১১ 
৯০) 
মাকাশের বাণী বাজে 
বাতাসের বীণাতে। 
মাধবীকুব দিল ডাক 
রবি সখ চিনাক্ছে। 
টুনটুনি নেচে নেচে 
ছুলাউল লতাটি, 
রবিরে শুনা? দিল 
পরণীর কথাটি । 


/ 


ক 


২২ আধা, ১৩৩৮ 
রেবা, টুঙ্গ | মাণিলালের মেয়ের অটোগ্রাফ বই থেকে 


চলিয়াছে অরুণ সারথি 
দিনশেষে অস্তের পথে 
বহে রবি আলোক ভারতী । 
শান্তিনিকেতন | ১ বৈশাখ ১৩৮৩ | 


১৬ 


শাস্তি 


আগে যেথায় ভিড জমত মেলা 

নানা রকম চলত হাঁসিখেলা।, 

বিদায় নেবার সময় হলে লাগত মনে ব্যথা 

“এখন তবে যাই” বলতে বাধতো মুখে কথা । 

চোখের জলে দেখেছিলেম অশ্রজলের ধারা 

করুণ রসের সেই পালাটা আজকে হোলো সারা । 
আজ বুঝেছি সেটা কালের ভ্রান্তি 

এখন যেউা প্রকাশ পেলো স্টোই শান্তি শাস্তি; 


পাত ২০ 
৮।৪। ৪১ | সকাল ৮টা। অত্রলপ্রসাঁদ সেনকে । 


১২ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
আনন্দ মুহুর্ত কত শগুহ্যে মিলাইছে 
তবু তার অধিকার রেখে যায় পিছে। 
পাঁওু. ২৩ 


১৫ 
আপন নামের নামাবলি 
গায়ে দিয়ে পথ চলি 
পায়ে পড়ে ভবু এবং নবু। 
নিজের নামটা গায়ের জোরে 
আপনি দিই চালান করে 
ভক্ত জনের অভাব হয় না কভু ॥ 
পাও. ২০৭ 
উদয়ন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ 


১৬ 
আমার কাছে যা চেয়েছ সামান্য তার দাম 
কেবল মাত্র কালীর আচড়, কেবলমাত্র নাম । 
কাঁগজগুলে। কাটবে পোকায়, কালীর হবে লয় 
নামটা! যদি কোথাও থাকে, এই খাতাতে নয় । 

২৯ মাঘ ১৩৩৯ 


আমার বাসা যাওয়া-আমসার 
পথের কাছাকাছি 
আমি কেবল চেয়েই দেখি 
কেবল বসেই আছি । 
খ্রীষ্টজম্মাদিন, ১৯৩৬ 


১৮ 
আমার বুড়ো বয়সখানা ছিল বসে একা 
তোমার জন্মদিনের সাথে হঠাৎ হল দেখা । 


টুকরো লেখা ১৩ 
দাড়ালো যেই চমকে উঠে 
বয়সটা তার পড়ল টুটে। 


পা. ২৯৪ 
উদয়পথের তকণ পশিকি ভুমি 
অস্তপথের রবির ১ন্তের কর 
আশিন রাখিল নবজীবানণর পর 
তে।নার লল।ট চমি। 
শাত্তিণিকেতন 
১৫ | ১] ৩৮ 


উধ্বলোকে হিমগিরির শুভ্র আসন পাতা 

সামনে বুনো গাছটা সেও তুলে দাড়ায় মাথা । 

মোর নয়নের পুণ্য দৃশ্য এ করল চুরি 

বুক ফুলিয়ে ভাবছে বঝি এটাই বাহাছুরী ॥ 
পাত, ২৩ 


৯ 
এই যে স্যাস্ত আভা 
যে দিবস হারায় তাহারে 
সেও ষে আপনি ডোবে 
রাত্রির আধারে । 
পাও. ১৮৭, ক 


২২ 
শ্রীযুক্ত আরাই কাম্পো 
প্রিয়বরেষু 
বন্ধু, 
একদিন অতিথির প্রায় 
এসেছিলে ঘরে, 


১৪ 


রবাজ্ববাক্ষা-১৪ 
আজ তুমি যাবার বেলায় 
এসেছ অন্তরে | 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২৫শে বৈশাখ ১৩২৫ 


কবি এটি লিখে দেন শিল্পীকে তুলি ধরে । 
তারই ফোটো থেকে প্রতিলিপি । 


২৩ 
এ দেখা যায় আলোকপথের সোনার চিহ্ুখানি 
দূর হতে শুনি শুভ শরতের আশীর্বাণী | 


মমতা দাঁশগুপ্তর অটোগ্রাফ খাঁতা হইতে 


রং 
ওরে সারাবেলা একি ছেলেখেলা 
বসে বসে নাম লেখ 
চলে যাবি যবে পিছে পড়ে রবে 
শুধু গুটিকত রেখা । 
পাঁওু. ১৬৩ 


২৫ 
কখনো যে করে নাই বোকামি 
কোনোখানে নাই যার ধেোকামি 
ভালো লোক, তুমি দেখো তা 
মনে রেখো এ কথা । 
বাকা কথা শুনে মনে ছুল খায় 
উত্তরে মাথা শুধু চুলকায় 
নাহোক সে বাহাছুর বীরবর 
তার পরে করা যায় নির্ভর | 


পাও, ২০৭ 


টুকরো লেখা ১৫ 
২৬ 
কেন খাতার শুন্য পাতা করে কাডালপনা 
মগে কথার কণা 
লেখার ফেনা ভেসে ওঠে কথার প্রবাহে 
পাচমিশ।লি খাত। তাহাই জনাতে চাজে ॥ 


প1ও. ১৬৪ 
ক্লুস্ত দেখনীরে মোর বুথা খেসাক্ছালে 
ক্রিষ্টকর এরেই কি কৃতজ্ঞতা বলে! 
পাও. £ 


হা 
ক্ষণিকের পটে 
নাম যদি যাই লিখে 
লেখক রবে না, 
নাম কি রইবে টিকে? 
১৪ই এপ্রিল ১৯৩১ 


স্থ৪ 
খাতার পাতায় আমার নামটা ধরে 
বাধিবারে চাও ভোমার স্মরণডোরে । 
পাও, ১৭০ 


ঘন মেঘভার গগনতলে 
বনে বনে ছায়ী তারি 
একাকিনী বসি চোখের জলে 
কোন্‌ বির্হিনী নারী । 


পাঁওু. ১২ 


রবীন্দরবীক্ষা-১৪ 
৩১ 
চরণে আপনারে 
বরণ কর যবে 
পাখীরা গেয়ে ওঠে 
মধুরতম রবে । 
মাটির তলে তলে 
পুলক ধারা চলে 
নবীন আলো! ঝলে 
প্রভাত উৎসবে ॥ 
পাও. ২১ 
স্থরঞ্জন-সংগ্রহ | উমা গুপ্ুকে। 


৩২ 
চলার গতি শেষের প্রতি 
হোক না অনুকূল 
পথের বৌটা কঠিন অতি 
গৃহটি তার ফুল। 
নামেতে এসে মিটুক মম 
গানের যত ক্ষুধা 
কর্ম হোক পাত্র সম 
ধর্ম হোক ম্ত্রধা। 
পাও ২১ 


ছন্দে বাঁধা বকুনিটার ঝৌক 
এখনো তো ফুরোয় নি তার রোখ 
কুগ্রহ মোর দিয়েছে ঘা কলম হলো খোঁড়া 
কথার মত কথা কিছু বলবে আগাগোড়া 
সে শক্তি নেই তার 
টুকরে! লেখা ছড়িয়ে সে তাই করছে একাকার । 


টুকরো লেখা ১৭ 


না বললেও চলত যাহ তাইতে ঝুঁড়ি ভরে 
আপাতত সময় কাঁটে যা হয় হবে পরে ॥ 
পাও, ১৬০ । ১৬২ 


র্ 
ছোট আমার স্তান 
দিয়ো অ+মায় অন্ন তোমার দান। 
যেমনি ভাবে যা;ব্‌ 
অন্তরবিহীন ভাবে 
সেইটকু মোর হবে অফুরান ॥ 
পাঁওু. ১১৬ 


জন্ম দিল মুক্তিমপ্, সেই মন্ত্র অস্থরেতে পরি 
মৃত্যুর বন্ধন মত পদে পদে দিব ছিন্ন করি । 
৬ অক্টোবর 
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়কে 
৪০ পুকালিয়া হাইওয়ে 


জল উড়ে মেঘ হয় মেঘ নামে জলে 

দেওয়া নেওয়া বিশ্ষচক্রে চিরদিন চলে। 

শুধুই গ্রহণ করে দান যার নেই, 

লাভে তার নাহি লাভ, মরুভূমি সেই । 
পাও ২৩ 


৩৭ 

উমা! রায়) 
জীবনের তপস্তায় এই লক্ষ্য মনে দিয়ে রেখে 
স্বর্গেরে বাচাতি হবে দানবের আক্রমণ থেকে ॥ 


৩০ ভাদ্র ১৩৩৯ 


১৮ 


রবীক্দ্ধীল্ষী-১৪ 
তব শক্তির ভাণ্ডার খুলে দিল দ্বার 
মৃত্যু আপনি করে মৃত্যুরে পার । 
ছঃখ সে হোলো মহাীয়ান 
পাক অশ্রীস্ত প্রাণ তব 
দক্ষিণ হস্তভের স্পর্শের দান। 


দিকে দিকে প্রজ্বলিত তীব্র দীপ্ত শিখা 
হেথা জুন্দরের মুত সে তে। মরীচিকা | 
পাও. ১৬৩ 


দূরে ফেলে গেছ জানি 
স্মৃতির বীণাখানি 
বাজায় তব বাণী 
ম্ধুতম | 

অনুপমা জেনো অয়ি, 
বিরহ চিরজধী 
করেছে মধুম্য়ী 

ব্যথা মম। 

পাও. ২৮। ২৪ 


৪১ 
হ্যালোক ভাসানো 
আছুলাক সুধায় 
অভিষেক তুমি 
করো বস্থধায়। 
নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার 
এনে দাও অকলক্ক । 


দুকরেো লেখা ১৯ 


৪২ 


নদী বহে যায় নৃতন নৃতন বাঁকে 
সাগর সমান থাকে । 


পা ২৭ 
নানান ন'মের আখর কুভা।না খাতা! 
1 নিয়ে নানুষ কেন ব। ঘোর !ঙ মাখা! 
বকে তাক পারে শবে 
বন লয় পাতা ভরে, 
তুচ্ছ কথায় জম। কাব গেলে যাতা 
কোন্‌ সাবনার এঠ নামাবলী গাথা! 
২৩ । ১। ৩৬ 
শাত্তিনিকেতনে 


শাল দেবী । 


নমের অক্ষর দিয়ে মিছে ভর ঝুলি 
যা কিছু ধুলির ধন নিযে যাবে ধুলি। 
যার নাম সে রবে না হয়ে যাবে ছাই 
খাতার আচড়গুলো রবে কি তাহাই ? 
লে. ক. অমিয়কুমার সেন 
মিলিটারি হাসপাতাল, এলাহীবাঁদ | 


৪৫ 


নিজেরে প্রকাশে আলো তাই তে? সে আলো 
দাঁতাই দানেতে ভালো তাই দান ভালো । 


পাঁওু- ১৬২ 


২০ রবীন্দ্রধীক্ষা-১৪ 
৪৬ 

পথে পথে মিথ্যা এ-সব ছিন্ন বাণী ছড়িয়ে যাঁওয়া 

বার্থ কাজের আবর্জনা উড়িয়ে নেবে কালের১ হাওয়া। 
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ 
পাঁওু ১৬৩, ১৮৫, ২৯৪ এবং 
তপতী | ফোটোকপি । 
পাঁঠান্তর : ১, ঝড়ের । 


পথে যেতে যেতে হোলো 
পথিকের মেলা, 
(কিছু হোলো কথা, আর 
কিছু হোলো খেলা । 
তার পরে মিলে গেল 
দিগন্তের পারে 
ছায়ার মতন একেবারে ॥ 
শান্তিনিকেতন | ৯ পৌধ ১৯৩৫ 
নিরূপমা বস্থ। মূল প্রভাত বস্থুর খাতায় । 


৪৮ 
পাখির পালক অলস আবেশে 
চুমিছে ধুলি 
আকাশলীলারে গেছে সে ভুলি । 
£//7/55 বইয়ের পাতায় মূল লেখা । 


পুবের দিগন্তমূলে 
অপুবের ললাটের পর 
পশ্চিম প্রান্তের রবি 
আমশিসিল প্রসারিয়া কর। 
৬. ১৯২৫, 


অপুৰকুমীর চন্দকে 


টুকরো লেখা ২১ 
না 
পৌরমাসী উচ্চ হাসি 
কয় তারাকে 
আজকে কেন আর দেখি নে 
পথহাবা।কে £? 
আপন দীপে অন্ধক'রে 
পাও না বাঁধা 
আমার দীপে তোমার লাগে 
আলোর ধাধা ॥ 
পাওু. ১৭০ 
প্রদাল থকে সারাটা দিন 
ঘের এক কারণ, 
সন্ধাবেলা উঠিবে জাগি 
শিখার ঢশ্বনে। 
£7721165 বইয়ের পাতীয় লেখা | | 
বন্দী হয়ে আছে মরুস্থল 
সীমাহীন নিক্ষলতা তাহার শৃঙ্খল । 
71/69/7155 বইয়ের পাঁতায় লেখা । 
বাণী আমার পাগল হাওয়ার 
ঘুণি ধুলিতে 
প্রাণের দোলে এলোমেলো 
রয় গো ছুলিতে। 
মৃতাুলোকের অগাধ নদী 
পার হায়ে সে ফেরে যদি 
উদ্টো আ্োতের সে দান, ডালায় 
পারবে তুলিতে । 
ক্ষিতিমোহংন সেন -ছুহিতাঁকে মমতা দঁশগুপ্তকে ৷ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
৫৪ 
বারে বারে আমি পথের বাহিরে 
বারে বারে পথ ডাঁকো। 
ব্যথা দিয়ে তুমি জানাও আমায় 
তুমি মোরে ভোলো নাকো । 


২ 


পাঁওু.তে বর্জনচিহসহ | 
৪ 
বিশ্বে ছড়ায় ঠাদ আলোরে 
বক্ষে যতনে রাখি কালোয়ে । 
পাও. ২৭ 
তু. চন্দ্র করে---! কণিকা । 
বৈশাখের বেলফুল 
তারি গন্ধখাঁনি 
মিশায়ে কথ।র ছাদ 
রবি আশীবাণী। 
সত্যেন্দ্রনাথ বিশী। 
৫৭ 
ভীরু প্রদীপের ভরসা দিবার তরে 
অসংখ্য তার! রজনী জ্বালায়ে ধরে। 


ইত. অন্থবাদসহ 
172/9/795 বইয়ের পাতায় লেখা । 


ভূবন হবে নিত্য মধুর 
জীবন হবে ভালো 
মনের মধ্যে জ্বালাই যদি 
ভালোবাসার আলো । 


১৬ আশ্বিন ১৩২৮ 
বাবলি । রেখা সরকার 


টুকরো লেখা ২৩ 
ভোরের বে্লোয় যে জন পাঠালে রঙিন মেঘের পাতি 
আজ সে কি সাড়া দিয়েছে তোমায় শুভ আলোর সাথী । 
শান্তিনিকেতন, অগস্ট ১৯৩৮ 
ডাঁঃ দ্বিজেন্্রনাথ মেব্রের মেয়ে বাবলিকে | 


মরু এ ঘষে, সত্য হেথা মহ বিভীষিক! 


সুন্দর হেথায় সই মিথ্যা মরীচিকা | 
পাও. ১৬৩ 


ইং. রূপান্তরপহ 
দ্র. মব্ঙল কারে বলে." পাও, ২৪ 


৬১ 
মরুতল কারে বলে ? সত্য যেথা কুশ্্রী বিভীষিকা! 
সুন্দর সে মিথা। মরচিকা। 


পু, ২৪ 
৬ 
মেঘগুলি মোর 
আধার আকাশে কাঁদে 
ভূুলেছে তাহারা আপনি রাঁবরে বাধে । 
পা ২৬ 


মোহন ক সুরের ধারায় যখন রাজে 

বাহির ভুবন তখন হারায় গহন মাঝে । 
বিশ্ব তখন নিজেরে ভুলায় 
আকাশের বাণী ধরায় ধুলায় 
ধরে অপরূপ নব নব কায় 


নবীন সাজে । 
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ 


অমল দত্ত (রায়চৌধুরী )। 


২৪ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
৬৪ 


যে পদ্ম দেখেছে রবি 


সুদূর জাপানে 
ভারতের পদ্ম সাথে 
গ্রভেিদ না জানে। 
ই. বূপীন্তরসহ 
১৩ জানুয়ারি ১৯২৭ 
শীর্তিনিকেতন । 


তু. সেই আমাঁদের দেশের পদ্ম---/ স্ষুলিঙ্গ ২৪৫ । 


৬৫ 
যেন প্রসারিয়া উদয় রশ্মিজাল 
বৈজয়ন্তী মেলে দিগন্তরাল । 
কলির কলুষে কালো মেঘ যত সব 
আলোকের যেন না ঘটায় পরাভব 
কুয়াশাতে যেন ম্লান নাহি হয় ভাল ॥ 

শান্তিনিকেতন 

৪ চেত্র ১৩৩৯ 


রবি যায় পশ্চিমের সমুদ্রের পার 
পুব দিগন্তের পানে রাখি নমস্কার ॥ 


পীু. ৭৭ 
৬৭ 
রেণু কোথায় লুকিয়ে থাকে 
ফুলের মধ্যখানে 
বাতাসেতে গন্ধ তাহার 
ছড়ায় সুদূরপানে | 
২৮ | ২। ৩৬ 


€ রেণু) 


টুকরো লেখা ২৫ 
রৌজ্রী তপস্তার তাপে জ্বলস্ত১ বৈশাখে 
মোর জন্ম রবি দৌত্যেৎ যদি এনে থাকে 
নব আলোকের লিপিখানি 
সে মোর সৌভাগা বালত মানি । 
২৭ বৈশাখ ১৩৪৭ 
অজয় ও সঞ্জয় ভটাঁচার্য | 
পাঠান্তর : ১. তাপিশ, ২, সৌরদুত, ৩. তাহলে নিজোর ধন্ঠ ! 


লিখন দিয় স্মৃতির কি 
রাখবে চিরদিন ? 
লিখন রবে স্মতি হয়ে 
কোন্‌ আধারে লীন । 
পাখীর সময় হলে সেকি 
মানবে খাচার মানা 
রইবে না সে রবে কেবল 


লোহার খাচাখানা ॥ 
পাও ১৯ 


লিখে এন১ বৎসর বৎসর 
জন্মদিনে আমার্‌২ স্বাক্ষর 
জীবনের বাধিক পাতায় । 
সময় হয়েছে যবে 
সে লেখা লিখিতত৩ রবে 
তারিখের বাধানে৪ খাতায় ॥ 
প্রীমতী ইন্দিরা দেবী কল্যাণীয়াস্ 
পাও, ১৯, ১৪৭ 


পাঠান্তর : ১. লিখিলাম, ২. আপন, ৩. কাঁগজে তা, ৪, শেষের । 


২৬ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
৭১ 
লেখনীর লেখা মাত্র মোর লেখা নয়, 
এই শুধু রেখা নহে মোর পরিচয় । 
ফেনা যত ছুটে চলে কালশআ্োতে ভাসা 
তারে ধরি রাখিবারে কেন এ ছুরাশা ॥ 
সত্যেন্্রনাথ ঘোষাঁলকে প্রদত্ত অটোগ্রাফ | 


পৎ 
শাস্তি যখন আপনার ধুলা 
মাজিতে থাকে 
মহাঝড় বলে তাকে । 


£2/7125 বইয়ের পাতায় লেখা । 


তু 
শোন না তবুও আপনার মনে 
কথা বলে যাই কত 
বধির তীরের কাছে নিশিদিন 
নদীর ধ্বনির মতো ॥ 
পাও. ২৮ 


৭৪8 
সবিতার জ্যোতির্মন্্র সাবিত্রী তাহারি নাম জানি 
সর্লোকে আপনারে মুক্তি দাও এই তার বাণী। 


শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী 


ণ৫ 
সহজ মনে পারি যেন অবসর ছেড়ে দিতে 
নূতন কালের বাঁশিটিরে নৃতন কালের গীতে। 
লক্ষৌ | ১৩ জানুয়ারি ১৯৩০ 


টুকরে! লেখা ২৭ 
৭৬ 
সাগর তার অধীর বাণী 
লেখে বালুকাতীরে 
লেখন তার হারিয়ে যায় 
আবার এলখে ফিরে । 
৯। ৪ | ৩৮ 


৭৭ 
সায়ান্রে রবির কর্ন পড়িল গগন নীলিশ্রায় 
মহীরে আশিসবানী লিখি দিল ললাটসীমায় 
গোলাম মহীউদ্দান | 


্ 
সেকালের জয়ুগৌরব খসি 
ধুলায় হতেছে ধুলি। 
একাল তা নিয়ে গড়িতেছে বসি 
আপন খেলেনাগুলি ॥ 
£//2//০5 বইয়ের পাতায় 
ইংরেজির বাঁংল। রুপান্তর | 
রা 
স্বর্গ হতে যে সুধা নিত্য ঝরে 
সে শুধু পথের, সে নহে ঘরের তরে । 
তুমি ভরে লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি 
শ্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি ॥ 
পাঁওু. ২৯৪ 


স্বর্গের চোখের জলে ঝরে পড়ে বৃষ্টি 
হাঁজার হ।জার হাসি মর্ত্যে করে স্ষ্টি। 


পীওু* ৭৭ 
তু, 502) 7/745-এর অন্বাদ । 


তু. আকাশের চুম্বন বৃষ্টিরে: "| স্ফুলিঙ্গ ২০ 


২৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
রঃ 
হৃদয়ে তব না যদি রয় স্মৃতি 
কে তবু রহিবে মোর গীতি । 
পাও. ২৭ 


৮২ 
হেথাঁয় আকাশ সাগর ধরণী 
কহিছে প্রাণের ভাষা 
এইখানে এসে হৃদয় আমার 
পেয়েছে আপন বাসা । 
লভেছি গভীর শাস্তি 
দেখেছি অমৃত কান্তি 
হুদিনে পেয়েছি চিরদিবসের 
বন্ধুর ভালোবাসা । 
পাও, ৭৭ 


কবিতা-পরিচয় 


রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্রপাগুলিপি থেকে সংকলিত 


৪4] বিএন 


95104]. 1018 


ৰা 

8 ৮ র9/-577977 িউিএিল করে 
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গ7ব3ে | 
ভি 
রবীন্্পা গুলিপিচিত্র 


গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র 
পুলিনবিহীরী সেন-সংগ্রহ ॥ রবীন্্রভবন 


পত্রাবলী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গগনেন্্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত 
রঃ ও 
| শিলাইদহ ৬ দলাই নীম | ২৩ আঙ্াট ১৩০১] 

গগন, 

আমার অতিগির। ছুদিন ধরে বিস্তর মুবগি, টিনেস মাছ, সসেজ, শ্যাম্পেন 
ক্যারেট এবং হুইস্কি সমাপ্ত করে গেছেন । ভেবেছিলুম সাহাজাদপুরে৯ যদি দৈবাৎ 
কোন অভ্যাগত উপস্থিত হয় তাদের জা্া শ্য।ম্পেনজাতীয় ছুই একটা তরল 
পদার্থ অবশিষ্ট থাকৃবে__ কিঞ্িং আছে কিন্ত সে একেবারেই যৎকিঞ্চিৎ। 
ডেপুটিবাবু খুব জমে গিয়েছিলেন। এখানে তার আগমনে আমল! « এজারা 
কিছু মনের সন্তোষে আছে, মৌলবীর ত কথাই নেই।_- এ বৎসরের আরস্তে 
এখানে অত্যন্ত ছুভিক্ষের ভাব দেখা যাচ্চে-_ তাই আমাকে শীঘ্র সাহাজাদপুরে 
পালাতে হচ্চে। পুণ্যাহের টাকা গুজস্তামত আদায় হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু 
শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে আদায়ের কোন গোল হবে না শস্ত এেশ যথেষ্ট 
হয়েছে-_ সম্প্রতি ছুদিন বৃষ্টি হয়ে অনেক উপকার হয়েছে। সে বৃষ্টি না হলে 
ভারি মুস্কিল হত। সাজাদপুরের জন্যে একটি ভাল গোছ ভাবী পেশকার 
যোগাড় করেছি-__ লোকটি বিরাহিমপুরের নায়েবশ্রেণার লোক-_ ইংরাজি বেশ 
জানে-__ জমিদারী হিসাবপত্র ও মোকদ্মামামলার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে । 
তার দরখাস্ত ও 1]:996110001915 বোধ হয় তোমাদের গখানে পাঠ।নো হয়েছে। 
বিরাহিমপুরের পেশ কারটি বিশেষ উপযুক্ত লোক । এ রকম লোক জমিদারী 
সেরেস্তায় পাওয়া ছুর্লভ'_- আমি আজ বিকালে সাজাদপুরে রগনা হচ্চি। 
জমাওয়াশিলের কাগজ সহজ করবার জন্যে আমি সব যোগাড় করচি। পুণ্যাহের পর 
এখানকার তহশিলদারদেরও কতক পরিবর্তন হবে ।_- আহা, তোমাদের ফ্রেঞ্চ 
মাষ্টারটির২ মৃত্যুসংবাঁদে বড়ই কষ্ট হল। ভালমানুষ গরিব বেচারী বিদেশে এসে 
মারা পড়ল !-_ অবনের ছবি কি রকম এগোচ্ছে? আমি ফিরে গিয়ে বোধ হয় 
তার অনেক নতুন আকা দেখতে পাব। তোমাদের ক্লাবের প্রস্তাব কি হল 1 
বিরাহিমপুরের কাজের ভিড়ে এবং শারীরিক ক্লান্তিতে আমি কিছু লিখতে 


৬০ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
পারিনি-- অথচ সাধনা এবার বড় অসহায়__ জ্যোতিদাদাও বলুৎ সুধী 


সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে পালিয়েচেন। তোমাদের বাচ্ছারা সব কেমন 
আছে? এই বর্ধার সময়টা ছেলেদের শরীরের পক্ষে বড় অসময়। 


রবিকাকা। 


65৫ 


স্‌ 


গগন-__ 

দ্বারী বিশ্বাসের মকদ্দমায়১ আমরা যদি জিতি তাহলে বোয়ালদহ পত্তনী 
না নিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নেই। যদি হারি তাহলে অনেকটা দণ্ড স্বীকার 
করতে হবে। এই অবস্থায় আছে। এদিকে আবার বোয়ালদহের মালিকেরা 
দীঘাপতি এবং আমাদের উভয়ের কাছে প্রস্তাব পেয়ে ক্রমশই ল্যাজ মোটা 
করবার চেষ্টায় আছে-_ তাই আমি অনেকটা টিল্‌ দিয়ে বসে আছি । সম্প্রতি 
তারা যে রকম চাচ্চে তাতে আমাদের গাঁঠের কড়ি মন্দ লাগবে নাঁ_ তহবিলের 
যে রকম অবস্থা এবং ট্রষ্টিদের যে রকম আশঙ্কা তাতে সেটা হয়ে উঠবে বলে মনে 
হয় না।__ কুষ্টিয়ার বাজার আমি তোমাদের নিতে বল্ছিলুম। এষ্টেট থেকে 
কেনবার মত অবস্থা আমাদের নয়। আগরওয়াল1 লোকটা দেনার জন্যে বিক্রি 
করচে-__ সম্পত্তিতে, যে, পাচ হাজার টাকার বাঁধা জমা এবং হাজার ছুই 
টাকার নজরাদি আদায় হয় তার আর কোন ভূল নেই । ধরতে গেলে প্রায় সাত 
হাজার টাকা মুনফা। বোধ হচ্চে পঁয়তাল্িশ হাজার টাকায় বিক্রি করতে রাজি 
হবে। সত্তর হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারে নেবে এসেছে । যদি তোমরা কিন্তে 
চাঁও তাহলে তোমাদের পক্ষে যত কিছু সন্ধান নেওয়া আবশ্যক তা নিতে পার। 

কুঠিবাড়ি২ কাছারিবাড়ির উপরে করবার অনেকগুলো আপত্তি আছে। 
প্রথম, কাছারিবাড়িতে নানাবিধ শাসনের কাধ্য চলে-_ মার ধোর এবং কয়েদ এ 
ত প্রায় প্রতিদিনেরই ঘটনা-_ আমাদের বাসের পক্ষে স্বতন্ত্রবাড়ির নিতান্ত 
দরকার। এখানে যখন তেতালা বাড়ি ছিল তখন কাছারি এমন জায়গায় বস্ত 
যে তিনতলার উপরে তার টু'শব্দটি পর্যন্ত পৌছতে পারত না।-_ দ্বিতীয়ত, 
কাছারিবাড়ির চতুদ্দিকেই জলা জঙ্গল বাসম্থান-_ গ্রামে যখন ওলাউঠো প্রভৃতি 
একটা কোন ব্যামোর প্রাছুর্ভাব হয় তখন আমলার! পর্যস্ত কাছারি ত্যাগ 


পত্রাবলী ৩১ 


করে কুষ্টিয়ায় পালাতে বাধ্য হয়-_ যে কট! দিন মফম্বলে থাকা যায় একটুখানি 
সুখ স্বাস্থ্য এবং জমিদারের মর্য্যাদার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক-__ যে কোন 
প্রকারে হোক্‌ মরে বেঁচে চালিয়ে দেওয়া যার কিন্তু তাতে নিজের স্ৃবিধা হয় 
না, কাজেরও সুবিধা হয় না। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট জজ, প্রতিবেশী জমিদার 
এবং সর্বসাধারণের কাছে আমাদের একটা সম্মান আছে--- সেই সম্মান থাকার 
দরুন বিস্তর কাজ অত্যন্ত সহজে চলে যায় জমিদারী হিস"ব সেটার একটা 
মূলা আছে। অবশ্য পুর্ব্বে যে রকম তেতালা বাড়ি ছিল সে রকম করতে চাইনে, 
কিন্তু কাছারিবাঁড়ির উপরে তোমরা! যে রকম দোতলা ওঠাতে চাচ্চ তাতে সস্তা 
হয় কিন্ত আর কিছু হয় না। সে জায়গাট! স্বচক্ষে দেখলেই বুঝতে পারবে। 
আমার প্রস্তাব এই-__ দোতল! করেও কাজ নেই এবং বেশি ঘরেরও দরকার 
নেই-__ একটি ছোটখাট একতলা বাড়ি কাছারি এবং গ্রাম থেকে তফাতে একটু 
ভদ্ররকম করে বানিয়ে দিলে হয়ত েই সস্তা হবে অথচ অগ্নকালের মত বাস- 
যোগ্যও হতে পারবে । আমি সেইরকমের গোটাকতক প্র্যান এবং এগ্রিমেট 
স্থির করবার চেষ্টায় আছি। এবারকার ইসমনবিশিতে অনেক খরচ সংক্ষেপ 
করা হয়েছে। তহশিলদারের ইসমনবিশিতেও যথাসম্ভব কমানো হয়েছে। 
নায়েব এখানে উপস্থিত হলে আরও কিছু হতে পারবে। 

নতুন লেখা কিছুই লিখিনি। ভাল করে সময় পাইনি। নানারকমের 
হিজিবিজি কাজ এবং তর্কে বিতর্কে মাথা খারাপ হয়ে থাকে-_ বিশেষতঃ সন্ধের 
পর ভাঁরি শ্রান্তি বোধ হয় তাই আর কোন লেখায় হাত দিতে পারিনি । 

অবনের মেয়ের গলায় অস্ত্র কর। হয়েছে শুনে ভারি চিস্তিত হয়েছি । 
এখন কেমন আছে। বরেন্দ্রেরও কি ডায়াবিটিস্‌ ছিল? তার যে কার্দাঙ্কল্‌ 
হয়েছে সেটা কি সাংঘাতিক জাতের? তাদের ত বড় বিপদ চল্চে দেখ চি। 

তুমি যে ভূতের ছবি নিয়েছ সে ভূত কে? হরিশ৩ নয় ত? একবার 
এখানে আস্তে পারতে যদি ছবি নেবার টের জিনিষ পেতে । শীতের সময় 
যদি একবার আস্তে পার তাহলে আমাদের__ জমিদারী [110808660 
হয়ে যায়। 


রবিকাকা 


৩২ -১৪ 


| 9০6০০০11896] 
গগন 
মিস্‌ মিত্রের চিঠি তোমার কাছে পাঠালুম-_সেক্রেটারিকে দিয়ে এর 
উত্তর লিখিয়ে পাঠিয়ো। অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাইনি-- বাচ্ছারা 
সব কেমন আছে। ছুটিতে তোমরা কেউ কোথাও গেছ কিন! তাত জানিনে। 
রজনী১ কি কোথাও নড়েছে? তার মাথায় এতগুলো প্ল্যান জুটেছিল যে শেষকালে 
বৌধ হয় কলকাতাঁতেই থেকে গেছে। কন্মাটড়ের সেই বাগান কেনার কি 
হল? রজনী সে বাড়ি কি দেখে এসেছে? অবনের লেখা কতদূর, এবং তার 
ছবির বন্দোনস্ত কি রকম হল? অবন কি আমার সেই কবিতার বইয়ের ছবির 
কোন বন্দোবস্ত করতে পেরেছে ? রাহাঁকে দিয়ে তার এন্গ্রেভিং করিয়ে নেওয়াই 
বোধ হয় সব চেয়ে সুবিধে । কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরবাবু* কি তার 0951217এর 
কোন ব্যবস্থা করেছেন? আমি মাঝে কিছুদিন বিষম ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে- 
ছিলুম__ সেই ঝড়ের দিন একটি স্ত্রীলাককে" জল থেকে উদ্ধার করা গিয়েছিল। 
কিন্তু তার থেকে কোন রোমান্টিক ব্যাপারের উদ্ভব হয় নি। সম্প্রতি অমলা৬ 
এবং আমার পরিবাঁরবর্গ এখানে এসেছেন__ গান শোনা যাচ্চে গান তৈরিও 
করচি--তোমাদের সেই “গানের বহিগ্টা পেলে অনেকট] ভরিয়ে দিতে পারতুম। 
কুিয়ার ম্যাজিষ্টেট বীরেন্‌ সেন মাঝে মাঝে গান শোনবাঁর জন্যে এখানে 
আম্চেন__ এবং আজ দ্বিজেন রায়ের? চিঠি পেলুম তারা সন্ত্রীক বোটে করে 
এই অঞ্চলে আস্চেন। তোমাদের কেউ একজন যদি এই সময়ে এসো তাহলে 
খুব জমে-- একজনের বেশি হলে ধরবে না। এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার 
হয়েগেছে । তোমাদের খবরবার্থা লিখো 


রবিকাকা 


৪, রত 


গগন 
অক্ষয়বাবু২ তার এঁতিহাসিক চিত্রের ঠাদার জন্তে আবার তাগিদ্‌ 
পাঠিয়েছেন । তার ঠিকানায় টাকাটা পাঠিয়ে দ্িয়ো-- ঠিকানা যথা 
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এসেই নানা কাজের মধ্যে একেবারে গলা পধ্যন্ত ডুবে পড়েছি__ একটু সামলে 
উঠে অন্য সব ব্যাপারে হাত দিতে পারব। গালিনপুরতও সম্বন্ধে তোমরা! কিছু 
স্থির করেচ ? মালমস্লাগুলো নষ্ট হচ্চে এবং পাহ!র।র খরচ! অকারণ পড়চে। 
জ্যোতিদাদার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা কোরো । 

রবিকাকা 


শীঘ্র বিসঙ্জনের৪ পরিতা|জ্য অংশগুলিতে দাগ দিয়ে গ্রন্থাবলী তোমাদের কাছে 
পাঠাব । 


তি 


৫, 


গগন 

তোমাদের গ্রন্থাবলী১ ফেরৎ পাঠাই । বিসর্জনের যে যে অংশ বাদ দেবার 
যোগ্য পেন্সিলের দাগ দিয়ে দিলুম । রজনীর২ পরামর্শমত গ্রন্থের পরিণামটা 
বদল করে দিলুম। জয়সিংহের মৃত্যু প্রভৃতি সব শেষ দৃশ্টঠে দেওয়া গেল-__ এবং 
সকলের শেষে রাজাকেও এনে হাজির করেছি। এতে পুরব্বের চেয়ে অনেকটা 
ভাল হয়েছে । কল্যাণীট1৩ এখানে কাউকে দিয়ে কপি করিয়ে নেব__ যে হাঙ্গামে 
পড়েছি আমি নিজে কপি করতে পারব না- কপি না করলেও ছাপাখানায় 
দেবার ম্ুবিধা হবে না। তোমাদের খবর কি? 


রবিকাকা 


৩৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
৬, ওঁ 


গগন 

আমি স্দিকীসি জ্বরে শয্যাগত | 

এজমালি সম্পত্তিতে আমাদের কোন ন্বার্থ নেই-_ বাবামশায়ের২ প্রতি 
বিশ্বাস প।লনই একমাত্র লক্ষ্য | 

যে ক'টি বিষয়ে তোমাদের স্পষ্টই লোকসান কেবল সেই কটির পরিবর্তে 
তোমরা গালিমপুর চেয়েছ__ এতে যে কেবল শান্তিনিকেতনের পক্ষে গালিমপুর 
লোকসান তা নয়, শিলাইদহ এবং কুমারখালি কুঠিবাড়িতে তোমাদের কাছ থেকে 
যে প্রাপ্য আছে তাও লোকসান দিতে হবে। কালিগ্রামেরও দাদনী টাকার শেষ 
অবশেষের অনেক অংশই আদায়ের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, সেও তোমরা দিতে 
চেয়েছ__কিন্ত সেটা কাগজে যে রকম দেখাবে কাজে সে রকম হবে না। 
কুঠিবাড়ির মালমসলা সম্বন্ধে যে দাবি করেছ, তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের তরফের 
দ।বিও অনেকগুলি দেখাবার ছিল। বোধহয় তোমরা নিজেও জান তোমরা যে 
প্রস্তব করেছ বৈষয়িক হিসাবে সে রকম প্রস্তাবকে তোমরা নিজেও কখনো 
গ্রাহ্থ করতে পারতে না । কিন্ত লাভের চেয়ে শান্তি ভাল-_ অনেক সময়ে ম্যাষ্য 
দাবির চেয়েও সেটা প্রার্থনীয়। বাবামশায় তোমাদের প্রস্তাব শুনে বিস্মিত 
হয়েছিলেন কিন্তু তিনি কোন রকমের বিরোধ চাননা__ তোমরা যদি তোমাদের 
বর্তম।ন প্রস্তাবকেই ন্যায়সঙ্গত মনে কর তাহলে আমাদের তরফ থেকে লেশমাত্র 
আপত্তি করব না। 
২. শরীরটা নিতান্ত খারাপ আছে। তাই কেবল কোন মতে কাজের কথা 
ক'টি লিখে শেষ করচি। সুস্থ হয়ে উঠে অন্য কথা । 


রবিকাঁক। 


৫ 


৭. 
গগন 
মার অত্যন্ত অস্থথের সময় গালিমপুর সম্বন্ধে আমি তোমাকে কি 
লিখেছিলুম কিছুই মনে নেই । আশ করি কিছু মনে করবে না। 
আজকাল আমি পারতপক্ষে বিষয়কম্মের জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে 
চাইনে__ যতটুকু নিতান্ত কর্তব্যান্তরোধে করা উচিত সেইটুকু করি মাত্র। 


পত্রাবলী ৩৫ 


এজমালি সম্পত্তির অদলবদল প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমরা দ্বিপুর কাছে প্রস্তাব 
কোরো-- তিনি সে সন্বন্ধে যে রকম অভিপ্রায় করেন আমি তাতে কিছুমাত্র 
দ্বিরুক্তি করব না। 

দিনকতক খুব অনস্ুুখ গেছে-_- মাথার ভারি কষ্ট হত-_ এখন সেটা নেই 
_-তবু শরীরটা সম্পূর্ণ নীরোগ হয় নি। 

কনক কেমন আছে ? এতদিনে নোধ হয় সেরে হছে । এদিকে 
শিলাইদহে নীতুর একরকম 10 19০৮ হয়েছে কনকের৯ মত ৯৯/১০০০ 
জ্বর হচ্চে যাচ্চে অথচ ছাড়চে না-- ভাবন। ধরিয়ে দিয়েছে । মনে করচি ওকে 
কাপি পাঠিয়ে দেখ তে হবে । 

তোমাদের এলাহাবাদ কেমন লাগচে ? সেখানে নতুন বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ 
করতে পারলে ? সমস্ত দিন কর কি? 

অবনের ছবি চলচে ? 

আমকে আমার বোধ হয় শীশ্র্ট কলকাতায় যেতে হবে অগ্রহায়ণ ত 
শেষ হয়ে এল__ ৭ই পৌষ২ নিকটাগত। মাঝের থেকে ত্রিপুরার মহারাজার৩ 
বোলপুরে যাবার হুজুক উঠে আমাকে অনর্থক বিস্তর ভোগালে। তিনি আগর- 
তলা থেকে সম্প্রতি কলকাতায় কিরেচেন-- আবার বৌলপুরে যাবার কথা না 
তুল্লে বাচি। 

ণই পৌষে তোমরা কি কেউ চট করে একবার বোলপুরে আস্চনা | মনে 
করচি এবার কনগ্রেসে লাহোরে৪ যাব-_ পথের মধ্যে থেকে তোমরা কেউ এলে 
বড় ভাল হয়। চলনা। পঞ্জাব বেড়াবার এই এক মস্ত সুবিধা । অযৃতসরের 
গুরুদরবাঁর দেখে নিশ্চয় খুসি হবে। তোমাদের নম্বরটা! ঠিক মনে পড়চে না বলে 
চিঠিখানা রেজিস্তি করে দিলুম আশা করি পাবে। 


রবিকাকা 


65 


৮, 
[ শিলাইদহ । নভেম্বর ১৯০০ ] 


গগন 
এইমাত্র ছোট বোটখানা এসে পৌঁছল। এখন তোমরা আর দেরি 


কোরো না। ছু-তিন দিনের মধ্যেই আস্তে চেষ্টা কোরে! কেননা সাত পৌষের 


৩৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 

জন্য প্রস্তুত হতে আমাকে যেতে হবে। বন্দৌবস্তর কাজ চল্চে-__ চরে চর্চা 
করতে আমিন গেছে। চর একান্দাজ জরিপ করবার জন্তে লোক লাগিয়ে দেওয়া 
যাচ্চে। সম্প্রতি গুজরি কাগজগুলো নিয়ে আমি পড়েছি-__ সে কাগজের আর 
অন্ত নেই । এই সময়টা তোমরা এলে বড়ই ভাল__ কতকগুলো! কাজ দেখে 
নিতে পার । [501 119091709 করার চালানের যে সমস্ত তর সেখান থেকে 
বোঝা শক্ত, এখানে এলেই তোমরা সহজে তার মীমাংসা করতে পারবে । এ 
কাজগুলো তোমরা নিজে একটু বুঝে না নিতে পারলে আজকাল আমার মনে 
ভারি দ্বিধা উপস্থিত হয়-_ মনে হয়, পাছে দূর থেকে তোমাদের মনে কখনো এ 
রকম সন্দেহ উপস্থিত হয় যে আমি যথেষ্ট বিবেচনা ও মনোযোগের সঙ্গে কাজ 
দেখ চিনে! অতএব আমি থাকৃতে থাকৃতে শীত একবার তোমরা কেউ এখানে এসে 
পড়। সেপধ্যন্ত মামি করার চালান প্রভৃতি কাগজগুলো পাঠানো স্থগিত রাখ লুম। 
নতুন নিয়মগ্জলো এখানে কি রকমভাবে খোলা হল এবং ৪০০1৮ করতে হলে 
কি রকম ভাবে করতে হবে সেটাও এখানে এলে দেখ তে পাবে । কবে আস্বে 
টেলিগ্রাফ করে দিয়ো যদি রাত্রের ট্রেনে আম তাহলে রাত চারটের কাছাকাছি 
কুষ্টিয়ায় এসে পড়বে-_ আর যদি সকালের ট্রেনে ছাড় তাহলে বেলা আড়াইটে 
তিনটের সময় এখানে পৌছবে। ছাড়বার সময় বগুলায় [১927951710016 10017- 
এ টেলিগ্রাফ করে দিয়ো! তাহলে তোমাদের জন্যে 758]1956 তৈরি রাখ বে। 
কুষ্টিয়ায় স্টেশনের ধারেই নদী। সেইখাঁনেই বোট থাকৃবে। যদি চাও, বোটে 
তোমাদের জন্যে 101210986 তৈরি রেখে দেওয়া যেতে পারবে । তোমাদের 
উপযুক্ত কিছু রসদ সঙ্গে এনো-__ কেননা এখানে আহাধ্যত্রব্য বড় পাওয়া যায় 
না_আমি ত কেবল ছু খেয়েই থাকি। ২/৩ পৌষ আমাকে কলকাতায় 
ফিরতেই হবে। আমার চিঠি প্রাপ্তিমাত্রে এ সম্বন্ধে মত স্থির করে একট] জবাব 
দিয়ে দিয়ো কিন্তু নিশ্চয়ই আস্বার চেষ্টা কোরো । ফোটো গ্রাফের সরঞ্জাম 
এনো। আজকাল শুর্ুপক্ষের জ্যোৎস্সায় পদ্ম।র চর যে কি চমৎকার দেখতে হয় 
চক্ষে না দেখলে বুঝতে পারবেনা । এখন শরীরের পক্ষেও ভাল-_ কোন ব্যাম- 
স্যাম] ঝড়ঝঞ্জার কোন সম্ভীবনা নেই। 


রবিকাকা। 


পত্রাবলী ৩৭ 


শিলাইদহ 
নভেম্বর ১৯০০ | 
গগন 
বোটের মধ্যে এসে পৌচেছি-_ খুব মেঘ করে ঝড় বচ৮-- রসারসি বেঁধে 
নোঙর ফেলে ঢেউয়ে দোছুল্যমান হচ্চি__ বোটের জানলা দরজা বন্ধ করে সমস্ত 
অন্ধকার । তোমাকে আমার সেই ছড়। সংগ্রহের * কথা স্মরণ করাবার জন্যে এই 
পত্রখানি লিখ চি-_ সে স্ষথাট। যেন ভূলো না এবং অধিক বিলম্ব'ও কোরো না। 
রাবকাকা 
পুঃ-_- বোটের জন্যে যদি একট13819% নোঙর কেনা যায় তাহলে কি রকম 
হয়? আমার এই নোউরন্ুদ্ধ আর বারে ঝডে হিড় হিড করে টেনে নিয়ে গিয়ে 
ছিল ঠিক যে রকম ঝু'টি ধরে টেনে নিয়ে যাঁয়-_ সে সময়ট! আমার অন্তঃকরণ যে 
কতকটা পরিমাণে বিচলিত হয়ে উত্ঠে তা একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। 


১৩, ও 

শান্তিনিকেতন 

| 100. 1915 ] 
কল্যাণীয়েষু 


গগন, ফাল্ভনী১ সম্বন্ধে ভাবনার কথা এই যে, ও জিনিসটি অত্যন্ত 0911- 
০৪৮৪-_ ওর একটু সুত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। 
যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আস্বে তাঁরা একেবারেই আগাগোড়া এ 
জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় সুরু হওয়ার পরে প্রোগ্রাম 
পড়বারও সময় থাকবেনা । কেননা একবারও যবনিকা পডবেনা । তাই গোড়ায় 
থুব ছোট্ট একট! কিছু যদি করা যায় তাহলেও চলে-_ তাহলে অন্তত লোকজনের 
আনাগোনাটাও তাঁর উপর দিয়ে কেটে যায়। আরেকটা কথাঁ_ অভিনয় হবার 
দিনের আগে যদি প্রোগ্রাম বিক্রি হয় তাহলে সেটাতে করে বিজ্ঞাপন ৪ হবে 
শ্রোতাদের বোঝবারও সুবিধা হতে পারবে । এটা ভেবে দেখো । প্রোগ্রামের 
নাম দিয়ো “নাট্যবিষয়সার | দাদার চৌপদীগুলো প্রোগ্রামে ছাপানো থাকলে 
মন্দ হয় না। যে-যে দৃশ্যে তার যে-যে চৌপদী আছে সেই-সেই দৃশ্যের গানগুলি 


৩৮ রবীন্বীক্ষা-১৪ 


যেমন ছাপা হবে অমনি তারই সঙ্গে দাদার চৌপদী এই 1)69019 দিয়ে 
চৌপদীগুলোও ছাপিয়ে দিয়ো । তার কারণ চৌপদীগুলো ৪%৪29এ প্রথমট। 
শোনবামাত্রই তার মানে বোঝা যায় না। 

' চেষ্টা করচি আমাদের শিশু গাইয়ের দল বাড়িয়ে তুলতে । নলিনীদের২ 
ছেলেমেয়েদের দলে টানচি। নলিনীকে হান্মোনিয়ম বাজাবার জন্যে তৈরি করতে 
হচ্চে তোমরা ত বেহালা কিম্বা কোন তারের যন্ত্বওয়ালা পাঠাতে পারলে না । 

বিবিকেও৩ বাজিয়ের মধ্যে না হলে নয়__ ছুই ঘ106-এ ছুটে হান্মোনিয়ম 
নাহলে অতবড় ফাকাটা ভেদ করে গাইয়েদের কানে সুর পৌছবেনা-_ ফস্‌ করে 
বেন্ুরো হলেই দাড়িয়ে মাটি হতে হবে । ৩০টা গান, ছু চার দ্রিনে শেখা সম্ভব নয়, 
এবং কখন কোন্টা কোন্‌ সুরে ধা করে ধরতে হবে তারও ভালো! রকম তালিম 
দেওয়া আবশ্যক । অতএব তোমরা বিশেষ চেষ্টাচরিত্র করে প্রমথকে৪ ধরে ওদের 
অন্তত এক সপ্রাহের মেয়াদেও যদি এখানে পাঠাতে পার তাহলে নিশ্চিন্ত হই-_- 
নইলে মন থেকে উদ্বেগ যাঁবে না_ এটা খুব জরুরী সে কথা মনে রেখো- 
গানের উপরেই 906999৪ নির্ভর করবে। ছুই একটি বড় মেয়ের গলাও পাবার 
চেষ্টা করচি-_ এখানে কিছুকাল এসে থেকে শিখে যেতে পারে এমন বেশ 
গলাওয়াল! মেয়ের সন্ধান আছে কি? ছেলের দলের মধ্যে ছু চারটি মেয়েকে 
সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে বেশ দেখতে হবে। রাস্তা দিয়ে পথিক-চলাচলের 
[)5-10195টা তোমরা করে নিতে পারবে? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের 
পিছন দিয়ে কেবল এই রকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়। 

এই সময়ে তোমার 9%10016100টা এসে পড়ে বড় মাটি করেচে। 
যাই হোক্‌ ফাল্কনীর কথাটা মনের মধ্ো সর্বদাই জাগিয়ে রেখো ভাবতে 
ভাবতে ক্রমে ক্রমে এক একটা ৪9826956101 মনে এসে পড়বে । চোখ এবং 
কান ছুইয়েরই একেবারে পেট ভরিয়ে তুল্‌তে হবে। তার পরে মানে বুঝতে না 
পারে নাই পারলে -__ বুঝিয়ে দেওয়ার চেয়ে মজিয়ে দেওয়াটাই দরকার 


রবিকাকা 


65৫ 


১১॥ 


| জানুয়ারি ১৯১৬ ] 
কল্যাণীয়েষু 


ফাল্তনীটা এতই ছোট যে যারা দশটাক1 দিয়ে আসবে তারা দুঃখিত হবে। 
ওর সঙ্গে একটা ফাউ না দ্রিলে কি চল্বে ? না হয়, বৈকু্ঠের খাতাটা১ জুড়ে দাও 
না। বহুবিবাহটা২ ছোট আছে ধা করে মুখস্থ হয়ে যাবে-_ চা ক₹,৩ ছিঃজন বাগচি,৪ 
সুরেশ, মণিলালঙ প্রভৃতিকে এতে লাগিয়ে দা€ না । নিতাস্তহ যদি না পার-__ 
আমার ৪9016102ওয়াল' বইটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো দেখি যদি এখানে 
কোনোরকম করে করে-ভুল্তে পারি । আমাদের পঙ্গে শ্বই শক্ত তবু তোমরা 
যখন আমাদের পরিত্যাগই করলে তখন একবাব প্রাণপণে চেষ্টা করব আত্মশক্তিতে 
কি করতে পারি। অজিত? সোমবারে আদ্বে তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো । 
কিন্তু এর উপরে আমার পক্ষে ১৫ই জান্বয়ারি কলকাতায় যাওয়া কি করে 
সম্ভব হবে? আবার আমাকে ফিরে 'এসে আবার ৯ মাঘে যেতে হবে। সেষে 
বিষম ঘোরাফেরা'র পাল্লায় পড়তে হবে । তাঁর পরে রিহার্শাল আমি না থাকলে 
সমস্ত টিল্‌ পড়ে যাবে । বিশেষত যদি দুটো নাটক আমাদের চালাতে হয় 
তাহলে ত কথাই নেই | তারপরে 13100 [717159181ঠর জন্যে 01910 সম্বন্ধে 
শীঘ্র একটা [,90%৮৪৮ লিখতে বস্তে হবে-_ কলকাতায় গেলে লেখ। ৩ হবে 
না। ৯ই মাঘের পুবেবেই যদি লেখা শেষ করতে পারি তবেই রক্ষা পাব। 
বাংল! প্রোগ্রামটা তুমি মনোমোহন ঘোষকে৯ দিয়ে ইংরেজি করিয়ে নাও 
_ এখন আমার এত কম সময় যে ও ভার আমি নিতে পারবনা । এগুরুজ 
থাকলে ভাবতুম না । 


রবিকাকা 
১২, ও 
কল্যাণীয়েষু 
প্রোগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছ। তাঁতে “বশীকরণ” নাম বদলে বহুবিবাহ করে 
দিয়েছি। 


তোমাদের রিহার্সাল কি রকম চল্‌্চে ? মেয়ে সাজাবার সমস্যা কি রকম 
সমাধান করলে? 


৪০ রবীন্জরবীক্ষা-১৪ 


রথী১ এখানে ছুজন গাইয়ে বাঁজিয়ে পাঠিয়েছে তারা কেবল শনি রবিবার 
থেকে সমস্ত স্বর শিখে নেবার প্ল্যান করে এসেচে। এমন অসাধ্য সাধনের 
কথা রথী কল্পনা করলে কেমন করে? আমরা মাসখানেক তালিম দিয়ে 
হিমসিম খেয়ে যাই আর বাইরে থেকে হঠাৎ এসে এই ছুটি ভদ্রলোক 
আমাদের সমস্ত সুর তাল লয় একেবারে ছো মেরে নিয়ে যাবে ? তাদের ফেরৎ 
পাঠাতে হল। 

ববিবাহে মনোরমা এবং মাতাঁজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে 
মনে রেখো । মনোরমাকে একটিও কথা বলতে হয়নি-_ সে ৪8910799এর 
দিকে পিঠ করে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে-_ গৌফদাড়ি থাকলেও 
তি হবে না__ নেপথ্য থেকে একজন কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে। 

অবশ্য মাতাজিকে স্পষ্ট করে দর্শন দিতে হবে । তাকে দিব্য করে ত্রিপুণ্, 
প্রভৃতি একে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে হাতে এক ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবী গোছের 
চেহারা করে দ্রিতে হবে__ অথচ দেখতে ভাল হওয়া চাই। 

ফাল্তুনীর সর্দার যে সাজবে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আস্বে তখন 
তার হাতে ধন্ুকবাণ দিতে হবে। সেটা তৈরি রেখো। সর্দারকে একটু বেশ 
সজানো চাই । অন্য যারা আছে তারা নান! রঙ-বেরঙের চাদর উড়িয়ে পাগড়ি 
জড়িয়ে বেশ সরগরম করে তুল্বে । 

বাউলকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ধবধবে শাদা করে দিয়ো। 

শনি ও রবি এই ছুদিন অভিনয়ট1 হলে বোধহয় ভাল হবে কি বল? 


রবিকাক। 


১৩, রত 


কল্যানীয়েষু 

কাল সন্ধেবেলায় তোমার টেলিগ্রাফের তাড়া পেয়ে কালই লিখে 
ফেলেচি। সংক্ষেপ হলে চল্বেনা-_ কাজেই একটু ফলিয়ে ছেলেদের গানগুলো 
তর্জমা করে একটু বেশ পড়বার যোগ্য করে তুল্তে হল। এর গ্রুফট1 একবার 
মনোমোহন ঘোষকে দেখিয়ে নিয়ো । গানগুলো এবং অন্য অংশ ভিন্ন অক্ষরে 
ছাপানো ভাল। প্রোগ্রামটা ইংরেজ মহলে আগে থাকতে বেচতে পারলে 


পত্রাবলী ৪১ 


বিজ্ঞাপনের কাজে লাগতে পাঁরে কি বল? বাংলাট। একবার প্রুফ দেখতে 
পাঠিয়ো । 

আর যাই কর বৈকুণ্ঠের খাতায় মণিলালকে অবিনাশ করোনা__ ও ৪০৮- 
175 করতে পারে না। হয় রথীকে নয় দ্বিজেন বাগচি প্রভৃতি কাউকে ধোরো। 
স্থকুমার১ অজিতের কাছে বলেচে যে সে বৈকুগ্ের খাতায় কেদার সাজতে রাজি। 

ভাবছিলুম উঠোনে স্টেজ না করে আটচাল। বেঁধে তেশাঁদের দক্ষিণের 
আঙিনায় স্টেজ করলে কেমন হয়? এখন থেকেই সাজতে পার-_ গাছপালা 
পৌঁতা সহজ হয়-_- যত 32৪ বেশি ধরতে পাঁরে-- সামনের রোয়াকে এবং 
দৌতলায় মেয়েদের জায়গা কর] যায়__ ইত্যাদি স্থবিধা মাছে । হোগলার চাল 
করলে এক পসলা বৃষ্টিও কেটে যেতে পারে । 

কাপড়ের কি করলে? আমার জন্যে যে শাদা ঝোল করবে তার হাতের 
আস্তিনট! খুব ঝোলানো করতে হবে-- মসলিনের কাপড় হলে শাদাট। বেশ 
খুল্বে ভাল। মেয়ে যারা থাকৃবে তাদের পেশোয়াজ গোছের সাঁজেই বোধ 
হয় মানাবে । কিবল? 

বিবিকে পাঠানোর কিছু করতে পারলে ? বাজনা দরকার ? 

ইংরেজি 9%1001)915ট1 তোমরা সংক্ষেপ কোরোনা-- ওটা এইরকম বড় 
হওয়াই চাই | 

রামানন্দবাবুকে২ দিলে তিনি ছাপিয়ে দিতে পারেন__ তার পরে না হয় 
তিনি 1100০11 [১951০%তে ছাপিয়ে দেবেন। ওটা কিন্তু রথীকে বোলো! 
/17191109তে যেন 00105112176 করানো হয় এবং সেটা ছাপানো থাকা দরকার । 

ব্স্ত আছি। বৈকুণ্ঠের খাতার তালিমটা যেন ভালরকম দেওয়া হয়। 
__প্রম্প টিঙের উপরেই কান পেতে থেকোনা-__ ভাল মুখস্থ না হলে জমে না। 
মুক্ষিল, আমি ওখানে নেই-__ থাকলে জবরদস্তি করে খাড়া করে তুলতে পারতুম | 


রবিকাকা' 


৫৫ 


১৪৭ 


কল্যাণীয়েযু 
আমিও সে কথা ভাবছিলুম। বৈকুণ্ঠের খাতার সঙ্গে ফাল্তনীকে জুড়ে 
দিলে বড্ড বড় হবে। তা ছাড় ছুটোর মধ্যে মিল থাকৃবে না তাই ভাবচি 
৬ 


৪২ রবীন্দবীক্ষা-১৪ 


ফাক্ধনীরই একটা 17009086100 গোছের 969119 জুড়ে দেব__ সেট] ছোট হবে 
_ তাতে মেয়ে থাকবে না-_ আর যার! দেরিতে আসবে তাদের 01861)2,002টা। 
এঁটের উপর দিয়েই যাবে । এটা রাজা ও রাজসভাসদদের ব্যাপার হবে। একটু 
কাপড়-চোপড় হয়ত বেড়ে যাবে-_- কিন্তু এর অভিনয় তোমাদেরই ঘাড়ে ফেল্ব। 
কাল থেকে লিখতে সুরু করব। 

যদি এখানকার রিহার্সাল ব্যাপারে কিছু ছুটি করে নিতে পারি তাহলে 
0088179কে১ দেখাও দেব, দেখেও আসব। মুস্কিল এই-_ গেলে তখন থেকে 
শেষ পর্যন্তই থাকতে হবে-_ সেটা 1191989 করতে পারলে চেষ্টা দেখব। 

তোমরাই শুধু ব্যস্ত আছ তা নয়_- আমরাও ভয়ানক ব্যস্ত। তোমাকে 
চিঠি লিখচি যেন ন্বপ্পে লিখ চি__ মনটা কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে বলতে 
পারিনে। 

ইংরেজি 81)010919ট1 কেমন লাগল ? চল্বে ত? বাংলার প্রুফটা যেন 
নিশ্চয় পাই । 

টিকিট বিক্রি হচ্চে ত? একা ফাল্গনীতেই যাতে আগুন জলে ওঠে সেই 
চেষ্টা করা যাবে । তোমরা 9৪9 1196 জমাবার ভারটা নিয়ো আমর! 
গানে ও অভিনয়ে আছি। 

ইংরেজি $57000515ট1 পড়লে বুঝতে পারবে ছেলেদের কাকে কি রকম 
সাজাতে হবে। বেণুবন, পাখী, ফুটন্ত চাপা, বকুল, পারুল, আমের বোল, 
শালের কচি পাতা ইত্যাদি । 


রবিকাক। 


১৫, ও 
92111101162 
83917881, 11)019 
[191), 1926] 
কল্যাণীয়েষু 


গৃহপ্রবেশ* আরো কিছু বদল করে দ্রিলুম । একটি নতুন 00179190661 
যোগ করেছি-_ টুকৃরি বলে ছোট মেয়ে। অত ছোট মেয়ে ওরা জোটাতে পারবে 
ত? কিছু কিছু ছেঁটেও দিয়েছি। বড় ঘনঘন গান ছিল, কমিয়ে দিলুম । তোমার 


প্ত্রাবলী ৪৩ 


সেই গৃহপ্রবেশ বইখানায় কিছু কিছু জোড়াতাঁড়া করেছিলুম__ সেগুলোও এই 
কপির মধ্যে যোগ করে দিয়ো । কপিটা ফেরৎ চাই-_ কারণ ছাপতে দিতে হবে । 
আগামী ৪ঠা তারিখে কলকাতায় যাব তখন তোমাদের সঙ্গে মোকাবিলায় কথা 
হতে পারবে । | 


রবিকাকা। 


অতুলপ্রপাঁদ সেনকে লিখিত 


€9€ 


১৬ 


কল্যাণীয়েষু 

তোম!র দানের ধারা আমাদের তৃষ্ণৃত্ত কর্মক্ষেত্রের উপর এসে বধিত 
হয়েচে। তোমার মতো উড়ো মেধ কখনে। কখনো আমাদের নৈরাশ্য তাপতপ্ত 
দিগন্তে দৈবাৎ দেখা দিয়ে এক আধ পনল৷ বৃষ্টি দিয়ে যায়। শ্রাবণ-প্লাবনের 
আশা ত্যাগ করেচি। শুকৃনে মাটিতে কোদাল পাড়ি, নিষ্ঠুর জমিকে ভিজোবার 
জন্যে আছে মাথার ঘাম আর চোখের জল, বক্ষের রক্তও কাজে লাগতে পারত 
কিন্তু বেশি বাকি নেই। 

সাতই পৌষের কাজ শেষ হলে অল্প কয়েকদিনের জন্বে কোথাও 
বিশ্রামের জন্যে যাবার ছুটি আছে। দিন পনেরোর বেশি নয়। কারণ এখানকার 
কাজের ভার পুনশ্চ নিজের হাতে নিতে হয়েছে । মালমসমলা যখন কম তখন 
সর্দার মিম্ত্রিকেই কোমর বেঁধে কাজে ল'গতে হয়। অতএব ক্রিস্টমাসের সংকীর্ণ 
ছুটির বাইরে আমার দৌড়ধাপ চলবে না। খোঁটা গাড়া রয়েছে, দড়ির বহরও' 
খাটো, লক্ষৌ পর্য্যন্ত পৌছবার মতে! নয়। আসল কথ! রেলে যাওয়া আসার 
যোগ্য আমার দেহযষ্টি নয়। যদি কিছু লম্বা ছুটি পাওয়া যেত তাহলে যতটা 
সম্ভব স্টিমারে করে গিয়ে তোমার নাগাল পাওয়া যেত-_- কিন্তু আমার ছুটির 
গ্রীবাখানা জিরাফের মাঁপে নয়, দূরের আশ! তার পক্ষে দ্ররাশ!। 

আজ ভাইসরয় অপরাছে আসবেন-**আতিথ্য ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। ইতি 


১৬ ডিসেম্বর ১৯২৮ 
স্নেহাসক্ত 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৪৪ রবীন্দরবীক্ষা-১৪ 


45 
69৫ 


[021005101) 17911 
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কল্যাণীয়েষু 

অতুল, তোমার চিঠি আজ ৯ই জুনে পাওয়া গেল। আজকালের মধ্যেই 
তুমি লগ্ডনে আসচ। অতএব ভিয়েনায় তোমার কোনো কাজে লাগতে পারলুম 
না। যাই হোক ভিয়েনায় ডাক্তারের খবর পাওয়া কিছুই কঠিন নয়। নিশ্চয়ই 
তুমি সন্ধান করে উপযুক্ত লোক ঠিক করতে পেরেচ। লগুনের ডাক্তারের পরে 
আমার বিশ্বাস নেই। 

আমি কিছুকাল 7217710179)এর১ আতিথ্য ভোগ করচি। ডেভনশিয়রে। 
স্ন্দর জায়গা, আকাশ নির্মল, সুর্যযকিরণ অজজ্র, পাখীর গান ও ফুলের সমারোহে 
চারিদিক আনন্দময় । এখানে যদি তোমার আসা সম্ভব হয় থাকবার অসুবিধে 
হবে না! রথীরা টকিতে আছে-_ সেজায়গাটিও ভালো-_সেখানে তার অনেকটা 
উপকার হয়েছে । 

আমার শরীর মোটের উপর ভালোই কিন্তু মন বড় ক্লাস্ত। সমস্ত ছেড়ে- 
ছুড়ে দিয়ে কোনো একটা নিরালাঁয় দৌড় দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আজকের 
দিনে জগৎ সংসারে নিরাঁল। বলে কোনো পদার্থ নেই। আসল কথা, নিজেকে 
যথাসম্ভব চেপে রাখতে পারলেই যেখানে থাকা যাঁয় সেইখানেই নিরালা । 
এ সাঁধনাটা। এখনো আয়ত্ত হল না । 

লগুনে পৌছে তোমার খবরটা দিতে ভুলোনা। উদ্বিগ্ন আছি। ইতি 
৯ জুন ১৯৩০ 


স্লেহান্থুরক্ত 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৬ ও 
10810109600 1791] 
[01063 
4006 28, 1939 
কল্যাণীয়েষু 


লযাউকাস্টার গেট হোটেলের ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখেছিলেম, 
বলেছিলেম, এসো । সে চিঠি আমার বাণীসমেত নিরুদ্দেশ । এদিকে এখানকার 
মেয়াদ ফুরিয়ে এল। আগামী মঙ্গলবারে যব বান্মিংহ্যামে। সেখানে আমার 
চিত্রগুলি লোক-লোচনের খোলা মাঠে স্রতিলোভে চরতে গিয়েছিল__ গোষ্টে 
ফিরিয়ে নেবার সময় হল-_ নিয়ে যেতে হবে জর্দমনিতে। যাবার রাস্তায় লগ্নে 
তোমার সঙ্গে ক্ষণিক মিলনের আশা করচি। যদি বলিনের পথে সঙ্গ নিতে 
পার তাহলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হবে । 

তোমার ছুটি আগামী বৃহস্পতিবারে-__ আমি তার পরবর্তী মঙ্গলবার 
নাগাদ রাজধানীতে অবতীর্ণ হব বলে সংকল্প করেছি। সেখানে আমার আশ্রয় 
হচ্চে আর্ধ্যভবনে-_ নম্বর ত্রিশ, বেলসাইজ পার্ক, ঠিকানায় । একবার টেলিফোন 
যোগে খবর নিয়ো__ যেমন করে হোক্‌ দেখা হওয়া চাই । তোমার লঙকাস্তর 
হোটেলট] বড়ো ফাকি দিয়েচে। এ জায়গায় বন্ধুমিলনের স্থানকাল দুইই ছিল 
অন্ুকুল-_ অদৃষ্টের মঞ্জুরি পাওয়া গেল না। 


তোমাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৪৬ রবীন্বীক্ষা-১৪ 
পত্র প্রসঙ্গ 


১॥ গগনেন্দ্রনাথ ঠীঁকুর (১৮. ২. ১৮৬৬ - ১৪. ২. ১৯৩৮ )। মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্ত্রনাথের পৌত্র ( গুণেন্্রনাথএর জ্যেষ্ঠ পুত্র )। শিক্প-রচনার প্রচলিত পদ্ধতি 
তিনি গ্রহণ করেন নি। তাঁর শিক্পে প্রাচীন জাপানী অঙ্কনরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যাঁয়। 
পাশ্চাত্যে প্রচলিত কিউবিজম-এ নিজম্ব অঙ্কনশৈলীর পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে তিনি এক অনন্য- 
সাধারণ শিল্পরীতি উদ্ভীবন করেছেন । ব্যঙ্গচিত্র রচনাঁয় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন । ইতিয়ান 
সৌঁসাঁইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট (১৯০৭) এবং বেঙ্ঈল হোম ইগ্তাস্ট্িজ আঁসোপিয়েশন (১৯১৬) 
এই উভয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপনকর্ধে তাঁর শ্রম বিস্বৃত হবার নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও 
তাঁর অন্তরঙ্গ যৌগ ছিল। তীর ছুই অনুজ সমরেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই লেখক এবং 
চিত্রশিলী | শিল্পীচার্যরূপে অবনীন্দ্রনাথ জগদ বিখ্যাত হয়েছেন । 

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত পুলিনবিহীরী সেন-সং গ্রহ থেকে গগনেন্দ্রনাথকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের ১৫খানি পত্র বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত হল। ত্রিশ বংসরের অধিককা'ল ধরে 
লেখা এই পত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রজীবনের নানা সময়ের স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ দেখা যাঁয়। 


২॥ অতুলপ্রপাঁদ সেন (২০. ১০. ১৮৭১ - ২৬, ৮* ১৯৩৪ )। পিতা রামপ্রসাঁদ সেন। জন্ম 
ফরিদপুরে | ১৮৯৪ সালে ব্যারিস্টার হয়ে প্রথম কিছুকাল কলকাতা ও রংপুরে ছিলেন। পরে 
আইনজীবীররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন লক্ষৌ শহরে । সম্ভবত খামখেয়ালী সভার (১৮৯৭ ) যুগে 
রধীন্জনাথের সহিত প্রথম পরিচিত হন। কবিগুরুর একান্ত অন্থরাগী হয়েও নিজের ব্যক্তিত্বকে 
অতুলপ্রপাঁদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন । তীর রচিত গানের সংখ্যা দুই শতাধিক । 
'শীতিগ্ুঞ্জ' নামক গ্রন্থে গানগুলি সংকলিত । তাঁর গানের স্বরলিপি 'কাঁকলি' নামে কয়েকখানি 
স্বরলিপি গ্রন্থে মুদ্্রিত। তাঁর লেখা কবিতা “হও ধরমেতে ধীর করমেতে বীর” এবং স্বদেশী গান 
"উঠ গো ভারতলক্ষ্ী*র কথা বাঙালিমাত্রেই জানেন । 
১৯১৪ সালের গ্রীম্মকীলে রামগড়ে “গায়কের ত্র্যহস্পর্শ' সম্বন্ধে কবিপুত্র রথীন্দ্রনীথ 
লিখেছেন, 
“সবচেয়ে জমিয়ে দিল গাঁন। গাঁয়কের ত্র্যহস্পর্শ-_ এক জায়গাঁয় বাবা, অতুলপ্রসাদ 
ও দিনেন্দ্রনাথ | “হ্মন্তী'তে গানের ফোয়ারা ছুটল । বাঁবা অন্ত কাঁজ ছেড়ে প্রতিদিন 
নতুন গান রচন! করে তাঁতে স্থর দিতে লাগলেন ৷ দিনেন্দ্র কাঁছে রয়েছেন__ 
বাব নির্তয়। সুর হারিয়ে যাবে না, তাঁকে একবার নতুন স্থর শোনালেই সে 
মনে রাখবে |". অতুলবাঁবুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি । তিনি বাবাকে অনুরোধ করলে 
বাবা দিনেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন “তোকে কাল যেটা শেখালুম, তুই-ই গেয়ে 
দে না, আমার কি ছাই এখন মনে আছে" । দিনেন্দ্র গাঁন ধরেন, একটা শেষ হলে 


পত্র প্রসঙ্গ ৪৭ 


আর একটা, অতুলপ্রপাঁদের তবু তৃষ্ণা মেটে না। নতুন গাঁন শেষ হলে পুরানে| গানি 
থেকে গাইতে বলেন তীর যেগুলি বিশেষ ভালে! লাগে । বাবা তখন অতুলপ্রসাদকে 
বলেন, “তোমার আশ তো মিটল, এখন আমাদের আশ মেটাও, আমরা এবার 
তোমার গাঁন শুনি।' অতুলপ্রসাদ তখন তার মিঠি গলায় গানের পর গান গেয়ে 
যাঁন।""' 
অতুলপ্রসীদ একাদিন বাবাকে অন্থরোধ করলেন-- আপনি কাঁল যে স্থরটি 
গুনগুন করছিলেন আপনার ঘরে, আমার বড়ো তালে লাঁগাহপ শুনতে, গান বাঁধা 
নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ওই গাঁনটি আমাদের শুনিয়ে দিন | বাবা বললেন, “সেটা যে 
দিনকে এখনো শেখান হয় নি তাহলে আমাকেই গাইতে হয়|” বাবা গাইলেন-_- 
এই লভিম্থু সঙ্দ তব সুন্ার হে স্দর 
পুণ্য হল 'অঙ্গ মম, ধন্য হল অণ্তর 1...” 
রখীন্দ্রনাথ এই গাঁনপাগল গ!ন-রচয়িতাক্ষে অন্তর দিয়ে সেহ করতেন ! তীর স্লেহ- 
নিদর্শন অক্ষয় করে রেখেছেন তার পরিশেষ কাব্যের উৎসর্গপত্রে : 


“আশীর্বাদ 
শ্রীমান অতুলপ্রসাঁদ সেন 
করকমলে 
বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাঁদল 
ধহে যায় শতক্সোতে রসবন্যাবেগে । 


সহ্ন বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে 
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ; 
দিল বঙ্গবীণাঁপাঁণি অতুলপ্রসাঁদ, 
তব জাগরণী-গাঁনে নিত্য আশীর্বাদ |” 


পুলিনবিহীরী সেন -সংগ্রহে অতুলপ্রসাঁদ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে পত্রগুলি পাওয়া যাঁয় তার 
মধ্যে একাধিক পত্র ইতংপূর্বে সাময়িকপত্রে প্রকাঁশিত। মাত্র তিনখানি পত্র এ পর্যন্ত কোথাও 
প্রকাঁশিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। পত্রগুলির রচনাকাল ১৯২৮ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে। 
বর্তমান সংকলনে পত্রগুলি মুদ্রিত করা গেল। 


৪৮ রবীন্দ্ববীক্ষা-১৪ 
টীকা ॥ 


গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত 
পত্রসংখ্যা 


১ ১ ঠাকুর এস্টেট-এর সাহীজাদপুর তহশীল। এটি পরগনা ইসপশাহীর অধীন পাবনা 
কাঁলেকূটেরেট-এর ২নং তৌজি। 

২ স্থইডেনবাঁসী কার্ল হ্যামারগ্রেন, বহুভাঁষাবিদ্‌ ভারতপ্রেমিক । রামমোহন রায় -প্রণীত 
ইংরেজি গ্রন্থাবলী পাঠ করে ইনি বঙ্গদেশের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বঙ্গদেশের কোনে! 
সেবামূলক কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে কলকাতীয় আসেন ১৮৯৩ 
্রীস্টান্দের জুলাই মাসে । অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি পীড়িত হয়ে পড়েন এবং ১৮৯৪ 
খ্ীস্টান্দের ৩ জুলাই মঙ্গলবার কলকাতায় তীর দেহাঁবসাঁন ঘটে। তাঁর শেষ ইচ্ছানুসাঁরে 
তাঁক হিন্দুদের প্রচলিত প্রথাঁয় চিতাগ্রিতে ভন্মীভূত করা হয়। এই ঘটনায় রক্ষণশীল 
হিন্দুসমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ “বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় 
আতিথ্য” (দ্র. সমাঁজ' ) নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন । 

৩ “সাঁধনা' মাসিক পত্রিকা (১২৯৮ থেকে ১৩০২ ) চার বছর প্রচলিত ছিল। প্রথম তিন 
বছর সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুদ্পুত্র স্থধীন্দ্রনীথ ঠাকুর । চতুর্থ বছরে সম্পাদনার 
ভার গ্রহণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে । 

৪ মৃহধি দেবেন্দ্রনাঁথ-এর পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনীথ ঠাকুর । 

৫ মুহষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ-এর পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

৬ মহধির জ্যেপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ-এর পুত্র স্থধীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর | 

২ ১ ঠাকুরবাঁবুগণ খরিদস্ত্রে বৌঁয়ালদহ মহাঁলের মালিক হন। দ্বারী বিশ্বাগ ( দ্বারকানাথ ) 
ছিলেন ঠীকুর এস্টেটের একজন বিশিষ্ট প্রজা এবং এঁ সঙ্গে তিনি ছিলেন বেঁয়ালদহের 
পত্বনি স্বত্বের মালিক। সাঁমান্ত স্বার্থ বিসর্জন দিতে না পেরে তিনি ঠাকুর এস্টেটের সঙ্গে 
এমন এক মকর্দমায় জড়িয়ে পড়লেন যে শেষ পর্যন্ত ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার তাঁকে 
আইনের প্যাঁচে ফেলে একেবারে দিশাহারা করে ছাড়লেন । মামলা শেষ না হতে 
দ্বারী বিশ্বীসের জীবন শেষ হয়ে গেল। 

এমন সময় রবীন্দ্রনাথ এলেন শিলাইদহে। খবর পেয়ে দ্বারী বিশ্বাসের ছেলে 
এসে তাঁর কাঁছে হাঁত জোড় করে দাড়াল। এবং সে জানালো যে মিথ্যা আইনের ফাঁকে 
ম্যানেজারবাঁবু তাদের ধনেপ্রাণে মেরেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ দ্বারী বিশ্বাসকে সৎ প্রজা বলে জানতেন। তিনি ব্যাপারটি সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারকে আদেশ দিলেন-_ দ্বারী বিশ্বাসের কাছ 
থেকে অগ্তায়ভাবে বোয়ালদহের খাস করা জমি যেন তার ছেলেকে প্রত্যর্পণ করা হয়। 


পত্রাবলী : টীক। ৪৯ 


২ শিলাইদহ কুঠিবাড়ি বলতে বোঝাত তখনকার নীলকর সাহেবদের তৈরি শিলাইদহ কুঠি | 
রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাঁলে সেই কুঠি দেখেছেন । ছেলেবেলা” গ্রন্থে তার বর্ণনা আছে : 
"পুরনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা! ছিল বহু দুরে। নীচের তলায় 
কাছারি। উপরে আমাদের থাকবার জায়গা । সাঁমনে খুব মন্ত্র একট। ছাদ। ছাদের 
বাইরে বড় বড় ঝাউ গাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবদের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে 
উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবদের দরবার একেবারে থমথম করছে ।” 
উল্লিখিত পুরনে। নীলকঠি বাগাঁনসহ পরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যাঁয়। তার পর 
নৃতন কাঁছাঁরিবাঁড়ি নিম্নিত হয় । কাছারিবাঁড়ির উপরে দ্িতলে বাঁসস্থান নির্মীণ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের মতভেদ এখানে লক্ষ্য করা যাঁয়। 
৩ চিত্রশিল্ী হরিশচন্দ্র হালদার-_ হ. চ. হ. নামে পরিচিত । জৌঁড়াস'কো ঠাকুরবাড়িতে 
বিভিন্ন অভিনয়কালে তাঁকে মঞ্চ সাঁজীবার ভার দেওয়া হয়েছে একাধিকবার । 
'ধালক" পাত্রকাঁয় (১২৯২) প্রকাঁশিত একাধিক লিখে ছবির নীচে নীম মুদ্রিত 
দেখা যাঁয় : 17. 0. 112100. 
রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প” পুস্তকের “ম্যাজিসিয়ান" গল্পে হরিশচন্দ্রের উল্লেখ আছে। 
৩ ১ রজনীমোঁহন চট্টোপাধ্যায় । গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভগিনী স্থনয়নী দেবীর 
স্বামী । খামখেয়ালী সভার অন্যতম আহ্বায়ক । উক্ত সভাঁর একটি নিমন্ত্রণপত্র স্মৃতি 
থেকে অবনীন্দ্রনাথ ছাপিয়েছেশ তার 'ঘরৌয়া” নামক পুস্তকে : 


'আবণ মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার সন্ধ্যাবেলা 
সাঁড়ে সাত ঘটিকায় খাঁমখেয়ালীর মেলা । 
সভ্যগণ জোঁড়াস্সাকোয় করেন অবরোহণ 
বিনয়বাক্যে নিবেদিছে শ্রীরজনীমোহন 


২ বাঁল্যগ্রন্থাবলীব অন্তর্গত প্রথম পুস্তক অবনীন্দ্রনাথের লেখ! "শকুন্তলা, এবং উক্ত পুস্তকে 
মুদ্রিতব্য চিত্র । 

৩ বাঁল্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ২-সংখ্যক গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের লেখা “নদী' এবং উক্ত গ্রস্থে 
মুদ্রিতব্য চিত্র । 

১৩০২-এর ২ মাঘ “নদী” পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের অব্যবহিত পরে 

উক্ত পুস্তকের মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলির উপরে অবনীন্দ্রনাথ মোট একুশটি চিত্র আকেন (দ্র. নদী, 
স্বতন্ত্র সচিত্র সংস্করণ, বৈশীখ ১৩৭১১ স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে সচিত্র নদী ১৩৬১-বর 
শারদীয় আনন্দবাজারে, মোৌহনলীল গন্সোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত হয়ে প্রকাশিত 
হয়েছিল )। 

৪ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী -কত সাতটি চিত্র স্বতন্ত্রভাবে নদী পুস্তকে মুদ্রিত । 

৭ 


৫৩ রবীন্দ্বীক্ষা-১৪ 


৫ ঝড়ের দিনে একটি স্ত্রীলৌককে জল থেকে উদ্ধার করার বর্ণনা আছে রথীন্্নাথের “পিতৃ- 
স্বৃতি' গ্রন্থে (পৃ. ৪৫-৪৭ ) : 

«ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে আমি একবার একল] শিলাইদহে গিয়েছিলুম ৷ সেবার- 
কার একট ঘটনা আমার বেশ মনে আঁছে।-"* তিনদিন তিন রাঁত সাইক্লোনের ঝড়বৃষ্টি 
সমীনে চলেছিল |". তৃতীয় দিনের বিকেল বেলায় ঝড়ের প্রকোপ কমে গেল, বাবা 
আমাকে নিয়ে বোটের ডেকের উপরে এসে বসলেন । হঠাৎ তিনি মাঝিকে ডেকে 
বললেন, দেখ তো মাঝ নদীর জলে কী যেন ভেসে যাচ্ছে? চুলের মতো মনে হচ্ছে, 
মেয়েমীন্ুষের চুলের গোঁছাই হবে | যা, শীঘ্র জলিবোটটা নিয়ে যা। 

তুফাঁন দেখে মাঝি সাহস করে নামে না। বাবা তখন নিজেই যাবার উদ্যোগ 
করছেন-_ এমন সময় পিছন থেকে ছুটে এসে বাবাকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের বুড়ো গফুর 
বাঁবুচি ছোট বেটটাঁতে লাফিয়ে পড়ল এবং উত্তম মধ্যম গাঁলাগাঁলি দিতে দিতে মাঁঝিদের 
টেনে নামিয়ে বোট ভাসিয়ে দিল। আমরা শঙ্কিতভাবে দেখতে লাগলুম বোঁটটা 
সময়মত মজ্জমান জ্ত্রীলোৌকটির কাছে পৌঁছতে পাঁরে কিনা । মাঝির| ডাক ছেড়ে ঘন ঘন 
দাড় ফেলছে ঢেউয়ের উপর-_ আছাড় খেতে খেতে বোঁট ছুটে চলেছে, তবু যেন তাঁর 
কাঁছে পৌছতে পারছে না। অন্ধকাঁর হয়ে এল- আঁর কিছু দেখা যাঁয় না, কেবল গফুর 
মিঞার ইীকডাক মাঝে মাঝে কানে আসে । অনেকক্ষণ পর বোট ফিরে এল, বাঁবুচির 
তখন কী উল্লাদ-_ মিল গিয়া বাঁবুজি, মিল গিয়া ! শোন গেল, মেয়েটি কিছুতেই বোঁটে 
উঠতে চায়নি, চুল ধরে কোনো রকমে তাঁকে বোঁটে তোলা হয়েছিল | বাঁধা দেখলেন, 

একটি যুবতী শ্ত্রীলোক, স্বন্মর তাঁর চেহারা, বোঁটের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে 
আছে। অনেক কষ্টে তাঁর কাছ থেকে তাঁর পরিচয় বের করতে পারলেন । শিলাইদহের 
কাছেই তাঁর বাড়ি, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, কিন্তু সীতাঁর জাঁনত 
বলে ডুবতে পারে নি। 

বাবা তার শ্বশুরকে চিনতেন, তাঁকে ডেকে পাগিয়ে বউকে নিয়ে যেতে বললেন ।” 

৬ অমল দাঁশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী । কবিপত্বী মুণালিনীদেবীর বিশেষ 
স্মেহভাঁজন এবং রবীন্দ্রসংগীতে পাঁরদশিনী । 

৭ কৃখি নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁয়। 

৪ ১ এ্রতিহাসিক অক্ষয়কুমার মেত্রেয় | 

২ অক্ষয়কুমার মেত্রেয় -সম্পাদিত ত্রেমাসিক পত্রিকী। এক বংসরমাত্র প্রচলিত ছিল। 
“আধুনিক সাহিত্য? গ্রন্থে “এতিহীসিক চিত্র” নাঁমে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন । 
তাতে বলেছেন, 
“আমরা এঁতিহাঁসিক চিত্র নামক একখানি এঁতিহাঁপিক পত্রের মুদ্রিত প্রস্তাবনা পাইয়াছি। 
যুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়মহাশয়ের সম্পাদকতাঁয় তাহা প্রকাশিত হইবে 1” 


পত্রাবলী : টীকা ৫১ 


৩ গাঁলিমপুর সিক্ষ ফ্যান্টীরি-- রাজশাহী জেলায় মাঁলঞ্চী পরগনাধীন। 

৪ বিসজন নাটক-সংবলিত কাঁব্যগ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত ( ১৩০৩ 
আশ্বিন )। 

১ সত্যপ্রপাঁদ গর্সোপাধ্যায় -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী €( আশ্বন ১৩০৩ )। 

২ রজনীমোহন চট্টোপাধাঁয় 

৩ লিক্মীর পরীক্ষা” নাঁটিকাঁর পুধণাম। 

১ জোডাসাকোর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাঁকুর তার তিণ পুত্র ( দখ, গিরান্দ্রনাথ এবং 
নগেন্দ্রনাথ ) রোখ লোকাতরিত হন (১ আগস্ট ১৮৪৬ )| তার পর গিরীন্দ্রনাথ 
(১৮৫৪ খু. ) এবং নগেন্দ্রনথ (১৮৫৮ খু ) পরলোকশিমন করেন ! 

পিতার প্রথম প্ুত্ররূপে দেখেন্্রশাথ দ্বারকীন।থের মোট সম্পতির |৩ন ভাঁগের এক 
ভাঁগ পেলেন । অপুব্রক নগেন্্রনাথের মৃত্যুতে সুপ্রীম কোটের বার অনুসীবে নগেন্্রনাথের 
প্রাপ্য পেতুক সম্পার্তর তিন ভাগের এক ভাগের তিশ ভাগ অর্থাৎ মোট সম্পত্তির নয় 
ভাঁগের এক ভাগের মালিৰ হন দেবেদ্রনাথ। পরে নগেন্দনাথের বিধব| পরী তিপুরাস্ন্দরীর 
আনীত মৌকদমার পরিণ!উ হিপাণে আর্-এক নয় ভাগের এক অ.শের মালিকানা 
পেলেন । এইভাবে ৯7১ +-$ সবমোট £ অংশের উত্তরীধিকী দেবেক্্নীথ পেলেন এবং 
মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের তিন পৌত্র ( গুণেম্ত্রনাথের তিন পুত্র গগনেক্ত্, সমরেন্ত্র, 
অবনীন্ত্র ) বাকি £ অংশের ্বত্বীধিকারী হলেন । 

উল্লিখিত এজমালি সম্পত্তির পরিচালক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ | তিশি প্রগামে জমিদারি 
পরিচ[লনার ভাঁর দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম জামাত] সারদীপ্রসাঁদ গঙ্গোপাধ্যায়কে | কিন্ত 
তার অকাঁলযুত্যর পর সে ভার গ্রহণ করতে হয় বুখীন্দনাঁথকে ৷ রবীপ্্রনাথ প্রায় দশ 
বছর (১৮৯০-১৯০০?) এই দীয়িত্ব পালন করেছেন । তাঁর পর মহধি উক্ত এজমালি 
সম্পত্তি বিভীগের জন্ত কলকাতা হাইকোর্টে একটি বাটোয়ারা মোকদ্দমা আনেন 
(১৮৯৭ )। অংশীদীরগণের সম্মতিক্রমে মৌকদ্দম৷ ডিক্রী হয়ে যায় এবং মোট জমিদারি 
তারই ভিত্তিতে ভাগ হয়। জমিদারির চাঁরটি তহশীলের একটি আয়ের হিসাব করে দশ 
বছরের গড় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলে মোট পরিমাণ ধ্ীড়ায় : 


তহশীল আঁদায়ী খাঁজনাঁর দশ রাজন্ব ও অন্তান্য খরচ 
বছরের গড় বাদে নীট আয় 
১ বিরাহিমপুর ও ১, ৭৩, ৮৯১ টাঁকা ১, ১০, ৬৫০ টাঁকা 
২ কালীগ্রাম তহশীল 
৩ সাহাজাদপুর তহশীল ১ ১, ৬৮, ৩৫৭ ১, ০৫, ৭০০ ৮ 
৪ পাঁওুয়া তহশীল ৫৬, ২৬১ প্র ১৭, ৯৬০ * 





৫ 


৩, ৬৮, ৫০৪১ ২১৩৪, ৩১০ 


৫২ 


স্াটি 


১০ 


রবীন্দরবীক্ষা-১৪ 


বাটোয়ারার ভিত্তিতে মোটামুটি সমগ্র সাহীজীদপুর তহশীল দেবেন্দ্রনীথের ভ্রাতার 
পৌত্রেরা € গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র) পেলেন। বাকি তিনটি তহশীলের সম্পূর্ণ 
স্বত্বাধিকারী হলেন দেবেন্দ্রনাথ । 

বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত পত্রগুলি উল্লিখিত বাটোয়ারার নানা ঘটনার স্মারক । 


২ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
৩ কালীগ্রাম তহমীল। রাজশাহী কালেকটরেটের-এর ১৪১ নং তৌজি-__ কালীগ্রাম 


১ 


পরগনাধীন । 
কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর--_ গগনেন্দ্রনাথ-এর দ্বিতীয় পুত্র । 


২ মহধি দেবেন্দ্রনীথ-এর ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পুণ্যস্থৃতিবিজড়িত ৭ই পৌষ । 
৩ রাঁধাকিশোর মাঁণিক্যবাহীছুর | 


৪ 


চি 


/ 


১৯০০ গ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাঁসে লাহৌর-কংগ্রেস-এর অধিবেশন হয় । উক্ত অধিবেশনে 
রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। 
“লোকসাহিত্য"-গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের প্রয়াস (€?)। 
পত্রসংখ্যা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪-এর প্রয়োজনীয় অংশ রবীন্দ্ররচনাঁবলী দ্বাদশ খণ্ডে 
গ্রন্থপরিচয় অংশে ( পৃ. ৬০১-৬০৩ ) মুদ্রিত হয়েছে । বর্তমান সংকলনে উক্ত পাঁচখাঁনি 
পত্র সম্পূর্ণভাঁবে প্রকাশ করা গেল। 

ফান্তণীর আস্তে বহুবিবাহ ( বশীকরণ ) প্রহপন জুড়ে দেবার যে কথা রবীন্দ্রনীথ 
তাঁর চিঠিতে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ-কত তাঁর খসড়া স্থহৃৎকুমীর মুখোপাধ্যায়ের কাঁছে 
পাওয়া যাঁয়। দ্র" গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্-রচনীবলী, দ্বাদশ খণ্ড জোন্ঠ ১৩৮৭, পৃ, ৬০৪-৬০৬ | 
নাটকের বই 'ফাল্ুনী” প্রথম ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যা “সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। পুস্তকের 
সচন] অংশ পরে “বীকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্ন ভিক্ষাকল্পে ফান্তনী অভিনয়” উপলক্ষে 
রচিত ( মাঘ ১৩২২ ) এবং “বৈরাঁগ্যসাঁধন” নামে মীঘ সংখ্যা সবুজপত্রে মুদ্রিত । 

ধশীকরণ' ও ফালন্তনী, 

“১৩২২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস, ইংরেজী ১৯১ ৫, ডিসেম্বর । কাশ্মীর ভ্রমণ সমাঁপনশন্তে 
রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিলা ইদহে বাঁ করিয়া কলিকাতা হইয়৷ শান্তিনিকেতনে আপিয়াছেন। 
১০ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাঁতাঁর রামমোহন লাইব্রেরি হলে “শিক্ষার বাহন” প্রবন্ধ পাঠ 
এই-সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা । পৌষের প্রারস্তেই কবি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন । এই সময়ে নাটক সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ করিয়া 'রাঁজা' ডাকঘর' 
প্রভৃতি নূতন রচিত নাটকগুলির ব্যাখ্যানে তীহাঁর খুবই উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। 
আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রের এই সব আলোচনায় যোগ দিতেন। একদিন সুরুলে 
নব-অধিরৃত কুঠিবাঁড়িতে ঘট! করিয়া বনভোজন হয়। সকলে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব 
করেন। এখানেও নাঁটক সম্বন্ধে আলোচনার একটি বৈঠক বসে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন 


পত্রাবলী : টীকা ৫৩ 


সেন মহাশয়ের প্ররোচনায় একজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথকে তাহার “বশীকরণ' নাঁটিকাঁটি পাঠ 
করিতে অনুরোধ করেন | রবীন্দ্রনাথ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, তিনি এ নামীয় কোনও 
নাটিক কোনও দিন রচন। করিয়াছিলেন । তীহাকে একখানি ব্যঙ্গকৌতুক আনিয়া 
দেওয়া হইল; তিনি সকৌতুক উৎসাহে যেন সম্পূর্ণ-অপরিছিত কৌনও রচনা পাঠ 
করিতেছেন__ এই ভাবে পড়িতে আরস্ত করিলেন ! 

কিন্ত কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি থামিয়া ামিয়া যাইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে 
সামান্য আদিরসের ইঙ্গিতজন্তি লজ্জায় তীহার মৃখচোশ কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিতে লাগিল 
এবং স্থানে স্থানে লঘ হীশ্তরসের অবতারণা থাকাতে তিনি ঈষৎ অবনত হইয়। বইখানির 
উপর মুখ রাখিয়! উচ্ভসিত হাঁস দমন করিতে লাগিলেন! সে এক অপৰপ দুশ্ঠ ! 

এইভাবে বাঁধার মধ্য দিয়া! নাটিকপাঠ সমাপু হইল । ভাশ্যবান ধাঁহারা এই 
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তীহারা বিস্ময়ে আনন্দে স্তন হইয়া! সলঙ্জ সম্মিত বিশ্বকবির মুখে 
এই নাটিকাঁপাঠ শ্রথণ করিলেন । পাঠ সমাপু হইলে কৌত্রকহাস্তে আসর গমগম করিতে 
লাঁগিল। 

এই সময়ে “ফাল্তনী" নাটকের অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। বীকুড়ার 
ছুভিক্ষপীড়িত নরনারীর ছুঃখ-নিবাঁরণ কল্পে অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় এই অভিনয় 
হইবে স্থির হইয়ীছিল। শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের মহড়াও আরম্ত হইয়।ছিল | “বশীকরণ, 
পাঠ শেষ হইবার কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ হঠীৎ বলিয়া উঠেন, ভাঁলই হল, “ফান্ধনী'র 
গোড়াতে এই “বশীকরণ'কে জুড়ে দিলে আরস্তট1 মন্দ হবে না । কিবল ভোমর।? 

'ফান্তনী'র গহিত “বশীকরণ' কি ভাবে খাঁপ খাইতে পারে, ইহা উপস্থিত কাহারও 
বোধগম্য না হওয়াতে কেহই কোনও উত্তর করিলেন না; প্রসঙ্গটা সেদিনের মত চাঁপা 
পড়িল। 

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ভদ্র তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্বের সম্পাদক । এই ঘটনার 
পরের দিন তীহার কলিকাতায় যাইবার কথা ছিল; তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় 
লহ্‌তে গেলেন । রবীন্দ্রনাথ খুব গম্ভীর ভারে তাঁহাকে বলিলেন, যাঁওয়। হবে না তোমার । 
কাজ আছে। 

ইহাঁর উপর কথা চলে না। উপেন্দ্রবাঁবু রহিয়া গেলেন। কৰি বলিলেন, 'ব্যঙ্গকৌতুক' 
আন একখানা । 

উপেন্দ্রবাবু তাঁহণর নিজের 'ব্যঙ্গকৌতুক'খাঁনি হাঁজির করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
বইখাঁনি লইয়া 'বশীকরণ' সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার 
উপেন্দ্রবাবুর ডাঁক পড়িল । রবীন্দ্রনাথ তাহার হাতে 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইখানি দিয়! বলিলেন, 
এইবার কলকাতায় যাও । জুড়ে দিয়েছি 'বশীকরণ'কে 'ফাল্ধনী'র সঙ্গে। অবনকে গিয়ে 
দেখাও । স্টেট! নতুন করে এইভাঁবে তৈরি করতে হবে, তুমি বুঝে নাও । 


শি 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 


এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি কাগজে কম্বাইণ্ড স্টেজটি আকিয়া দেখাইয়া দিলেন । 
'ধশীকরণ' নাটিকাটির সঙ্গে ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহার! জানেন যে ২২ এবং ৪৯ এই 
ছুই নম্বরের দুইটি বাঁড়ি লইয়া এই নাঁটকের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই 
দুইাট বাঁড়িকে একটি প্রশস্ত রাজপথের ছুই ধারে রাঁখিয়। পথের মাঝখানে 'ফান্তনী'র মঞ্চ 
স্থাপন করিবার পরিকল্পন1 করিয়াছিলেন । 
উপেন্দ্রবাবু যথাসময়ে অবনীন্দ্রনাথের নিকট “কান্না? নাটকের এই নূতন 
সংযোজনাটুকু দাখিল করিয়াছিলেন ; অবনীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন; 
কিন্ত বশীকরণে'র স্ত্রী ভূমিকায় ধাহীদের মঞ্চে অবতীর্ণ হইবাঁর কথ ছিল, তীহাঁর! শেষ 
পর্যন্ত অতখাঁনি ছুঃসাঁহস প্রকাঁশ করিতে রাঁজি না হওয়াতে 'বশীকরণ" অংশ বাতিল হইয়া 
ধায়। প্রশীন্দ্রনাথ কালকাঁতাঁয় আসিয়া 'ফান্তনী"র ভূমিকাধ্ধরূপ “বৈরাগ্যসাঁধন' নাঁমক 
একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিয়া দেন । “বৈরাগ্যসাধন" ও “ফান্তনা” ১৯১৬ গ্রাস্টাব্দের 
জানুয়ারি মাসে জোড়াসীকো বাঁটীতে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ “বৈরাগাযপাধনে' 
'কবিশেখর' ও ফাঁন্ধনী'তে 'অন্ধ বাঁউলে'র ভূমিকায় অবতার্ণ হন। অভিনয় এতিহীসিক 
ঘটনা, অনেকেই এ বিষয় অধগত আছেন । 
কিন্ত “বশীকরণ” নাঁটিকার কয়েক ঘণ্টার স্বপ্রাপ্তির ইতিহীসটুকু উপেক্সবাঁবুর 
'ব্যঙ্গকৌতুক" বইখাঁনির মধ্যে থাঁকিয়া যায়। উপেকন্দ্রবাধু পরে কর্মব্যপদেশে শ্রীহট্ে 
অবস্থান করেন এবং সেখানে তীহার সুসজ্জিত লাইব্রেরি ঘরে “বশীকরণে'র এই কৌতুককর 
ইতিহাস চাঁপা পড়িয়৷ থাকে । 
উপেন্দ্রবাঁবু স্বয়ং এতদিন পরে সেই ইতিহাসের উপকরণ আমাদের হাতে, দিয়াছেন । 
সেকালের ঘন] তাহারই মারফত প্রাপ্ত হইয়া আমর লিপিবদ্ধ কৰিলাঁম। রবীন্দ্রনাথ কি 
পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবাঁর জন্য 'বশীকরণে"র পঞ্চম অস্কের শেষাংশ 
কতকটা পুনরুদ্রিত করিতে হইল:""।”--শিনিবারের চিঠি”, মাঘ ১৩৪৮, পৃ. ৪১৭-৪১৯। 
২ দিনেন্দ্রনাথের ভগিনী নলিনী দেবী, স্থৃহৎ চৌধুরীর পত্বী। 
৩ রবীন্দ্রনাথের ভাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। 
৪ প্রমথ চৌপুরী ( খীরবল )। 
১ কবিপুত্র রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
১ প্রহসন “বৈকুণ্ঠের খাতা”, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩০৩ | 
২ বব্যঙ্গকৌতুক" (২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭ ) -ধৃত “বশীকরণ'-এর নামান্তর । 
৩ চারুচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪ দ্বিজেন বাগচী 
৫ স্ুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 


পত্রাবলী : টীকা ৫৫ 


৭ অজিতকুমীর চক্রবর্তা 
৮ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে “সঙ্গীত বিশ্ববিদ্ভালয়ে শিক্ষার অঙ্গ কিনা” এই বিষয়ে 
বন্তৃতা দানের আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাঁওয়' হয়ে ওঠে নি। 
৯ বিশ্বভাঁরতীর তৎকালীন উচ্চপদস্থ কর্মী । 
১৩ ১ জ্কুমার রায় 
২ প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় | 
১৪ ১ জেম্স এইচ কাঁজিনস (1010.55 চা. 00305) আইরিশ ক€11 প্রথম ভারতে আসেন 
১৯১৫ এুস্টাব্দে বিদ্ষী আানি বেপান্তের “নিউ হিয়া" (০৮ ৮101৫) পত্রের সাহিত্য 
সহ-্লম্পাদকরূপে | ঞ বছরেই মাদ্রাজের (15747207119) মদনপন্গীতে থিওজফি- 
ক্যাঁল কলেজ প্রতিঙ্গিত হয় 'এবং সেখানে তিনি ইংরেজির অধ্যপকরূপেও যোগদান 
করেন। ববীন্রনাথের সঙ্গে তীর মানস পরিচয় ছিল ইংরেজি গীতাঞ্ুলি (0714//81) 
ও অন্যান্য রবীন্দরচনীর মাধ্যমে । প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় হল কলকাতায় ১৯১৬ সালের 
প্রথম দিকে ৷ ইংরেজি গীতাঞজলির ভূমিকাঁলেখক ডবলিউ. বি. ইয়েটুস (৮৬. ]ট. ০263) 
-এর ঘদেশবাঁসী জেম্স এইচ. কাঁজিনস্‌কে অভ্রার্থন! করার জন্যই রবীন্নাঁথ দেদিন শীস্তি- 
নিকেতন থেকে কলকাতা এসেছিলেন । ১৯১৮-র শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালোরে যাঁন 
এব” সেখাঁন থেকে কাঁজিন্স-এর আমন্ত্রণে যাঁন মদনপল্লীতে (ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ ) এবং 
সেখাঁনে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সম্মেলনে “জনগণমনঅধিনায়ক' গানটি নিজেই গেয়ে 
শোঁনান। শ্রোতনুন্দের অনুরোধে উক্ত গানের ইংরেজি অনুবাদ (175 1017711)5 
30108 0£11018') লিপিবদ্ধ করেন | ১৯২১ এবং ১৯২৬-এ কাঁজিনস্-দম্পতি পর পর 
দুইবার শীন্তিনিকেতনে আঁসেন। কাঁজিনস্-দম্পতির লেখ! 776 77৮০ 7০86/1167 
(0:0765 & 00. 1৬201%5, 1950) গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে ভারতের শিক্ষা 
সংস্কৃতি ও ভারতীয় খষি, মনীষীদের নানা অজান তথ্য | 
১৫ ১ নাঁটক 'গুহপ্রবেশ' ; প্রথম প্রকীশ আশ্বিন ১৩৩২ (১৯২৫ )। 


অভুলপ্রপাঁদ সেনকে লিখিত 


২ ১ লিওনার্ড কে. এল্মহাঁরস্ট (1,০07704 1.1211010115)-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় 
ঘটে আমেরিকায় ১৯২০ সালে । সেই যোগাযোগের স্থন্রে তিনি প্রথম শান্তিনিকেতনে 
আঁসেন ১৯২১-এর ২৮ নভেম্বর । ১৯২২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি বর্তমান শ্রীনিকেতন-এর শুভ 
সুচনা! হয় "ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, শান্তিনিকেতন" নামে | এল্মহারস্ট উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভিরেকৃটার নিযুক্ত হন। শ্রীনিকেতন-এর স্চচনীকাঁলে অযাচিত ভাবে 
অর্থান্ুকুল্য করেছিলেন এলমৃহারস্ট। তীর জীবনাবসানের পূর্ব পর্যন্ত তি শ্রানিকেতনের 
উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন । 


রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কোষ 
(পূর্বানবৃত্তি ) 


শ্রীচিত্তরপ্জন দেব 


রবীন্দ্র-পাুলিপি-কোষ 











( পূর্বান্বৃত্তি ) 
নাম বা প্রথম ছব্র | স্থানকাল | প্রথমছত্র বা নাম বা যেগ্রন্থে বাসাময়িক পাগুলিপি-অভিজ্ঞান 
অনুষস্ন নির্দেশক সংখা! | পান্ডে ও 
স্গানক/ল | অনু প্রককা/শত পৃ্ঠাসংখা 
'কবি প্রণাম'-এর জন্থ দ্র. মমতাঁবিহীন কালস্মোতে 
কবি য়েটুম্‌ ভিড়ের ম।ঝখাঁনে “থের সঞ্চয় পথের সঞ্চয়-গুচ্ছ 
১৯শে ভীত্র ১৩১৯ কৰি য়েটুস্‌ চাঁপা পড়েন না 
৩৭ আলফ্রেড, প্লেস 
সাউথ কেনসিংটন | লগ্ন 
কবি হয়ে দেল উৎসবে জবাবদিহি নবজাতক ১৫৯[৩৭৩ 
২৮৩৪০ ১৬০।৯২ 
নবজাতক-গুচ্ছ 
কবিতা ব্যাপারটা কী এই সাঁহিতোর স্বরূপ সাহিত্যের স্বরূপ ১৯৫২১ 
নিয়ে দু-চার কথা বলবার বৈশাখ ১৩৪৫ কবিতা, বৈশাখ 
জন্যে ফর্মীশ এসেছে ১৩৪৫, পৃ. ১ 
কবিতা রচনা রস্ত দ্র. (১) ইতিমধ্যে আমি কবিতা! ১৪৬(১)।৪ 
লিখিতে স্থরু করিয়াছি" 
(২) এ ১৪৬২)২৩ 
(৩) আমার বয়স তখন ১৪৬(৩)১৪ 
সাত আঁট বছরের 


বেশি হইবে না দ্র" জীবনস্থৃতি 
কবিতার উপাঁদান-রহস্থয ধরিতে গেলে স্ত্রী পুরুষের দেশ, শারদীয় ২৭২২৯ 


২০1১১1৮৮ ( স্বাক্ষরিত ) প্রেমের অপেক্ষী সন্তান- .৩৫৩, পৃ. ১২ (পারিবারিক 
বাংসল্য পৃথিবীতে অধিক স্বতিলিপি-পুস্তক) 
কবিবর, কবে কোন্‌ মেঘদূত মানসী ১২৮২১৪ 
বিস্বত বরষে 
৭ই/৮ই জ্যৈষ্ঠ বোলপুর 


অপরাঁহে ঘনবর্ষায় ১৮৯০ 


৬৩ রবীন্দ্বীক্ষা-১৪ 


কবির কৈফিয়ৎ আমরা যে ব্যাপারটাকে সাহিত্যের পথে সাহিত্যের পথে 

(স্বাক্ষরিত ) বলি জীবনলীলা -গুচ্ছ 
কবির দীক্ষা দ্র" (১) আমি তো 

তোমার দলেই." 
(২) আমি তো ভি 
হয়েছিলুম কালের যাত্রা কালের যাত্রী-গুচ্ছ 

কবির প্রতি নিবেদন হেথা কেন দীড়ায়েছ মানসী ১২৮1১৩৯ 

২৫ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৮) কবি 

কবির মন্তব্য তারপরে একদিন যখন কথা ও কাহিনী কথা ও কাহিনী 

আর একটা ধাঁরা বন্যাঁর -গুচ্ছ 
মত মনের মধ্যে নামল 

কবির রচন। তব মন্দিরে প্রত্যর্পণ বীথিক। ২৯1২১ 

১২ মীঘ ১৩৪০ বিচিত্রা, শ্রীবণ ১৩৪১ ২৬৪।১৯ 

৪২৮২১ 

কবিরাজি ওষধ-প্রস্ততের ফর্দ ৪২৬(২)।১৯ 
কবে আমি বাহির হলেম ৬৫ গীতাঞ্জলি ৩৫৭1৯ 

তোমারি গান গেয়ে ৪২৭|৫৭ 

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ তিনধরিয়। অচলাঁয়তন 
কবে তুমি আসবে বলে অচলায়তন ১১১1১০১ 

থাঁকব না বসে গীতবিতান ১২৫।১৬৭ 

২৪৪1১৬২ 

[ ইং. অনু. -সহ ] 
51001] 1701 ৮1711 274 62 £১067175 ১১১।১০১ 

৬4210] .. 96০ ত /৯0৮617 00119 416 14046217 

£271211, 
817. 1918, 70. 1 

কমল ফুটে অগম জলে ৪৯ কুলি স্ফুলিঙ-গুচ্ছ 

ভাদ্র ১৩৩৯ 


(স্থকৃতি সান্যালকে ) 


রবান্্-পাঁুঁলাপ-কোষ ৬১ 


দ্র" কমল ফুটে, তুলিবে তারে কেবা ২৭১২৪ 
ইং রূপান্তর : 
170 10115 01955091115 228 /170115 375114 
কমল বনের মধুপ রাঁজি ১২০1৬ 
দ্র- তোমারি বণ জীবনকুঞ্জে বিাঁচত্র গীতবিত'ন 
কমল ভ্রমর জগতে অনেক আছে পদসংখ্যা ৪৫ ৩০২।৬৫ 
বিছ্যাপতি 
করতাল ( শব্দমাত্র ) ১২১৩৮ 
করিয়াছি বাণীর সাঁধন। ১২ জন্মদিনে ১৮৭(ক)| 
উদয়ন ১৯ জান্ুারি ১885 ১৮৭(খ)।৪ ১ 
পরাতে জন!দিনে-গুচ্জ 
করেছিন্থ যত স্থুরের সাধনা ময়। সেঁ্গুতি ১৮০(ক)।৫৯ 
দ্র. ধর নাহি দেয় ক এড়ায় ১৮৫।১৩৩ 


( প্রাথমিক খসড়ার আরম্ত ) 


কর্ণধার প্র ওগো! আমার প্রাণের-*" 
দ্র. লীলা ওগো কর্ণধার প্রবাসী ১৩৪৬ 
অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৬২ 
কর্ণে দিল। গুমক। ফুণ হশ্োর ইসপ্ত হপন্ত-২ শা ইন্দ-প্রচ্ছ 


কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশ্ব নিখেদনম্‌ অধ্যাপকিনিসু 


দ্র. কাপুরুষ প্রহাসিনা প্রহামিনী-গুচ্ছ 
কর্তার ইচ্ছায় কর্ণ দ্র- একটু খাঁদলার হাঁওয়। 
দিয়েছে কি" 

কঠার ভূত বুড়োঁক ঠাঁর মরণকালে লিপিক। 8৪১(১)১১ 
কর্ম আমাদের দেশের শান্তনিকেতন ৩৬০(১)১০৭ 

২৭শে পৌষ (১৩১৫) জ্ঞানী সম্প্রদায়... 

শান্তিনিকেতন 
কর্ম আপন দিনের মজুরী ১০১ লেখন ৮1৩৯ 


কর্ম যখন দেবতা হয়ে-"" ছিত্রপত্র পলাতক! ১১২৬১ 


৬২. 
কর্ম যবে করি প্রভু 
দ্র. খবে কাজ করি 


কর্মফল 
কর্মযো গ 


কল ও কারখান 
[ রাণী মহলাঁনবীশকে 
লেখা পত্র | 


কলছন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ 


কলরব মুখরিত খ্যাতির 
প্রাঙ্গণে যে আসন 
| ১৮১২।৩৭ ] 


কলিকাতা ছেড়ে রাঁজগঞ্জ 
১৮ অকৃটোবর (১৮৯৭) 
| দিনলিপি ] 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পদবী সম্মান দানের 
বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আজ 
আমি আহ্‌ৃত | 


( কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
সম্ভাব্য আমন্ত্রণ প্রপঙ্গে ) 
( সম্ভবত; শ্যামা প্রসাঁদ 
মুখোপাধাঁয়কে লেখা ) 


কলিকাতা যাঁতায়াত-_ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 


দ্র. পরজন্ম সত্য হলে 
প্রতিদিন ধাকে নিয়ে 


আমরা সংসাঁরে কাজ করে 


আসচি'-. 


এতদিনে বেঙ্গল কেমি- 


ক্যালের কারখানা-_ 


কাকলী । নামী 


৯১ 


ছাত্রসস্তাষণ 


যদি(ও) তোমাদের 
আমন্ত্রণ আমার হস্তগত 


হয়নি, তবু পরস্পর শুনেছি 
ভারতীয় কলাবিদ্যার নূতন 
অধ্যাপক নিয়োগ সম্বন্ধে 


আমার পরামর্শ নেবার 


ইচ্ছা! তোমরা করেচ__ 


পথ খরচ : বৈশাখ ১-৬. ১৮৯৭ 


লেখণ 
ক্ষণিকা 


শার্তিনিকেতন 


বিচিত্রা 
চৈত্র ১৩৩৯ 


মহুয়া 
প্রান্তিক 


শিক্ষা 


৩৭৫৩৮ 


৮1২১ 
১২০৮৩ 


শান্তিনিকেতন- 
গুচ্ছ 
(ঙ) 


৫১1৩৫ 


১২৭৩৭ 


২০৪(ক)১৫ 
২০৪(খ)১৫ 


৮৮1২ 


১৯৬1২ 


বিশ্বভারতী-গুচ্ছ 


৮৮১ 


কলুষিত 


কলেজের ছাত্রদের ব্যবহার 


কল্লোল মুখর দিন ধায় 
রাত্রিপাঁনে 

[ কল্যাণ দাঁশগুুকে উপহৃত 1 

[ কল্যাণী দশকে প্রেরিত 
কবিতা । 

কল্যাণের শত রূপে মাধূ্ষের 


কষ্টের জীবন 


(ন্বজ্তন্তিন্‌ নৃক্ভ্ৰ বাজী) 


কহিল তারা জীলিব 
আলোখাঁনি 


কহিলাম, ওগো রানী 
২৪ জানুয়ারি ১৯২৫ 
মিলীন, ইটালি 
কহে চণ্তিদাঁস করহ বিশ্বাস 
( অপ্র. পদরত্বাবলী ) 
কাক কীলো, কৌকিল কাঁলে! 
কীকনজোড়া এনে দিলেম যবে 
৩ নভেম্বর ১৯২৪ 
কাকল 


কাগজের এই নৌকাধাঁনি 
ভেসে চলে যায় সৌজা 


রবীন্দ্র-পাঁগুলিপি-কোষ 


শ্বামল প্রীণের উৎস হতে বাঁথিকা 


১৪ ভাদ্র ১৩৪২ 


শান্তিনিকেতন 


দ্র. বহিয়া কথার ভার 
দ্র. মুক্ত রাঁজবন্দীদের 


প্রতি 
“শতরূপা' 
দ্র. মানুষ কদিয়া 
হাসে (7351917 
থেকে অনুদিত ) 


| রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত 


চঠ11 


৫৯ 


ইটাঁলিয়া 


ছন্দের প্রকৃতি 
দান 


ডল 


ভারতী ১২৮৪ 
মীঘ, পূ ৩২৮ 


রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা 
প্রথম খণ্ড 

প. ১৪০ 

কুলি 


পুরবী 


এ 
2? 


দ্র, কলছন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ 


৬৩ 


৬৭৫২২ 
বীথিকা-গুচ্ছ 


১৫৪২২ 


শ্ফুলিস-গুচ্ছ 


১৫৪১১ 


২৯৩৫ 


২৩১।৪ 


২৩১।১(ক) 


১৬২।১ম পৃ. 
সম্মুখীন 
১০২৩২ 


২২৫৪ 


৪1৩২ ছন্দ-গুচ্ছ 


১০২৭৯ 


৮1৩৪ 


৬৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
্ মোর কাগজের খেলার লেখন 
নৌক। 
কাগজের তরী সাঁজায়ে আমি যে গাতবিতান-গুচ্ছ 
২১ ফাঁন্ধন ১৩৩৩ দ্র. ছিন্পপাতার সাজীই গীতবিতান 
(স্বাক্ষরিত ) তিরণী 
কাঙাল আখি লজ্জা কি নাই ১৬৩1৭৯ 
তু. পূর্ণ প্রাণে চাঁবার যাহ! গাতবিতান ২৭1১ ৭০ 
কাডীল যে জন ভিক্ষা সে পায় ২৮১৭৩ 
দ্র. পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা 
তু.হায় রে ভিক্ষু হায়রে ভিক্ষু পরিশেষ ২৮১৭৭ 
কাঁডাঁলিনী [ কবিতা থেকে ২ ২৬৭২২ 
আদশ প্রশ্ন] 
ঈচরাঁপাঁড়ায় এক ছিল দ্র" কাঁচরাপাড়াতে খাপছাড়া ১৬৪।১২২ 
রাঁজপুত্ত,র খাপছাড়া-গুচ্ছ 
কাচা আম তিনটে কাঁচা আম আঁকাঁশপ্রদীপ ২০৫1৩ 
৮191৩ন৯ পড়েছিল 
শান্তিনিকেতন আকাঁশপ্রদীপ 
দ্র. চৈত্রের সকালে গুচ্ছ 
আমগাছতলায় ১৬০|৭ 
কাছে এল পুজোর ছুটি ছুটির আয়োজন পুনশ্চ ৫1২৪৪ 
১|ন৭]৩২ 
কাঁছে আছে দেখিতে না-পাঁও মায়ার খেলা গীতবিতান ২১০]৭ 
কাছে ছিলে দূরে গেলে মায়ার খেলা গীতবিতান ২১০1৪৫ 
গীতবিতান-গুচ্ছ 
কাছে থাকায় আড়াল খানা লেখন ৮1৫২ 
ভেদ করে 
কাছে থাকি দুরে থাঁকি ২৩১।১৯ 
দ্র. দিদি, তোমার ক্সেহের উপহার বউঠাকুরানীর হাট 


কোলে (প্রথম চীর পঙ্ক্তি শ্রীমতী সৌদাঁমিনী দেবী 
পাডুলিপিতে নাই ) শ্রীচরণেষু 


রবীন্দ্র-পাঁওুলিপি-কোষ 


কাছে থাকি যবে ভুলে থাকো ৫২ স্ুলিল 

কাছে থেকে দূরে রচিলে গীতবিতান 
কেন গো আধারে -"" দ্র. কাছে থেকে দূর রচিল 
৩০সেপ্ম্বর [১৯৩৪] 

কাছে যবে ছিলো, পাঁশে গীতবিতান 
হল না যাঁওয়া 

কাছে যাই ধরি হাঁত ইদয়ের ধম মানসী 
বুকে লই টানি 


১৮ই অগ্রহায়ণ ১৮৮৭ 


কাঁছের থেকে দেয় না ধরা তৃতীয় পূরবী 
৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ 
বুয়েনোঁস্‌ এয়ারিস্‌ 


কাছের রাঁতি দেখিতে পাই ৫৩ স্কুলিজ 
মানা 
ইং অন্ু, 70610117116] 


15 1701 10709 ৬৮1 


কাজ ও খেলা কাজ ও খেল নামক 
৭৩ সংখ্যক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার 
কিছু বক্তব্য আছে-*' 
১৭ অক্টোবর ১৮৮৯ [স্বাক্ষরিতা 
কাঁজ ও খেলা নামক দ্র কাঁজ ও খেল 
৭৩ সংখ্যক প্রবন্ধ সম্বন্ধে 
আমর কিছু বক্তব্য আছে 


কাজ নেই কাঁজ নেই মা চণ্ডালিকা গীতখিতাঁন 
কাজ ভোলাবার কে গো তোর৷ গীতবিতাঁন 
কাজ সে তমানুষের ১৮১ লেখন 

এই কথা ঠিক 


২৫ সেপ্টেম্বর ৷ ভারত সাগর 
৭৯ 


৬৫ 


২৭।১২৯ 


৩৭৫২৮ 


১৮৫।২৪ 


২৪৮৮ 


২৮1৯২ 


১২৮২৬ 


১০২।১২৯ 


১০২।১৪৭৯ 


২৭২।১০০ 


২?১|৫ 


২৯৫২২ 


৮1৮২ 


২২৭৯1২২৬ 


৬৬ 


কাজলী 


কাজের ভাগ 


কাটাতে আমার অপরাধ আছে 
ইং অনু. 
[16 ৮1:0105 110 1009 (11011) 
কাটাপুকুর হয়ে রূপনারায়ণ 
নদী বেয়ে গেঁয়োখালির মধ্যে 
প্রবেশ-"" 
[ দিনলিপিতে ভ্রমণকাহিনী ] 
কাটাবন বিহারিণী স্থরকান। 
দেবী (৪1৫1১৩১২) 
কাটার সংখ্যা ঈর্যাভরে 
[1০ 10৬01 ৬11)101) 13 
911516] 


কাঠবিড়ালি কাঁঠবিড়ালির ছান। ছুটি 
শান্তিনিকেতন 
২২ আষাঁঢ ১৩৪১ 
কাঠবিড়াঁলির ছানা ছুটি দ্র' কাঠিবিড়াঁলি 
কাঠযুড়ি -খগুগিরি 
| ভ্রমণের ডায়ারি; 
কাঁঠালের ভূতি, পচা আমানি 
উদয়ন ২০।৩।৪০ 
দ্র, (১) কীঠালের ভূতি-পচা অনন্ুয়া 
(২) কাঠালের ভূতি ফেলা 
গলির ছুর্গন্ধে মোর থাঁকা 
(৩) আমারে পেয়েছে আজ 


সে কোন্‌ কাহিনী 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 
প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে 


চিত্ত তার নত 


মানিক কহিল, 
পিঠ পেতে দিই 


প্র, ৫৮ 


১৪৯ 


| হে হৈ সজ্যের গান ] 


৫৪ 


মন্থয়। 
(নামী ) 


খাপছাড়া 
০লখন 


গীতবিতান 


স্কুলিঙল 


বীথিকা 


সানাই 


১২৭৩১ 


খাপছাড়া-গুচ্ছ 


৮1৫৭ 
২৭১২৪ 


৩৭৫৬ 


৮৮1৪ 


১৭৫৭২ 
গীতবিতান-গুচ্ছ 


২৪৮(ক)৮৩ 


২১৩৩ 


৪২৬৫১)1২০ 
( ফোটোকপি ? 
১৬৭৪৬ 


সানাই-গুচ্ছ 


১৬০৮৬ 


কাঠের সিঙগি 


কাগ্ডারী গো এবার যদি 
১৭ই আশ্বিন। প্রভাত 
শাত্তিনিকেতন 


কাদার সময় অন্ন ওরে 


কাদাঁলে তুমি মোরে 


কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা 


কাঁধে মই, বলে “কই ভুই- 
টাপা গাছ 


কানন কুন্থম উপহার দেয় 
চাঁদে 
তু" ধরণী কুসুম 


কানন পথের পাশে পাশে 


কানাডার প্রতি 


দ্র. বিশ্বচছুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে 
১ এপ্রিল ১৯৩৯ জোড়াসাকো 


কানে কানে অআ 


কান্নাহাসির দোলদোলানো 
পৌষ ফাগুনের পালা 


রবীন্ত্-পাগুলিপিসকোঁদ 


ছোঁটে। কাঠের সিঙ্গি আমার ছড়ার ছবি 


আলম্মোড়া, 


জ্যৈ ১৩৪৩ (৪৪) 


৬৬ 


ছন্দের হসন্ত হলত্ত-১ 


১৬৫ 


ছন্দ-ধ'ধা-আদর্শ 
আহ্বান 


দ্র" অ-.আ 


পুজা -১ 


গীতালি 


বেকাল 
গীতবিতান 


পায়শ্চিত্ত 
পরিত্রাণ 
চিত্রাঙ্গদা 
গীতবিতান 


শ্যামা 


গীতবিতান 


ছা 


০েখন 


হস 


নবজাতক 


গীতবিতান 


৬৭ 
১৭৮(ক)২১ 
১৭৮(খ))২৭ 


১৭৮(গ)।৩১ 


২২৯|১৬৮ 


২৭1৩০ 
২৮1১৩ 
২৯৮১৫ 


(ফোটোকপি ) 
২৪1৯৭ 
২৮১০১ 
৮৪1২১ 
চিত্রা্গদা-গুচ্ছ 
২৫৩২৩ 
২৮৩(২)।৫ 
৫1৩৪ 
ছন্ন-গুচ্ছ 
৮1২৭৯ 

২৭।১৩১ 
৩৭৫২৪ 
হন্া-গুচ্ছ 


২৫৮৪৪ 


১১১।১৩২ 


৬৮ 


রবান্দ্রবাক্ষা-১৪ 


কান্নার জোরে আমিও অকালে দ্র শিক্ষারস্ত 


ইন্কুলে ভি হইলাম 


কাঁপন লেগেছে ঘাসে 
বনের ছুকৃলে 


কাঁপিছে দেহলতা থরথর 
( উদ্‌ধৃতি ) 


কাপুরুষ 


কাবুলিওয়াঁলা গল্প থেকে 
আদর্শ প্রশ্ন 


কাব্যটির নাম দেওয়। যেতে 
পারে আপুনিক রূপকথা 


কাব্যরচনাঁচচ্া 


কাব্যে গারীতি 
| ধুজটিপ্রসাঁদ 
মুখোপাধ্যায়কে পত্র | 


কাব্যের আসল জিনিষ কোনটা 
তাহা লইয়া সর্বদাই বকাঁবকি 


হইয়। থাকে 


১২।১।|১৮]৯৮ 
বিজ্সিতলাও [স্বাক্ষরিত] 


কামনায় কামনায় দেশে দেশে প্রার্থন। 


যুগে যুগাত্তরে 
২৯ জুলাই ১৯৩৩ 


সংগীত ও ছন্দ 


দ্র" কর্তা তোমার নিতাত্ত 
নন শিশু 


আদর্শ প্রশ্ন 


সাহিত্যের স্বরূপ 


(১) জৌড়াঁসীকোর বাড়িতে 
আবার ফিরিলাম 

(২) সেই নীল খাতা টা 
ক্রমেই ভরাট হইয়া উঠিতে 
(৩) এ 


গাঁ9নের আলাপের সঙ্গে 
যুক্ত পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 


(১) সাধন ১২৯৮ 
চৈত্র পৃ. ৩৮৪ 


(২) লেখন সেংকলন 
১৩৫৬, পৃ. ১-৪ 


জীবনস্মৃতি 


ছশ্ 


রবীন্দ্র-রচনাঁবলা 
অচলিতসংগ্রহ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


সাহিত্যের স্বরূপ 


জীবনস্থৃতি 


সাহিত্যের স্বরূপ 


পরিশেষ 


১৪৬১)।৩ 


হনা-গুচ্ছ 


১১১।১০৩ 


২৬৭।৬২ 


১৯৫১৬ 


১৪৬৫১)1১৩ 


১৪৬(২)/৩৩ 


১৪৬(৩) ২৩ 


৫৩1৩ 


২৭২1১২৮ 


৯৭০1৫৩৬ 


৩৮৭(গ)1৪ ৭ 
| স্বাক্ষরিত ' 


রবীন্তর-পাওুলিপি-কৌ | ৬৯ 


কাঁমাঁলপাঁশ। সম্বন্ধে লেখা এসিয়াতে এক সময় এক (১) আনন্দবাজার কামাঁলপাশী- 


শ্যামলী, শান্তিনিকেতন যুগ এসেছিল, যাঁকে সত্য- পত্রিকা গুচ্ছ 
অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ যুগ বল! যেতে পাঁরে-..”.. ৯ পৌষ ১৩৪৫ 

ক্ষিতীশ রায় ও সুশীল রায়ের | প্রগতি লেখক সম্মেলনে (২) “ভারতে 

| অন্থুলিখন ] প্রেরিত ভাষণ জাতীয়তা আ- 


২৪-২% ডিসেম্বর ১৯৩৮]  জাঁতিকত 9 
রবীন্দ্রনাণ' *প 


খণ্ড, পৃ. ১৬১ 
কার আশায় আশায় থাঁকি ২১০1৩২ 
দ্র. আমি আশায় আশায় প্রেম ২০০ গাতবিতাঁন গীতবিতান প্রথম 
সায়ার খেলা সংস্করণ গ্রন্থে 
কবির স্বহস্তে 
লেখা পৃ. ৬৩ 
কার চোখের চাওয়ার প্রেম ১৪৬ বৈকালী 61১৫ 
হাওয়ায় দোলায় মন গীতবিতান ২৭।১৫২ 
৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ হাঁ্ুর্গ ২৮1৪০ 
৪৩৭|২ 
(ফোণটাকপি ) 
দ্র. চোখের চাওয়ার ১২৭২৪ 
কার বাঁশি এ বাগে বুন্দাবনে তিনপুরুষ যোগাঁযোগ ১৪৪(১)১৭ 
[ উদ্ধৃতি | 
কার বাঁশি নিশিভোরে শরৎ ১৬৪ গীতবিতান ৪৬৪।১৯২৩ 
বাজিল শৌঁর প্রাণে ডাঁয়ারির ২৯ 
নভেম্বর পৃষ্ঠা 
কাঁর মহাঁচেতনায় ১৮৩১৫ 
মংপু ২1৫।৪০ 
দ্র, মোর চেতনায় ৯১১১ জন্মাদনে ১৮৩২১ 
কাঁর মিলন চাঁও বিরহী পুজা ৪২৮ গীতবিতান ৪২৭(১)।১ ৭৮ 
কার লাগি এই গয়না গড়াঁও স্যাকরা বিচিত্রিতা ১০1৭৯ 


২৪।২৮ 


৭০ 


শিলং ১৩ই জৈন ১৩৩৪ 
[ শিল্পী নন্দলাল বস্থুর ছবি- 
আকা পত্রের উত্তর ] 


কার সনে নাহি জানি করে 
বসি কানাঁকানি [ উদ্ধৃতি ] 


কাঁর হাতে এই মালা 
তোমার পাঁঠীলে 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 


ভূমিকা 


৬৫ 


১৮ই ফাল্তন ১৩২০ শান্তিনিকেতন 


কারাগার মাঝে পশি রণধীর 
কারাগার মাঝে বসিয়। রমণী 
কারোমার 


কাঁল চলে আপিয়াছি 
৩ জুলাই (১৯৩২) 


কাঁল ছিল ডাঁল খালি 


কাল পৌছব কোঁবে-__ 


কাল পরাতে মোর জন্মদিনে 
মংগু ৬1৫।1১৯]৪০ 
[ ২৩ বৈশাখ ১৩৪৭] 


লীলা/গাথা 
লীল!।গাথা 


ইহার পরে কিছুদিনের 
জন্য আমরা 


ধ্যান 


দ্র, তোমারে হেরিনু ধ্যানে 


৩৩ 


বাংলাভাষা 
পরিচয় 


গীতিমাল্য 


শৈশবসংগীত 
শৈশবসংগীত 
জীবনস্থৃতি 


বীথিকা 


সহজ পাঠ 
প্রথম ভাঁগ 
পথে ও পথের 
প্রান্তে 


২৭৩৮২ 
৯২1৮৭ 
১২৭1৪০ 


১৬৩1৫ 


: ১৭৬(১)।৩৪ 


১৭৬(৬)।৯৮ 
২৪৩1৯০ 
২৯৩।পিছনের 
মলাঁট 


২২৭৯]৩৭ 


২৩১৫৩ 
২৩১৫৩ 


১৪৬৩)১৪৩ 


৫৫1১৮৩ 


বীথিকা-গুচ্ছ 


২৯1১০ 


২৮২২৬ 
২২০|৭ 


২৩1১ 


দ্র পত্রাবলী (১১১) 


দেশ ২৫।১২।১৩৬৭ 


জন্মদিনে 


১৬৭1১০৪ 
১৮৩২৫ 
২৬২২০ 


জন্মদিন-গুক্ষ 


কণল যবে দেখা হল 
পথে যেতে যেতে বলি 


কাল রথ 


কাল রাতের বেলা গান 
এল মোর মনে 


কাল রাত্তির থেকে 
মেঘের কামাই নেই 


কালরাত্রে 
৯ আধাঁঢ ১৩৪৩ 
২৩ ভূন ১৯৩৩৬ 
শান্তিনিকেতন 


কালরাত্রে বাদলের দানোয় 


রবীন্দ্র-পাঁওুলিপি-কোষ 


চতুর্থ সর্গ ( চতুর্থ গান ) ভগ্নহৃদয়, রবীন্তর- 


৭৯ 


৯৩৪৭ 


রচনাবলী ( অচলিত 


সংগ্রহ-১ পৃ. ১৫৫) 


রথযাত্রার মেলাম্ 

মেয়েরা 

দ্র. রথের রশি'র কালের ধাত্র। 
ন্ুকৃতি 

প্রেম-ন গীতবিতান 
দ্র. ২ ছেলেবেলা 


কাঁলরাত্রে বাদলের শ্যামলী 
দানোয় পাওয়া 
অন্ধকারে 


দ্র' কালরাত্রে 


কালরাত্রের অন্ধকারে দ্র. ভোর হোলে! রাত্রি 
(কালরাত্রে'র কবিতার 
প্রাথমিক খসড়া ) 
কাল সন্ধ্বাকালে ধীরে 
সন্ধ্যার বাতাস ( 1০601 17880 
থেকে অনুদিত ) 
কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি শোন! শান্তিনিকেতন 
কেবলই আমার মনের মধ্যে 


৫ পৌষ ১৩১৫ 


৪৯1১৭ 


১৮1১ 


১১১১৩ 
চারচন্দ্র বন্ট্যো- 
পাঁধ্যায় চিঠির 
গুচ্ছ (১১৭) 


১৮৯৫১)২০ 


২০১(ক)১১৯ 
২০৩1১৪০ 
২৩৫(১)।৪৫ 


২৩৫(১)1৪৯ 


১৬৩৪|১৩৩ 


৩৯৪(২)।১৩২ 


৩৬০(১)।৪৩ 


৭২ 


কাঁলকের উৎসব মেলায় 
দোকানী পসারীরা 
৮ই পৌষ ১৩১৫ 


কালাত্তর 


কালান্তর 


কালিগ্রামের সদর খাজানা 
কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত 


কাঁলীনাথ চিন্তন করোরে 
মোর যন 
দ্র. নিত্যসত্যে চিন্তন করোরে 


কালুর খাবার সখ সবচেয়ে 
পিষ্টকে 

কালের পরিণতি যত এগোতে 
থাকে ততই তাঁর ভিতরে 
ভিতরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি 
আপ্তরিক আবিরভীব-__ 


কালের প্রবল আবর্তে 
প্রতিহত 


কালের মন্দির। যে 
সদাই বাজে 
৩০ চৈত্র ১৩২৭৯ 


দ্র. ছুই হাতে কালের 
মন্দিরা যে 


মানুষ 


একদিন চণ্তীমণ্ডপে 


আমাদের আখড়া বসত 
তোমার ঘরের সিড়ি 
বেয়ে। ফাল্তুন ১৩৪৭ 


(স্বাক্ষরিত ) 


দ্র' আমার ছুটি চারদিকে 


[ স্মারক-মাত্র ] 


[স্মারক মাত্র ] 


২১ 


দ্র. ৬-ধৃত 


দ্র“ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ 


প্রতিযুক্ত 
ডণ. ১১ 


বিচিত্র ৫ 


শান্তিনিকেতন 


কালাত্তর 


প্রহীসিণী 


থাঁপছাড়া 


( আত্মপরিচয়-এর 
প্রাথামক খসড়া ) 


জন্মদিনে 


গীতবিতান 


৩৬০১) ৫৪ 


১৪1১ 


প্রহাসিশী-গুচ্ছ 


৪২৬(১)।৯৮ 


খাঁপছাড়া-গুচ্ছ 


১৯০|১ 


( জিত ) 


১৮৩১৪ 


২৬২১৭ 
১৬২৪৩ 


৪৬৪।৩৬ (ডাঁয়ারি 
১৯২৩-এর ১৮ 


ফেব্রুয়ারি পৃষ্ঠ) 


রবীন্দ্র-পাওুলিপি-কোঁষ 


কালের যাত্রা 
দ্র, ১) কবির দীক্ষা 
(২) কাল রথ 
(৩) শিবের ভিক্ষা 
দ্র মহাকালের 
রথবাত্রায় 
দ্র. রথের রশি এব'র কী হল ভাই 


কালের যাত্রার ধ্বনি শানতে" 
ব্যালাক্রয়ি, বাঙ্গ!লোর 
২৫ জুন ১৯২৮ 


কালো অন্ধকারের তলায় চেন্দো 


মাসিক বস্ৃমতী 
টবশাখ ১৩৩৫ 


কালের যাত্রা 


শেষের কবিত: 


শেষ সপ্তক 


কালো অশ্ব কালো অশ্ব অন্তরে ঘে 
সারারাত্র ফেলিছে নিশ্বাস 
কালো অশ্ব অন্তরে থে দ্র" কালো অশ্ব 
সারারাঁত্রি ফেলিছে নিশ্বাস 
কালো অশ্ব অন্তরের অন্ধ অভিলাষ 
ওঠ মাঘ ১৩৩৮ 


কালে! অশ্ব ধাঁয় ছুটে ধায় 


কালো ঘোঁড়। কালো অশ্ব ধায় 
দ্র. কালো অশ্ব অন্তরে যে 


সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাপ কালো ঘোঁড়। 


কাঁলে। মেঘের ঘটা ঘনায়রে প্রেম ও প্ররৃতি-৭৭ 


কালো মেয়ে মরচে পড়া গরাদে এ 


১০ 


বিচিত্রিতা 
গীতবিতান 


পলাতক 


৭৩ 


৮1১৭৪ 


কালেরযা ত্রা-গুচ্ছ 
(ফোটোকপি) 


১৩৭(২)।১২৪ 


২৩৪৪৬ 


৩২1২৭ 


৫91৩১ 


২৫।৯ 


১৫1৫) ৯ 


বিচিত্রিতা-গুচ্ছ 


৪8৬৩৪।১৯৩ 

(১৯ ডিসেখবর 

১৯২৩ ডাঁয়ারি 
পৃ) 

১১২৭০ 

পলাতকা-গুচ্ছ 

( স্বাক্ষরিত ) 


৭8 


কালোরাতি গেল ঘুচে 
কাল্পনিক 


কাশী 
আলমোড়া, জ্যেষ্ঠ ১৩৪৩ 


কাশীর গল্প শুনেছিলাম 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 


দ্বিতীয় পাঠ সহজপাঠ 
প্রথম ভাগ 
দ্র. আমি কেবলি স্বপন 
করেছি বপন 
কাশীর গল্প শুনেছিলাম ছড়ার ছবি 
যোগীনদাদাঁর কাছে 
দ্র. কাশী 


২৮১৮৮ 
২২০|২ 


১৭৮(ক)৬৩ 
১৭৮(খ)৫৩ 
১৭৮(গ)৭৩ 
ছড়ার ছবি-গুচ্ছ 


[ক্রমশ 


ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
৭ অগস্ট ১৯৮৫। ২২ শ্রাবণ ১৩৯২ ॥ 
“চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি প্রদর্শনী ছু'দিনের জন্য উন্মুক্ত রাঁখ! হয় বিচিত্রা খৃহে । 
১১ অগঙ্ট ১৯৮৫ । ২৬ আবণ ১৩৯২ ॥ 
নগ্যপ্রয়াত রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ পুলিনবিহা'রী সেন-এর জন্মদিনে রখীন্ত্রভবনে উপহৃত তীর “সংগ্রহ 
বিষয়ে সপ্তাহকাঁলব্যাপী একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন কর হয় বিচিত্রাণুহে . এই উপলক্ষে একটি 
পুস্তিকাঁও প্রকাশিত হয় । 
৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ | ১৯ ভাদ্র ১৩৯২ ॥ 
চীনদেশীয় প্রতিনিধিদের জন্য একদিনের একটি বশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থ। করা হয় বিচিত্রাগুহে। 
উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে ছিল চীনা ভাষায় অনুদিত রবীন্দগ্রন্থ, চীনদেশে রবীন্দ্রনাথ-সম্পকিত 
চিত্রাবলী, চীন। পঞ্ডিতদের উদ্বেশে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র | 


৭ সেপৌম্বর ১৯৮৫ | ২১ ভাদ্র ১৩৯২ ॥ 

কথাশিল্পী অবনীপ্রনীঁথ' শীর্বক একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয় বিচিত্রাগৃহে। প্রদর্শনীটি আটদিন 
উন্মুক্ত ছিল । 

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ । ২ আশ্গিন ১৩৯২ । 

“চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ' ঠাকুর -সম্পকিত একটি সপ্তাহকালব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় 
বিচিত্রায়। 

৮ নভেম্বর ১৯৮৫ | ২২ কাতিক ১৩৯২ ॥ 

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভীতকুমীর মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে তাঁর স্থৃতিতে আয়োজিত একটি 
বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রভাতকুমারের প্রতিকৃতি একং তংপ্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থ ও পুস্তিকাঁও 
প্রদশিত হয় । 


রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী 


(জুন--নভেম্বর ১৯৮৫) 
১। পুলিনবিহারী সেন -সংগ্রহ : 
রবীন্দ্রতবন অভিলেখাঁগার থেকে মোট সামগ্রীর একটি বিশদ তালিকা স্বতন্ত্রভীবে প্রকাশের 
আয়োজন কর! হচ্ছে বলে রবীন্দ্রবীক্ষায় সেটি আর প্রকাঁশ করা সম্ভব হল না। 


৭৬ 


৫ 


৬ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৪ 


২। শ্রীমতী উষা দত্তের ( ৩ বাংলো, মিহিজাম ) উপহার : 


শ্রীমতী উষা দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পাঁচখাঁনি মূল পত্রের, জেরক্স কপি এবং “ক্ফুলিঙ্গ' 
পুস্তক-ধূত “প্রথম আলোর আভাঁষ...” ইত্যাদি কবিতার পাঁগুলিপির জেরক্স কপি। 


ডাক্তার শ্রীক্থশৌভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( বৌলপুর ) উপহার : 
বিনয় বান্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি মূল পত্রের ফোটোঁকপি । 


শ্রীমতী অণুকণা খাঁস্তগীরের ( পুবপল্লী, শান্তিনিকেতন ) উপহার : 

(ক) অণুকণা দাশগুপ্তকে লেখা রখীন্দ্রনীথের তিনথানি যূলপত্র । 

(খ) একটি কবিতার (“চরণে আপনারে.” ) পাওুলিপি | 

(গ) রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কবি- 
প্রশ্তি । 

(ঘ) স্থুরেশ খাস্তগীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে লেখা প্রশংসাপত্র (২৬.৩ ১৯৩১) 
(টাইপ কপিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর )। 

(ড) অণুকণ। দাশগুপ্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে লেখা প্রশংসাপত্র (৮ ২ ১৯৩৩) 
টাইপ কপিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর । 

(চ) অণুকণা দাশগুপ্ত সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা নন্দলাল বস্থুর প্রশংসাপত্র । (টাইপ 
কপি স্বাক্ষরিত ) 

(5) অণুকণ। দাঁশগ্তপ্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বস্থর যুগ্মভাঁবে প্রদত্ত প্রশংসাপত্র | 
(যূল-_ স্বাক্ষরিত ) 


গ্রশ্নমন সরকার, শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার ও শ্রীমতী স্থুরীতি সরকারের (সীমান্তপল্লী, 

শীর্তিনিকেতন ) উপহার : 

(ক) স্ুনীলচন্ত্র সরকারকে লেখ! রবীন্দ্রনাথের ছুইখাঁনি মূল পত্র | 

(খ) শ্রীমতী স্থরীতি সরকারকে লেখ নন্দলীল বন্থর এগারোখানি পত্র । ছয়খানি পত্রের 
বিপরীত পৃষ্ঠায় নন্দলালের আকা চিত্র । 

(গ) শ্রীমতী সথরীতি সরকারকে লেখা বিশ্বরূপ বস্থর একখানি পত্র । 


ডক্টর স্থনীল বন্থর ( কলিকাতা ) উপহার : 
(ক) প্রেসিডেন্সি ফার্সেসির ডাঃ বস্থকে লেখা রীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্র ( ইংরেজিতে 
লেখা )। 


রবীন্দ্রবীক্ষা 


অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবী'ন্রচনা, রবীন্দ্ররচনণর পাঁঠবৈচিত্র্য ও পাঁঠপরিবর্তন, রবীন্দ- 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ট প্রণালীবদদ আঁলোচন! এ-সবের বাাঁসিক সকলন। পূর্ব- 
প্রকীশিত বাঁরোটি সংখ্যার সংক্ষি্ধ বিষয়স্চী :--. 


সংকলন ১৪ "শিল্পা ( হলশীয় জন্ম।দনে সংখ)| ২৭ ) কাঁিত।র পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর- 
বাঁড়ির পারিবারিক স্বৃতিলিপি পুস্তক | রবীন্রনাখঅকঙ্ষিত চিত্র (প্রঞ্চদ ) ও অন্যান্ত। 
সংকলন ২॥ “অরূপর৩নে র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ- উভয়ই 
অ-পূর-প্রচাঁরিত ও নূতন আিদান খলা চলে-- আহুপপিক মদ্রিত। রবীন্ত্রনাথ-অঙ্কিত 
তি. রটন!পাল ২৩ চৈএ ১৩৬৪৭ | প্রচ্ছদে রদীন্্রলাখ-অঙ্কিত চিত্র | 


(7. 
| 


রেখ।বদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি 
ংকলন ৩ ॥ ইংাঁজতে ।শশ্বদেন অভিশয়যোগ্য মৌলিক নাটক 16178 01৫ [২921 
ও তংসম্পকিত তখ। | পুশস্ঠাত বালক কবিতার গণ্যে এথম খসড়া । ও] ছাড়া বঙ্কিম 
প্রসঙ্গ, রাজা-অরূপরতনের গানের তাণক| ও অন্য | রবান্দ্নাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন । 
সংকলন ৪ ॥ 'বলাঁকা'য় ছুন্দৌবিবঙন, 'তাঁসের দেশ-পাওুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, 
খদিমপ্রসঙ্গে রবান্্নাঁথ ইত্যাদি | 
সংকলন ৫ ॥ “যোগাযোগ উপন্তাপ-এর ন!ট্যরপ | টাকা, নাট্যরপ-প্রসঙ্গ ও পাঞুলিপি- 
খিখরণ-_ শরজগদিন্্র ভে'মিক -কত । 
সংকলন ৬ ॥ রখান্দ্রনথের অপ্রকাশিত উপন্তাস : 'ললাটের লিখন? | রখান্দর-পাঁওুলিপি- 
কৌষ (পাঞুলিপি ধহ রবান্ররচনার শিরোন।ম, এখম ছত্র প্রভৃতির এণানুক্রামক অথণ্ড জ্চী )। 
সংকলন ৭॥ রবীন্দরনাথের অপ্রকাশিত রডন। : খাঁল। কবিতার কণি-কৃত ইংরেজি- 
রূপান্তর | দানেশচন্্র সেনকে লেখা একট উদল্লেখখো গ্য পজ। বধান্দপাঁ গুলিপি-কোষ (পূর্বান্ুবৃত্তি)। 
মহকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কিতা : পপায়না'র প্রাথমিক খসড|| দার্শনিক 
প্রবন্ধ : ব্যক্তিদ্ররূপ ও বিশুদ্রসত্বা | কানাই সামন্ত কত 'মালতী পুথিপর্যীলোৌচনা" । শ্রচিত্তরগ্জন 
দেব -সংকলিত 'রবান্দ্র-পাগুলিপি-কোষ” ( পূর্বান্ুবৃদ্থি )। 
ংকল্পন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'ছুবল' | রখান্দ্রনীথের ঘুকুট নাটকের 
অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ ০ 0৮০) | রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র | রবান্্র- 
অপ্রকাঁশিত চিত্রলিপি। শ্রচিত্তরপ্রন দেব -সংকলিত 'রখীন্্র-পাঁগুলিপি-কোঁষ' ( পুরানুবৃত্তি )। 
ংকলন ১০ ॥ রবান্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অঙ্গয়চন্দ্র সরকারকে লেখা 
বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কথীরের তেরৌট দৌহীর ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি চিত্রলিপি এবং 
'রবীন্দ্র-পাঁওুঁলিপি-কৌষ' ( পূর্বান্বৃত্তি )। 


৭৮ রবীন্তবীক্ষা-১৪ 


সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে 
লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদীবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি 
চিত্রলিপি এবং 'রবীন্ত্রপাওুলিপি-কোষ' ( পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১২ ॥ বাল্যস্থহদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারে।খানি পত্র 
এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র ( প্রতিলিপিচিত্রসহ ), সুন্দর : নাট্যগীতি 
(প্রতিলিপিচিত্রসহ ), 901/:90 ৪00 1২09600) 2 79096-1011001170 & [3%010156 : 
[২৪170121080] (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ) এবং 'রবীন্দর-পাঁওুলিপি-কৌষ' (পূবান্ুবৃত্তি )। 

সংকলন ১৩ ॥ 'জীবনস্বতি' প্রথম পাঁগুলিপি : রচশী প্রসঙ্গদহ এবং রবীন্দ্রনাথ-অঙ্িত 
চিত্রপহ। 


সংকলন ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত একত্র পাঁওয়া যাঁয়। মৃল্য-_ ১ ছু টাকা) ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি 
চার টাকা; ৫ আট টাঁকা; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা; ১২, ১৩ 
প্রতিটি বারো টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান 


১, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন । 
২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাঁগ 
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ রোড । কলিকাতা ১৭ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পাঠপদ্জীকৃত গ্রন্থমালা 


রবীন্নাথ বন রচনায় বন্থ ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্সাঁহিতোর উৎসাহী ও অনুসন্ধিংস্থ 
পাঠকের কীছে তা অজানা নয় | 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এবপ পাঁঠসংক্ারের আগ্ুপুবিক বিবরণ 
প্রণাঁলীবদ্ধতাঁবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকীশ-ক্ষেত্রে এ কালের 'গক বিশ্যে ঘটনা । রচনা] 
সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে 
অলংকৃত ও সমৃদ্ধ | | 


সন্ধ্যাসংগীত 


এই গ্রন্থমাঁলীয় এটি প্রথম গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের কথায় : “সন্ধাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম 
পরিচয়” । বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিতিম্ন সময়ে এ থেকে বঞ্জিত কবিতা, সাময়িক 
পত্রে কবিতাঁগুলি প্রচারের স্থচী, নাঁন৷ উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য-_ এ 
সবই সংকলিত। পুলিনবিহীরী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত। 


ভানুমিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঁঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের 
বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচন! সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের 
নবজীবন পত্রে 'ভান্ুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নাঁমে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রপাত্মক 
রচনা-_ এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার । তা ছাড়! প্রথম সংস্করণ -ধুত রাগতালের সুচী 
ও শব্দাখ-সংবলিত | সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের ক্মরণীয় প্রথম দৃশ্ঠকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ 
পাঠপঞীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর :57)251 0 716 4502/10-এর আগ্ন্ত 
পাঠের সহিত প্রচলিত বাঁংলা নাটকের বিস্তারিত তুলন।। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
নান! মন্তব্য ( পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাওুলিপি-ধৃত ), এসবের সমাহীর । সংকলন ও 
সম্পাদন : শ্রীকাঁনাই সামন্ত। 


৮০ রবী ১৪ 


ভগ্নহ্দয় 
রবীন্দ্রপাগ্ুলিপি পর্যালোচনা 


ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্রহৃদয় ১২৮৮ বঙ্গীন্ধে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত । 
অঙঃপর রখান্দ্-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত । বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র 
ভবনে সংরক্ষিত রখান্দপাঁগুলিপির পুষ্থা্থপুথ আলোচনা বা পর্দালোচনা। পাগুলিপিচিত্র- 
সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাকা। 


চিত্রাঙ্গদা 
পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ 
এই গ্রন্থমালীর চতুর্থ গ্রন্থ। ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠীন্তর ব্যতীত 
'চিত্রার্ঘদা'র রবীন্ত্রনীথ-কৃত ইংরেজি রূপাগ্তর 0///৫-র পাঠে গ্রহণ ও বর্জনের পূর্ণ তালিকা 
সযৌজিত | সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীঅ্কুমার সিকদার | মূলা ১৮ টাঁকা। 


রাজা ও রানী 
এই গ্রন্থমালীর পঞ্চম গ্রন্থ । ১৮৮৯ সালে প্রথম প্রকাশ । বিভিন্ন সংক্ষরণের পাঠাত্তর বাতীত 
পরিশিষ্টে বখীন্্নাখ-রুও রূপার “ভরবের বলি (১৯২৯)-র ইতিহাস মংখোজিত । সংকপন 
ও সম্পাদন : শ্ীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় | ন্স্ 


প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বন্ধিম চট্টোপাধায় স্ীট। কলিকাতা ৭৩ 


২১০ বিধান সরণি । কলিকাতা ৬ 





সংকলন ১৫ ৬ শ্রাবণ ১৩৯৩ 


রবীন্দ্র বীক্ষা 





রবীন্দ্র বীক্ষা 


রবীন্দ্রচ্চাপ্রকল্পের ষাগ্নাসিক সংকলন 


সংখ্যা ১৫ 





বিশ্বভারতী 
শাস্তিনিকেতন 


পঞ্চদশ সংকলন : ২২:শ শ্রীবণ ১৩৯৩ | ৮ অগস্ট ১৯৮৬ 
রবীন্্রভবন-কর্তক প্রকাশিত 


সম্পাদক : শ্রাোশোভিনলাঁল গঙ্গোপাধ্যায় 
সহযেগী সম্পাদক : শ্রীচিস্তরঞ্রন দেব 


মুদ্রক : শ্রীশিবনীথ পাল 
প্রিণ্টেক 
২ গণেক্দ্র মিত্র লেন । কল্লিকাতা 5৪ 


বিজ্ঞপ্তি 


রখীন্দ্রনাথ ও রবীন্ত্রযুগ -শিষয়ে ভবনে যে-কাঁজ চলছে তাঁর ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার 
উদ্দেশ্ট নিয়ে রখান্দভখন ৩থ| রবীন্দ9৮-প্রকলের প্রযত্তে ষাঁঞসঠাপক সংকলন -রা'প রবীন্তাবীক্ষা 
প্রকাশিত হল । পত্রিকার খিষয়বস্ত হিসেবে থাকবে : 


ঈং 


2 


৩০ 
শি» 


র্‌ 


রবীন্দ্রনাথের ও রখীন্জনাথকে লেখ। অপ্রকাশিত বাঁংল! ইংরোজ চিঠিপঞ ৩ অন্থান্য বিশিষ্ট 
চিঠিপত্র ও রচনা । 

শান্তিনিকতন রবান্দ্রভবনে সংংহীত ও সংর।ক্ষত যাবতীয় রবীন পাএলিপির ব1 রবান্দরনাথ- 

সম্পকিত পাঙুলিপির আ্গ্রচারিত ব! বিরলপ্রচীগিত হী, বিবরণ ৪ পাঠ। 

ব্রবীন্্রতখন-পংগ্রহের অন্যান্য পঙ্তর আালিক1'9 বিবরণ £ মন 

ক. রবান্দ্র-আহ্কত চিআাবলি | 

খ. রখান্দ্র-প্রতিণ1 5 « রবান্প্রীসঙ্গিক চিত্রাণলি 
দেখে বিদেশে শাঁন। প্রতিষ্ঠানের *থা ব্যক্তির সংএহে বে-সব রখান্দ্র-পাঁওুলিপি বা রখীপ্র- 
প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত. তার তালিক।, 'বধরণ « চিত্র । 

নান] উপল/ক্ষ রখীন্দ-সংখর্ধন। এখহ প্রবাজ্রশ।খের বর্ততাপাঠ ৩থ। অলিখিত হু ষণ-প্রাতি, 
ভাষখ-- এসবের বিবর্ণ, আতিলিখন, স্মতিলিখন । 

রখান্ন[থ-প্রযো।জত আভনীত নাট নুঙাশাটা গাতনাট। খড-উতসব  অন্থান্ অন্ুষ্টান- 
সংক্রান্ত যাবতায় তথা ও নির্ভরযোগ্য সমকীলান বিখবণ | 
বাঞ্র-পারখার খান্ধবগে [ডা ৪ খুগ এসবের পরিচায়ক যাশকড়ুনদশন তার যাঝখখ চার 
[খবরণ ৭ তা|লকা | 
রখীন্্রনাথ-সম্পকিত গ্রহ তালিকা ও গ্রচনার ফুটা । 
রবীক্নাথ ও রবান্দ্-তবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ । 


খান্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবান্দাহথরাগ। শ্রর্ধীজনের পৃষ্টি সহাঙভৃতি ও 
সংযোগিতা প্রাথনায়। 


নিমাইসাধন বস্থ 


শান্তিনকেতন উপাচার্য 
২২নে আখণ ১৩৯৩ বিশ্বভারতী 
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শিলাইদহ | কুমারখালি 
১৭ আষাঢ় ১৩০৩ 
মাননীয়াস্মু 
ইংরাজিতে যেমন 0467৮ 1)57)09 আছে আমি সেইরূপ বাংলার সমস্ত 
প্রদেশের ছড়া১ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতক কতক সংগ্রহও হইয়াছে । 
আপনি যদি পূর্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত কাহারো নিকট হইতে যথা- 
সম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন ত বড উপকার হয়। ছড়। যতই অর্থহীন সামান্য 
তুচ্ছ এবং চলিত হউক্‌ না কেন আমার নিকট তাহা বহুমূল্য। এই সমস্ত ছড়ার 
নধ্যে আমাদের সমাজের অনেক প্রাচীন ইতিহাস ও দৃশ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং 
অনেক তুচ্ছ কথার মধ্য গভীর কবিত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। যদি এরূপ সংগ্রহক্ষম 
কাহাকেও পান তবে তাহাকে বলিয়! দিবেন যেন গ্রাম্যতা অথব। কুরুচি দোষের জন্য 
কোন ছড়া বাদ না দেওয়া হয় এবং অর্থহীন শবদসনগ্রিকেও সামান্য জ্ঞান না করেন। 
আপনি যদি এমন কাহাকেও না জানেন হয়, তবে অনর্থক কষ্ট করিবেন না এবং 
আমাকেও মাজ্জন। করিবেন । 
আপনার নিকট হইতে বিদায় লওয়ার পরেও আমি কিছুকাল কলিকাতায় 
ছিলাম কিন্ত কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আপনার সহিত আর দেখা করিতে পারি 
নাই। 
আমি এই ঘন বর্ধায় এখন বোটে, গোরাই নদীর উপরে । এখান হইতে ছুই 
চারি দিনের মধ্যে ছাড়িব-__ অনেকগুলি ছোটে! ছোটে! নদীর মধ্য দিয়! নান! স্থানে 
ভ্রমণ করিতে হইবে । 
এতদিনে বোধ করি ডাক্তার রায়, মস্থরি হইতে ফিরিয়৷ আসিয়াছেন। 
আপনার। সকলে কেমন আছেন ? 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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ই ও 
[ সাহাজাদপুর পাঁবনা | ৮ শ্রাবণ | ১৩০০ ] 
মাননীয়ানু 
আপনার পত্র আজ পাইলাম । এরূপ চিঠি আমার পক্ষে অত্যন্ত গ্রলোভনের 
সামগ্রী। কিন্ত তবু আমি অকপট চিত্তে কহিতেছি আপনি আমাকে যতটা সমাদরের 
আসন দিয়াছেন আমি তা [হার] যোগ্য নহি । এপ কথা প্রায়ই লোকে [...] 
করিয়া বলিয়। থাকে কিন্তু আমি মৌখিক বিনয় করিতেছিনা । আমি লেখকমাত্র ; 
সেজন্য যতটুকু সম্মান ও কৃতজ্তা৷ আমার প্রাপ্য তাহাতে আমার অধিকার থাকিতে 
পারে কিন্তু আমার জীবনে কোন গৌরব নাই। লেখক জাতিকে বিশ্বাস করিবেন 
না, তাহাদের কোথাও স্থির্তব নাই-- তাহাদের জীবন বড় বিক্ষিপ্ত, দশদিকের আকর্ষণে 
দশদিকে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। অনুভব এবং প্রকাশ করিবার ক্ষমতা এক এবং 
জীবনপথে চলিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্। আমাকে আপনি ভুল বুঝিবেন নাঁ_ আমাকে 
আপনাদেরই একজন জানিবেন বরং সাধারণের অপেক্ষা ঢের বেশি দুর্বল জানিয়া 
মার্জনার চক্ষে দেখিবেন। আমি এই পৃথিবীতে যে জাতিভুক্ত, সে জাতির লোক 
সর্ববদাই অপরাধ করে অথচ কঠিন শাস্তি সহিতে পারে না এবং সহানুভূতির জন্ত আক 
লালায়িত। আপনি আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন মনের ইচ্ছা! নয় যে সেটা হারাই । 
কিন্ত যাহাদের লালসা বেশি তাহাদের [ভ]য়ও বেশি-_ যতটুকু প্রাপ্য, ফাকি দিয়া 
তাহার ! বেশি] লইতে সাহস হয় না, পাছে লাভেমুলে সমস্ত খোয়াইয়। বসিতে হয় । 
অতএব আমাকে যে আদরের স্থানটুকু দিয়াছেন সেটুকু দয়। করিয়া রাখিবেন : 
এই সম্বদয়ত। ও স্নেহের নীড় আমাদের মত লালায়িত স্বভাবের লোকের পক্ষে বড় 
লোভের জিনিস-_ কিন্তু আমাকে একজন ছন্দ-রচক কবিতা-লেখকের বেশি বলিয়া 
জ্ঞান করিবেন না। যখনি স্সেহ করিয়া ডাকিবেন তখনি আনন্দ ও গর্বের সহিত 
যাইব-_ যতই প্রশ্রয় দিবেন ততই মনে মনে স্ফীত হইতে থাকিব । 
আপাততঃ কিছুদিন আমি স্থলচরভাবেই আছি। সাহাজাদপুরে* আমাদের 
একটা বাড়ি আছে। আবার কিছুদিন পরে জলপথে যাত্রা করিতে হইবে । জলকে 
আমি ভয় করিনা, আশা করি জলও আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না । 
আমি ইতস্তত হইতে অনেকগুলি ছড়া২ সংগ্রহ করিয়াছি এবং গল্পও গুটি দশ 
বারে পাওয়া গেছে-_ আপনি যেটি লিখিতেছেন শেষ হইলে পাঠাইয়া দিবেন । 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যোড়ার্সাকো। 
বৃহস্পতিবার 

মাননীয়ান্ | 
আপনারা বোটে গিয়া কেমন আছেন জানিতে উৎস্্ক আছি । যদি কোনো 
অভাব বা অস্তুবিধ। থাকে আমাকে জানাইতে কুষ্ঠিত হইবেন না । আমার আশঙ্ক। 
হইতেছে ছেলেদের লইয়৷ গিয়া আপনাদের পাছে কোনরূপ অসুবিধার কারণ ঘটিয়৷ 
থাকে । আপনারা কি কোথাও বোট বাঁধিয়া আছেন না, ভ্রমণ করিতেছেন ? 
আকাশ নিম্মল হইয়। গেছে, এখন আর ঝড়ের কোন আশঙ্কী নাই। এখন 
পুজার ছুটিতে কাছারিতে আমাদের কোন বড় আমলা উপস্থিত নাই--আপনাদের 
যাহা! আবশ্যক হইবে শিলাইদহের খাজাঞ্চি গোপাল মজুমদারকে আদেশ করিয়া 
পাঠাইবেন। আপনার! কি জলি বোটট। ব্যবহার করিয়া থাকেন? বোটে পাল 
তুলিয়া যাইতে বিশেষ আরাম আছে । ডাঙ্গায় বেড়াইতে যান কি? ডাক্তার রায় 
কেমন আছেন লিখিবেন। আমি বোধ হয় শীঘ্রই বোলপুরে শান্তিনিকেতনে যাইব । 

সেখানে ছুটিট। কাটাইয়া আসিবার ইচ্ছ৷ আছে । 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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মাননীয়ান্ু, 

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম । আপনি আমাকে যে ইংরাজী পত্র লিখিয়া- 
ছিলেন তাহা লইয়। যে কোন রূপ আলোচনা হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্সের 
অগোচর। সে পত্র ষে কেই বা দেখিল এবং কেনই বা এরূপ নীচতা প্রকাশ করিল 
তাহ! আমি কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি তাহাদের নাম 
বলিয়া দেন তবে আমি এই রহস্ত উদঘাটনের চেষ্টা করিতে পারি। আমার প্রতি 
যে আপনার স্নেহ আছে তাহা! আমার পরম গর্বেবের বিষয়, সে স্লেহের খর্ববতা হয় 


৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


এমন কোন ব্যবহার আমার দ্বার হইবে না । পৃথিবীতে পরিহাসের বিষয় অনেক 
আছে স্সেহ'্রীতি তাহার মধ্যে নহে। আপনার প্রতি আমার যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা 
আছে সে কথা আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই জানেন, অতএব আমার কোন আত্মীয় 
ব্যক্তি যে এপ কোন অন্যায় মিথ্যাবাদ প্রচার করিবেন তাহ! আমি সহজে বিশ্বাস 
করিতে পারি না ধাহার। আমার আত্মীয় নহেন তাহারা যে কি ভিত্তি অবলম্বন 
করিয়া এরপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারেন তাহাও আমি জানি না । যাহাই হৌক্‌, 
এ সকল সংসাররহস্ত সংসারেরই থাকুক আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার প্রীতিসম্বন্ধ 
হইতে আমাকে দূরিত করিবেন না । 

আমি যে কবে কলিকাতায় ফিরিব তাহার স্থিরত। নাই-_ এবারে বোধ হয় 
কিছু বিলম্ব হইবার সন্তাবন! আছে । বিবির* চিঠিতে খবর পাইলাম ইতিমধ্যে 
আপনাদের ওখানে তাহাদের নিমন্ত্রণ ছিল, আমি বিদেশে থাকিয়া বঞ্চিত হইয়াছি । 
আপনি আমার নূতন প্রকাশিত গল্পের বহিটা২ বোধ হয় পাইয়! থাকিবেন ৷ ছুই 
একটা ছাড়া তাহার সমস্ত গল্পই সম্ভবত; আপনি পূর্বেই পড়িয়াছেন। 


| ]-চিহ্নিত অংশ খণ্ডিত । বন্ধুত্]ভিমানী 
৬5. 7১, 1, [২০১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
19381190110] (11001811২08. 

€2100114. 

৫. ও 

মাননীয়ান্ু 


নীতুর১ অন্থুখ লইয়া পুনর্ধবার কাল প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়৷ আজ প্রাতঃ- 

কালে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় আছি । রাত্রে আবার আশুর২ নিমন্ত্রণে সামাজিক 

কর্তব্য পালন করিতে হইবে-_ আজ মধ্যাহ্ন যদি না যাইতে পারি মাপ করিবেন__ 

রাত্রের খণ দিনে পরিশোধ না করিলে আজ সন্ধ্যার সময় সভ্যসমাজে দর্শন দিবার 

যোগ্যতা থাকিবেনা । শনিবার অথবা সোমবারে কবে এবং কখন আপনার সময় 

হইবে একটু মনে করিয়া লিখিয়া৷ পাঠাইবেন-_ অগ্ঠকার অনুপস্থিতি অপরাধে 
ভবিষ্যতে দগ্তবিধান করিবেন না । 

আপনার 
 শ্রীরবীন্দ্নাথ ঠাকুর 


পত্রাবলী ৭ 


৫৫ 


তি 


মাননীয়ামু, 

বাড়িতে ব্যামে! লইয়৷ বড়ই উদ্দিগ্ন আছি । আজ আপনার ওখানে যাইবার 
বিশেষ চেষ্টা করিব যদি না যাইতে পারি নিশ্চয় জানিবেন বিপদে পড়িয়া যাই নাই। 
আমি আপনার কাছে অনেকদিন হইতে অপরাধী হইয়া আছি--_ মার্জনা করিয়া 
পুনর্ধধার 'গ্লীতিপ্রসন্ন চক্ষে দেখিবেন। ইতি 


আপনার 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও 
03০00111071 1,006 
[91117010016 
মাননীয়ানু, 


মিস্‌ ক্রিস্তিন বসনেক+ ফরাসী মহিলা, স্বদেশে অনেকদিন স্কুলের কাজে 
নিযুক্ত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে মেয়ে বিভাগে তিনি ছিলেন কত্রী। তার সতর্কতায় 
তার শ্িগ্ধ ব্যবহারে আমরা বিশেষভাবে সন্তষ্ট ছিলুম । ফরাসী শিক্ষা দেবার কাজও 
তার কাছ থেকে পাওয়া যেত । ছুর্ভাগ্যক্রমে আশ্রমের কারে সঙ্গে তার মনোমালিন্য 
হওয়াতে তিনি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন । শুনেছি আপনার বিদ্ভালয়ে কাজ খালি 
হয়েছে । একে যদি রাখেন তাহলে ম্বযোগ্য লোককেই পাবেন, একথা আমি 
নিঃসংশয়ে বলতে পারি । 

এই উপলক্ষে আপনাকে আমাদের আশ্রমে নিমন্ত্রণ করি। যদি কোনো 
অবকাশে আসতে পারেন তাহলে খুশি হব । ইতি ১৬।৬।৪০ 

আপনাদের 


1৬115, 1১, ৮. [২০ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
1/1 17381151) 11010161199 ২০৪৫, 
[০8155009.1 


৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 

পত্র-প্রসঙ্গ ॥ 

পত্রপ্রাপিকা সরল] রায় ( মিসেস পি. কে. রায়) কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের দশনশাস্ত্রের 

অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের সহধমিনী-- সেযুগের প্রগতিশীল বাণাঁলি মহিলাগণের 

অগ্রগণ্যার্ূপে পরিচিতা | স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতির ( ১২৯৩ ) বিশেষ উৎসাহী 

সদশ্যা। উক্ত সমিতি-কর্তৃক আয়োজিত মহিলা শিল্পমেলায় অভিনয়ার্থ একটি নাঁটিক! রচনার 

জন্য সরল] রায় রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন | রবীন্দ্রনাথ তার অনুরোধ রক্ষা করে “মায়ার 

খেলা” নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করে পুস্তকীকারে প্রকাশ করেন ( অগ্রহায়ণ ১৮১০ 

শকাব্দ ১৮৮৮ র ২২ ডিসেম্বর )। উক্ত পুস্তকের বিজ্ঞীপনে রবীন্নাথ জানালেন, 
“সখিসমিতির মহিল। শিল্পমেলাঁয় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি কর্তৃক 
মুদ্রিত হইল। ইহাঁতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প । মাননীয় 
শ্রীমতী সরল! রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তীহাঁকেই সাদর উপহাররূপে 
সমর্পণ করিলাম 1” 

সরল] রায় সম্পকিত আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ ২৩২, ২৪৩, ২৪৪। 

সরল] রায়কে লেখ! প্রথম ছয়খানি পত্র বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রমা-দতত সংগ্রহের 

অন্তর্গত । 


টাক ॥ 


পত্র/সংখ্যা 


১ ১ ১৩০১ আশ্রিন-কাতিক সংখ্যা সাধন] পত্রিকায় ( পৃ. ৩২৩-৪৭৩ ) রবীন্দ্রনাথ “মেয়েলি 
ছড়1” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার আরস্তেই লিখেছেন, 
“বাজলাভাষায় ছেলে তুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল 
হইতে আমি তাহ! সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম |% 
১৩০১-১৩০২ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকীয় রবীন্দ্রনাথ স্বীয় ভূমিকা ও মন্তব্যসহ 
ছেলেভুলানে। ছড়ার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন । 
মজুমদার লাইব্রেরি থেকে গগ্-গ্রস্থাবলী তৃতীয় ভাগ'রূপে “লোকপাহিত্য' নাষে 
পুস্তক ১৩১৪ | ১৯০৭ ] সালে প্রকাশিত হয় । 
উক্ত পুস্তকের বিশ্বভারতী নৃতন সংস্করণে পূর্বোক্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধটি “ছড়াসংগ্রহ'সহ সংকলিত দেখা যায় । 
প্রচলিত লোঁকসাহিত্য-পুস্তক-ধূত “ছেলেভুলাঁনে৷ ছড়1 ১” শীর্ষক প্রবন্ধটি পূর্বোল্লিখিত 
সাধন। পত্রিকার মুদ্রিত “মেয়েলি ছড়া” শীর্ষক প্রবন্ধেরই সামান্ত পরিবতিত রূপ। উক্ত 


হ 


পত্রাবলী : টীকা ৯ 


পুস্তকের দ্বিতীয় প্রবন্ধ “ছেলেভুলানো ছড়া ২*-এর আরস্তে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার প্রতি 

তাঁর আগ্রহের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন : 
“আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে কিন্তু ছেলেভুলানে। ছড়ার মধ্যে 
যে রসটি পাঁওয়। যায় তাহা শান্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে । সগ্াঃকর্ষণে 
মাটি হইতে ষে সৌরভটি বাহির হ্য়ু, অথব। শিগুর নবনীত-- কোমল দেহের যে 
নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহ।কে পুষ্প, ১ন্দশ, গোলাপজল, আতর বা ধূপের স্থগন্ধের 
সহিত এক শ্রেণীতে ভূক্ত করা যায় না। সমস্ত স্থুগন্ধের অ.পক্ষা তাহার মধ্যে 
যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানে। ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি 
আদিম সৌকুমার্ম আঁছে-- সেই মীধূর্যটিকে বাপ্যরস নাম দেওয়] যাইতে পারে । 
তাহা তীত্র নহে, গা নহে, তাহ! অত্যন্ত শ্িপ্ধ, সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন | 
শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকু্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়াসংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইযাঁছিলাঁম।” 


২ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রর অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়। 
১ সাহাজাদপুর । শাহজাদপুর । পাবনা জেলার উল্লাপাড়া রেলস্টেশনের চর ক্রোশ 


দক্ষিণে ফুলঝোর বা হুড়াসাগর নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম । রবীন্দ্রনাথের 
পৈতৃক জমিদারির মধ্যে এই সাহাজাদপুরই ছিল আকারে আয়তনে সব চেয়ে বড়ো । 
দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকারীরূপে সাহাজাদপুরের মালিক হন তাঁর মধাম পুত্র 
গিরীন্নাথ ঠাকুর ( ১৮২৭-১৮৫৪ )। গিরীন্্রনাঁথের পুত্র গুণেন্্রনাথ (১৮৪৭-১৮৮১ ) 
তার তিন নাবালক পুত্র-- গগনেন্দ্র, সমরেন্্, অবনীন্দ্রকে রেখে লোকান্তরিত হলে পর 
নাবাঁলকদের পক্ষে উক্ত জমিদারি পরিচালনার ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথের উপর । 
জমিদরি দেখাঁশোনাহ্ত্রে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সাহাঁজাদপুরে আসেন ১৮৯*-এর 
জানুয়ারি মাসে । সেই থেকে পরবর্তী ছয়-সাঁত বছর তিনি সেখানে কিছুদিন পর পর 
গিয়েছেন এবং বাঁস করেছেন । “পাহাজাদপুরে আমাদের একটা বাঁড়ি আছে” বলতে 
রবীন্দ্রনাথ সেখানকার কুঠিবাঁড়ির কথাই বলেছেন । এই বাড়ির সঙ্গে তার অন্তরের 
যোগ কিরূপ গভীর হয়েছিল তার “ছিন্নপত্র” গ্রন্থের একা ধিক পত্রে তার পরিচয় উজ্জ্বল 
হয়ে আছে । এই বাড়িতে বসে ১৮৯৩ সালের ৭ জুলাই ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্সিরাকে একখানি 
চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 
"অনেকদিন বোটে থাকার পর সাঁজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো-_ একটা 
যেন নুতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়__ যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর 
প্রসারণ করবার জায়গ। পাওয়া মানুষের মানসিক হখের ষে একট! প্রধান অঙ্গ 
সেটা হঠাধ আবিষ্কার করা যায় |... আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন 
প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে বসে জানল থেকে খালের উপরকার 


১৩ 


৪ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


নৌকাঁশ্রেণী, ওপারের তরুমধ্যগত গ্রাম এবং ওপারের অনতিদৃরবর্তা লোকালয়ে 
মু কর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি ।” 

এই সাহাঁজাঁদপুরে বসেই তিনি “পোস্টমাস্টার” ও “ছুটি” প্রভৃতি গল্প লিখেছিলেন । 
এক সময়ে (১৮৯৭) তাকে সাঁজাদপুর ছেড়ে চলে আসতে হল যখন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
নাবালক তিনপুত্র-_ গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র-- সাবালক হয়ে তাঁদের সাঁজাদপুরের 
জমিদারি নিজেরা বৃঝে নিলেন। আযৌবন পল্লীর দুঃখস্থখ নিজের চিন্তাভাবনার 
বিষয় করে তুলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সেই তীর স্বপ্নের পল্লী সাহাজাদপুর ছেড়ে আসার 
সময় তাঁর মনে কতখাঁনি বেজেছিল তাঁর নিদর্শন আছে “ঠেতালি” কাব্যের একাধিক 
কবিতায় । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : “যাত্রী”, “স্বার্থ” “শান্তিমন্ত্র” কবিতাগুলি | 
১৩০৩ সালের ১১ শ্রাবণ শেষোক্ত কবিতায় তিনি বলেছেন, 

কালি আমি তরী খুলি লোকালয় মাঝে 

আবার ফিরিয়া যাৰ আপনার কাঁজে-_ 

হে অন্তর্ধামিনী দেবী ছেড়ো না আমারে 

যেয়ো না একেলা ফেলি জনতা পাথারে 

কর্মকোলাহলে 1" 

বিরোধ উঠিবে গজি শতফণ। ফণী 

তুমি মৃছুমন্ত্রে দিয়ো শাততিমন্ত্র ধবনি-- 

স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা বলো কানে কানে 

আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাবখাঁনে ! 
পতিসর যাবার পথে তিনি আর-একবার মাত্র সাহাজাদপুরে গিয়েছিলেন । ১৩০৪-এর 
৮ আশ্বিন । সেদিন তার বহুদিনের প্রিয় সেই কুঠিবশড়িতে বসে প্রাচীন পদকর্তাদের 
অনুকরণে লিখলেন তার বিরহসংগীত-_ 

ভালোবেসে সখি নিভৃত যতনে 

আমার নামটি লিখিয়ো, তোমার 
মনের মন্দিরে | 


২ লোকসাহিত্য পুস্তকের দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, “ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন 


প্রদেশ হইতে সংগ্রহ কর হইয়াছে ; এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক 
উপভাষ। লক্ষিত হইবে |” 


১ ইন্দিরা দেবী 
২ বিচিত্রগ্প, প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ । ১৩০১ সাল [ ৫ অক্টোবর ১৮৯৪ |, প্রথমভাঁগে 


সাতটি ও দ্বিতীয়ভাগে আটটি গল্প মুদ্রিত! সব কটি গল্প ১২৮৯-১৩০১ সালের 'সাঁধনা, 


মাসিক পত্রে প্রকাশিত । 


পত্রাবলী : টীকা ১১ 


৫ ১ রবীন্তানাথের বিশেষ সেহাম্পদ ভ্রাতুপ্ুত্র, দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয়পুত্র নীতীন্ত্রনাথ। 
২ আশুতোষ চৌধুরী 

৭ ১ 1৬1155 01111501009 309550160 ১৯৩৫-এর অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতান শ্রীতবনের 
প্রনেত্রী-রূপে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুলারে প্রভাভকুমীর মুখোপাধ্যায়ের 
সহধমিণী সুধাময়ী দেবী মাস-ছুয়েক মিস বসনেকের কাঁজে সহায়ত করেন । 
১৯৪০-এর প্রথম দিকে মিম্‌ বস্নেক শাততিনিকেতন থেকে বিদায় গ্রহণ কবেশ। রবীন্দ্রনাথ 
তাকে পুনরায় ফিরে আসার জঙ্য অন্থরোধ করেছিলে বলে জানা যায়। 1/£5৮৪- 
/107217 1$61/5-এ লিখিত ইয় : “৬০ 10016 [9 8101)0011709 1110 169161180101) 
91000511816 7309587760 ..3116 19865 10917170 [161 21) 011091201% 011111211 


10010 06 5815105 2001 711] ০ ৮০1৮ 0108] 10 1601956 1161 


গাহস্থ্য-নাট্যসমিতি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পরাস্ত পেত তপতি তিল 0২ 4 ৮] 
রহ 

বৃ 

ন্‌ 


উজ এড বে হাকেছ্ছে নিত টিটি সেতার বেসি সপ ৮০ 
এনিকারাদ এ গা /75ষাীতও টুল । নে টা 

টি 17০ রাভিতনোধু ৯ লমাধ ইত না পা | ০৮ 
এ 1514 ক (৯ পগ্ষিত) সিজপলততী জি কী 5/4/মিতে বে 
পে ৮15 শেক পানা. » টা ধু উট মেলি তে ২০০ র্ 

হি 8 /লি হেসে" ১: মর ৮10 ০৯ পি 65০ হি 


৮1 জিপি 55 নানি ঠিক ৯ ভাসা 
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টি ৬৭ ৮ প্যারা চি ৮ 18 মিতার রা 
| চারবার লব ৪ 7 রর রিশা ৫ টা **" রন ১২ শষ . 
4 রে পা 3. নু 
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রাড ৮ ক পা $ রা এ ত কিদিত। এ ০০ ১ 
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এসপি, রঃ 
লস বা 4 


পু র্‌ কু? | সনি এগ রো টং, পিক ! 8, গে ] 
দি উ ও এনে 4১ 8 পু ৪ ৫7 রি ৮৮ ঠে; 
ল 

৫.1 ১ পছ ০ রং ২? এসটিস্রিত 4 সৎ নর ধসের ক ৩৩০ 
অপ পু রি টি রর রা ২ ১ কা কা খত 21 ১ এয 
গাছ, 2 সাঠিশ 18 ক 


টা 


8 
সট 


৮? ত পীপ (এত ৪ টা ১ কী, নি 


ৰ ০১৭ চরে ৮. 
(। গে, পেল ঠে 3 উদ তের জিত খল পিক) জী ৯4 
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| ই ৬৩ 
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গাহস্থয-নাট্যসমিতি'র নিয়মাবলী : পাওুলিপিচিত্র 
শান্তিনিকেতন রবীনদ্রভবন-সংগ্রহ 


গা্ম্থা-নাট্যসমিতি 


প্রথম প্রস্তাব লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়-__ 
নামকরণ-_ গাস্থ্য-নাট্যসমিতি | 

দ্বিতীয়। অভিনেতৃমভা দশজন-_ 

তৃতীয় ।-- কমিটি পঞ্চ। সভাপতি ও কার্য্যাধ্যক্ষসমেত। 


চতুর্থ । 


পঞ্চম | 


ষ্ঠ। 


সপ্তম | 
অষ্টম । 


নবম । 
দশম | 


তিনজনে কোৌরাম। তন্মধ্যে প্রেসিডেন্ট অথবা সেক্রেটারীর উপস্থিত 
থাকা আবশ্যক । 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__ সভাপতি 

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ কাধ্যাধ্যক্ষ । 

সতাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 

স্ুরেক্্নাথ ঠাকুর__ 

প্রমথনাথ চৌধুরী । 

অভিনেতৃসভাদিগকে নাসিক ৫ টাক! টাদা দিতে হইবে । অপর সাধারণ- 
দিগকে মাসিক ছুই টাকা । 

কেহ এককালীন একশত টাকা দান করিলে মুরুবিব সভ্য হইতে পারিবেন 
(ক) কমিটি ও অভিনেতৃসভ্য বাতীত অন্য মুরুবিব সভ্যদিগকে টাঁদা দিতে 
হইবে না! 

(খ) মুরুবিব সভ্যর! খরচ দিয় স্রেজ লইয়! যাইতে পারিবেন । স্টেজ 
এক মাসের অধিক রাখিতে পারিবেন ন। | বৎসরে একবারের অধিক 
ষ্টেজ এক ব্যক্তি লইতে পারিবেন! । 

মুরুবিব সভ্য ব্যতীত আর কাহাকেও স্টেজ দেওয়া যাইবে না । 

অভিনয়ের পূর্ব কমিটি একজন ষ্টেজ ম্যানেজর নির্বাচন করিবেন উল্ত 
ষ্রেজ ম্যানেজর অভিনয়ের অংশ নিদ্ধারিত করিয়া দিবেন। কোন 
অভিনেতৃসভ্যের আপত্তি গ্রাহ্ হইবে না । 

মাসের প্রথম রবিবারে কমিটির অধিবেশন হইবে | 

কমিটি হিসাব পরিদর্শন করিবেন । 


একাদশ | কাধ্্যাধ্যক্ষ কোষাধ্যক্ষের কাজ করিবেন । 


দ্বাদশ । 


কার্ধ্যাধ্যক্ষের ভবনে সভার অধিবেশন | 


৯৬ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


্রয়োদশ । তিনজন সভ্যের আবেদন অথবা সেক্রেটারির অভিপ্রায়মতে সাধারণ 


সভা আহুত হইবে । 


চতুর্দশ । দশজনে কোরাম । 

পঞ্চদশ । ্টেজ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সেক্রেটারির জিম্বায় থাকিবে । 

ষোড়শ । সাধারণ সভার অধিকাংশের মতে আইন পরিবতিত হইতে পারিবেক । 
সপ্তদশ । অভিনয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত কমিটির দ্বারা সাধিত হইবে | 

অষ্টাদশ | কমিটির বিনা আদেশে অভিনেতৃসভ্য ব্যতীত আর কেহ অভিনয় বা 


আখ ডার সময়ে স্টেজের নেপথ্যে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না । 


উনবিংশ । কমিটি অভিনয়ের আবশ্যক উপলক্ষে বিনা টাদায় সাময়িক অভিনেতৃ 


২০ | 


২১ । 
২২। 
২৩। 
6 । 


৫ | 
২৬। 


২৭। 
১৮। 
২৯। 
৩০ | 


সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন । 

অভিনেতৃসভ্য ও জন ও সাধারণ সভ্য একজন বন্ধুর জন্য কমিটির 
নিকট হইতে টিকিট পাইতে পারিবেন । 

বিনা টিকিটে প্রবেশাধিকার নাই । 

কমিটি নিমন্ত্রণটিকিট জারি করিবেন । 

চাদা ২ মাসের অধিক দেয় হইলে সভাভবনে প্রকাশিত হইবে । 

৩ মাসের অধিক চাদ! দেয় হলে প্রতি মাসে চারি আন দণ্ড দিতে 
হইবে । 

এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করা হইবে । 

বিশেষ কারণ দেখিলে কমিটি কাহারে! টাদা। কমাইতে বা অব্যাহতি 
দিতে পারিবেন । 

কমিটি সভার সাহায্যাদি দান গ্রহণ করিতে পারিবেন । 

কমিটি সভ্য নির্বাচন করিবেন। 

কমিটি অনরারি সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন । 

মুরুবিবসভ্যগণ অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সভ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন । 


পরিচয় প্রসঙ্গ ॥ 


জোড়ান্সাকে। ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্মের সাত বছরের মধ্যে বাংলা নাট্যশালার ছার 
প্রথম উদ্ঘাটিত হয়। এ সম্পর্কে গণেন্দ্রণাথ ঠাকুরকে লেখা মহধি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের 
নিম়োদধূত পত্রখানি বিশেষভাবে উখেল্লেযাগ্য | ১৭৮৮ শকের ৪ঠ1 মাঘ (১৬ জানুয়ারি ১৮৬৭) 
কালীগ্রাম থেকে মহষ্বিদেব লিখছেন, 


“প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ, 

তোমাদের নাটাশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্ধা-ন্বারা অনেকের হৃদয় 
নৃত্য করিয়াছে, কবিত্বরসের আম্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্ি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ 
আমোঁদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত 
হইবে । পূর্বে আমার সহ্ৃদয় মধ্যম ভায়ার [ গিরীক্্নাথ ] উপরে ইহার জন্য আমার 
অনরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে । কিন্তু আমি স্সেহপূর্বক তোমাকে সাবধান 
করিয়া দিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন ফ্োষে পরিণত না হয়। সন্ভাবের 
সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

ইতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মমণঃ, 


জীবনস্বতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
তাহার | গণেন্্নাথের ] ভারি একটি প্রভাব ছিল । সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব । 
তিনি আপনার চারিদিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাধিতে পারিতেন।” 


গণেন্্রনাথের ছোঁটে। ভাই গুণেন্্রনাথ [ গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্ত্রের পিতা! ] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 

লিখেছেন, 
“তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়বন্ধু, আঞিত- 
অন্থগত অতিথি-অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল গুঁধার্ধের দ্বারা বেন করিয়া 
ধরিয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বীধা 
ঘাটে মাছ ধরিবার সভায়, তিনি মৃত্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিরাজ করিতেন । সৌন্দর্য- 
নোঁধ ও গ্ণগ্রাহিতাঁয় তাহার নধর শরীরমনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত। নাট্য- 
কৌতুক আমোদ উৎসবের নানা সংকল্প তাহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের 
চেষ্টা করিত ।"*” 


আমাদের অনুমান আলোচ্য “গাহস্থ্য নাট্য সমিতি” এবং “ঘরোয়া” গ্রস্থে অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর -বর্ণিত প্ড়ামাটিক ক্লাব” অভিন্ন বন্তু। 'ড্রামাটিক ক্লাবের জন্ম ১৮৮৮ খুস্টান্বের নভেম্বর 
মাসের পরবর্তী কোনো এক সময়ে বলে মনে হয়। 


১৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“ইতিমধে) আমরা বড়ো হয়েছি, স্কুল ছেড়েছি, বিরেও হয়েছে । আমার আর সমরদার 
| সমরেন্দরনাথ ] বিয়ের দিন রথী [ রখীন্দ্রনাথ ] জন্মায় । তারপর এক 'ডামাটিক ক্লাব 
স্ষ্টি করা গেল। রবিকাঁকা খাস বৈঠকে ব্রাউনিং পড়ে আমাদের শোনান, হেম ভু 
| বাল্পীকি-রামায়ণ-অন্থুবাদক হেমচত্দ্র ভট্টাচার্য ] রামায়ণ পড়েন। সাহিত্যের বেশ 
একট] চর্চা হত। নানা রকমের এ বই সে বই পড়া হয়। 
একবার ড্রামাটিক ক্লাবে “অলীকবাবু, অভিনয় হয়। “অলীকবাবু, জ্যোতিকাকা 
মশায়ের [ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ] লেখা, ফরাসী গল্প, মোলেম়ারের একটা নাটক থেকে 
নেওয়া । সেই ফরাঁপী গল্প, উনি বাংলায় রূপ দ্িলেন। অত তো! পাক] লিখিয়ে 
ছিলেন, কিন্তু ফরাসী ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। নয়তো “হ্মাজিনী' কি 
আমাদের দেশের মেয়ে ? এই অবস্থায় আমরা যখন প্লে করি রবিকাকা তো অনেক 
অদল-বদল করে দিয়ে ফরাসী গন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। এইখানেই হল রবিকাকার 
আর্ট ।*.. তা ছাড়া তখন মেয়েই বা কই আাকটিং করবার । তাই 'হেমাজিনী?কে 
আর বেরই করলেন না। সেবারে লেখায় কতকগুলো এমন মজার ডায়লগ ছিল, সেই 
স্টেজকপির পিছনেই উনি লিখেছিলেন বাড়তি অংশটুকু । ভারি অদ্ভুত অভ্ভূত 
ডাঁয়লগ সব ।-** এই নাটকেই প্রথম সেই গানটি হয়, রবিকাঁকা তৈরি করে দিলেন, 
আমর! অভিনয়ের পর সবাই স্টেজে এসে শেষ গাঁনটি করি__ 
'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল 
ভবের পন্মপত্রে জল 
সদা করছি টলমল । 
গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচও চলেছিল আমাদের । কী যে জয়েছিল অন্তিনয় তাঁ কী বলব । 
কিন্ত এ রাঁধানাঁথের গানই হল আমাদের কাল । 
রাধানাথ দত্ত বলে একটি লোক প্রায়ই এখানে আসতেন, মদটদ খাওয়া অভ্যেস ছিল 
তাঁর। তীর মুখে একট] গান শুনতুম, জড়িয়ে জড়িয়ে গাইতেন আর ছড়ি ঘুরিয়ে 
চলতেন। আমি ভাবলুম, এই ঠিক হবে, আমিও মাথায় চাঁদর জড়িয়ে ছড়ি ঘোরাতে 
ঘোরাতে রাধাবাবুর হুবহু নকল করে স্টেজে ঢুকে গান ধরলুম-_ 
“আম কে তোরা যাবি লো সই 
আনতে বারি সরোবরে ।) 
এই ছুই লাইন গাইতেই চারিদিক থেকে হাঁততালির উপর হাততালি। রাধাবাবুর 
মুখ গম্ভীর । সবাই খুব বাহবা দিলে । রবিকাক মহা খুশি,--* 
রাধানাথ দত্ত গেলেন ক্ষেপে । তিনি বাঁড়ি বাড়ি, এমন-কি আমার শ্বশুরবাড়ি পর্যস্ত 
গিয়ে রটালেন যে ছেলেরা সব বুড়োদের নকল করে তামাশা করেছে। সবাই অনুযোগ 


পরিচয় প্রসঙ্গ ১৯ 


অভিযোগ আনতে লাগলেন । এ তো বড়ো বিপদ হল। কী করে তাদের বোঝাই যে 
আমরা কেউ আর-কারো! নকল করি নি। তীর! কিছুতেই মানতে চান না। আমাদের 
মন গেল খারাঁপ হয়ে। রবিকাকা বললেন, দরকার নেই আর ডামাটিক ক্লাবের, 
এ তুলে দাও ।, পরের প্লে “বিসঙ্জন' হবে, সব ঠিক, পাট আমাদের মুখস্থ, সিন আকা 
হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ড্রামাটিক ক্লাব তুলে দেওয়া হল ।” 

রবীন্দ্রনাথ 'গারস্থয নাটা সমিতির যে নিয্মাবূলী বা সংবিধান বচন! করেছিলেন১ সে 
অনুসারে কোনো প্রতিবেদন বা অঙ্গরূুপ কোনে! কাঁধবিবরণী লিপিধদ্ধ হয়েছে বলে 
আমাদের জানা নেই। তাঁর কারণ সম্ভবত এই যে, ড্রামা্ক কাব বা গার্ধস্থা নাট্য 
সমিতির আফু খুব তজ্প পিনের মধোই নিঃশেষ হয়ে ধায়, ফলে এর সম্পর্কে ধারা- 
বাহিকভাবে কোনো চিন্তাধারা আর গড়ে উঠতে পার নি, যেযনটি হতে পেরেছিল 
পরবতীকালে "খামখেয়ালী সভ।'র অনুষ্ঠানগ্ুলিতে ( ১৩০৩ )। 


১ বধীল্পভবনে সংগৃহীত রবীন্-পাওলিশি অভিজ্ঞান : ২২৮ 


স্কৃত প্রবেশ 
ংস্কত পাঠ্য রচনাদর্শের খসড়া 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


স্কৃত প্রবেশ 


প্রথম পাঠ 
কাকঃ কৃষ্ণ) শ্যামা লতা । মধুরং ফলং%*। 
মুখরঃ শুকঃ। নদী প্রবল! শীতলং জলং*। 
খঞ্জঃ কাতর; । পূর্ণা গঙ্গা । পুষ্পং পাটলং*। 
সপঃ ক্রুদ্ধঃ। তারকা শ্লানা । উজ্জবলং ভূষণং। 
উজ্জল; পাবকঃ। জননী ধীরা। প্রচুরং ভোজনং। 
স্থলঃ কাঁয়ত। ছিন্না শাখা । বনং তুর্গমং | 
শশঃ ক্ষীণ? । কন্যা মুখরা | হ্ৃদয়ং সদয়ং। 
গভীর সাগর! তুর্বল৷ নারী । কোমলং কমলং। 
চঞ্চল; কুরঙ্গঃ উষ্ষ! সিগ্ধা । তীক্ষং শল্ত্ং । 
বিশালঃ শাল? । ভীষণা সিংহী। গাত্রং কঠিনং। 


₹১। উল্লিখিত পাঠে কোন্‌ শব্দগুলি বিশেধা ও কোন্গুলি বিশেষণ 
তাহ) প্রশ্ন দ্বারা ছাত্রদের নিকট হইতে বাহির করিতে হইবে। 

₹২। কৌন্‌ শবগুলি কোন্‌ লিঙ্গ তাহ] ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে । 

*৩ | বিশেষা বিশেষণের লিঙ্গ একই হইয়া থাকে তাহ। |শক্ষকের 
ইঙ্গিত অনুসারে ছাঞগণ বাহির করিবে। 


শান্তিনিকেতন ব্রন্ষচধাএম বিদ্যালয়ের সংস্কতাধাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েদ 
মন্তব্য প্রতি পৃষ্ঠার পাঁদটীকায় দেওয়া! গেল :__ 


প্রথম পাঠ 
* মধুরং ফলং; শীতলং জলং ; পুষ্পং পাটলং ইত্যার্দি। শেষের অন্ুম্বারগুলি “ম্‌” 
হইবে। মধুরং ফলম্‌। 
*১। উল্লিখিত পাঠে ইত্যাদি। আমার বোধ হয়, ইার পূর্বের, “বিশেষ্য বিশেষণ” 
কাহাকে বলে তাহা লিখিয়! দিলে অথবা শিক্ষককে তাহা বুঝাইতে বলিয়!' দিলে মন্দ 


হয় না। 
*২-৩ | বিশেষ্য বিশেষণের লিঙ্গ একই হইয়া থাকে-- “বিশেষ্কের যে লিঙ্গ বিশেষণেরও 


সেই লিঙ্গ হইম্না থাকে ।” 


২৪ .. রবীন্দ্বীক্ষা-১৫ 
পাঠচষ্চা |* 
১। নিয়লিখিত শব্দগুলি সংস্কৃতে কিরূপ আকার ধারণ করিবে লিখ ।-_ 
মেঘ ( পুং), চন্দ্র ( পুং), চিত্ত (ক্লীং ), মন্ত্র ( পুং), অঙ্গ (ক্রীং ), কপ্পুর 
(ক্রীং), আসন (ক্লীং ), পাদপ (পুং), কপোল ( পুং), ললাট (কব্লীং), গজ 
( পুং), ক্অঙ্গার ( ক্রীং ), চিবুক (ব্লীং ), বালক ( পুং), *শকট ( ক্লীং), রথ 
( পুং), দ্বার (্লীং ), দেব (পুং), কুসুম ( ক্লীং ), পথিক (পুং), ইন্দ্রিয় (ক্লীং), 
ফেন ( পুং), পদ (ক্রীং ), অনল ( পুং ), মাংস (ক্রীং ), মূর্খ (পুং), কষ্ট (ব্লীং), 
ক্লেশ ( পুং), হন্ম্য ( ্লীং ), *সৌধ ( পুং ), আভরণ (ব্লীং )। 


২। সংস্কৃত কর :__ 
কৃষ্ণ সর্প । প্রচুর ফল। ক্ষীণ কুরজ | 
পাটল কমল। উজ্জল ্ধ্য । কঠিন শাল। 
মুখর নারী ! পাঁটল উষা। প্রবল সিংহী | 
কোমল গাত্র। শীতল বন। ধীর কন্যা । 
প্রবল গঙ্গা । কৃশ খপ্তী | সিদ্ধ জল। 
চঞ্চল শশ। গভীর নদী। শীতল গাত্র। 
কঠিন শস্ত্র। ছিন্ন পুষ্প। 


₹৩। নিম়ুলিখিত শব্দ হইতে বিশেষ্য বিশেষণ নিব্বাচন কর, কোন্‌ 
শব্দগুলি কোন্‌ লিঙ্গ তাহা লিখ এবং বিশেষ্য শব্দগুলির সহিত উপযুক্ত বিশেষণ 
যোজন কর :-_ 

কোকিল: । বাপী। প্রশস্ত। কেশঃ। ক্ষীণ। ন্বজনঃ। শ্বেত। সভয়। 
রাজ্ঞী। চঞ্চল। সদয়। বাণী। মহী। মধুর। শুরঃ। উর্বর । সপাঁ। ষণ্ডঃ। 


পাঠচচ্চা 

*১। অঙ্গার, শকট এবং সৌধ-_ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলি্গ উভয়লিজেই ব্যবহৃত হয়। 
একটিমাত্র "লিঙ্গ লিখিয়! দিলে ছাত্রের! তাহাই লিখিয়! রাখিবে। 

*৩। আমার বোধ হয় বিশেষণ শব্দগুলির তিন লিলের রূপ দিয়! দিলে ছাত্রদের 
স্থবিধা হইবে। বিভুক্কিহীন প্রাতিপদিক দেখিয়া! লিঙ্গ নির্ণয় করা তাহাদের পক্ষে শক্ত 
হইবে। পক্ষান্তরে, তিনটি রূপ দিয়া দিলে, বিশেষণ শবের নিজের যে কোন লিঙ্গ নাই, 
প্রকারান্তরে তাহাও তাহাদিগকে বুঝাইয়। দেওয়! হইবে । 


গ্ুখাসী ৮৯ পিত উঠি ভিন পেগ্মরগ জর ॥.. 
বিকট চি), : ট্যাগ বনঠ। ধনুর জল ভিন) গী পপ্ ধন ভি 
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নিব ॥ 
৮  বরশহ, ইুাসহ পি হসশিত 


সংস্কৃত প্রবেশ ২৫ 


শোভন । ভীষণ । ক্রুর | খজ্জুরঃ। ছুগ্ধংম্]| প্রদীপঃ। দীর্ঘ । পক। কাননং্‌ম্)। 
রজনী । মনোহর । স্ুশীল। ঘোর। মলিন। কর্দমঃ। পুত্রঃ। সেন] 
ছিন্ন। প্রবল। তৃণধূম্]। দরিদ্র! মসী। ছিন্ন। প্রভৃত। সজল। 
কৃষ্ণ। মেঘঃ। 

৪। নিয়লিখিত বাকো যেগুলিতে ভূল আছে সংশোধন কর 1 

সভয়ং কুরঙ্গঃ। চঞ্চলঃ সিংহী । ছুর্ববল। খঞ্জঃ। উজ্জ্রল* প্রদীপ; ছিন্নঃ 
খজ্ভরঃ। ভীষণা রাজ্জী। প্রবলা ব্যাজ | ব্যাকুলং বাণা। বিমলা গাত্রং মূ] 
ছিন্নঃ শালঃ। নঅং শাখা । শীতল? ছায়া! বিমা তারকা । চঞ্চলং পাবকঃ। 
কৃশা কায়ঃ। ব্যাকুলঃ শশঃ | পুর্ণঃ লতা । মধুরং পবনঃ। ক্রুরা বালক: । 
ছুর্বলা জননী । ক্রোধনা শুকঃ। চঞ্চলঃ সাগর:। বিমল! কমলং[ম্]। 


প্রশ্বোতর* 


অপি কাক? শ্বেতঃ? নহি। কাকঃ কৃষ্ণ । ন তু শ্বেতঃ। 
ননু মূকঃ শুকঃ ? ন হি; মুখরঃ শুকঃ। ন তু মুকঃ। 
*কিম্থিধঃ সর্পঃ ? সর্পঃ ক্রুদ্ধ ন তু শাস্তঃ। 

মান; কিং পাবকঃ ? নহি; উজ্জ্বলঃ পাবকঠ ন তু ম্লানঃ | 
কায়ঃ কিং শীর্ণঃ ? ন হি; কায়ঃ স্থুলঃ; ন তু শীর্ণ; । 

অপি শশঃ পুষ্টঃ? ন হি; শশঃ ক্ষীণঃ, ন তু পুষ্টঃ। 

সাগরঃ কিম্বিধ; ? গভীর; সাগর: । 

কুরঙ্গঃ কিং স্ুস্থিরঃ ? ন হি; চঞ্চলঃ কুরঙ্গঃ ন তু সুস্থিরঃ | 
ননু শালঃ ক্ষুদ্রঃ? বিশাল? শাল? ন তু ক্ষুদ্রঃ। 





গ্গ্রশ্োতর 


*কিংবিধ: সর্প: ? ইত্যাদি 
অপি সর্প: ক্ুদ্ধ: শাস্তো বা? সর্প: ক্রুদ্ধ ন তু শাস্তঃ | 
কিন্িধ__ কিং বিধ। এখানে বলঅন্তঃস্থ। 
বনং স্থগষং দুর্গযং বা? ছুর্গষং নহি বনং 
বনং স্থগমং ন হি ছুর্গমম্‌। 


১৩১০ 


রবীন্দ্ববীক্ষা-১৫ 


কিম্বিধা লতা ? লতা শ্যাম! । 

নন্ু নদী ক্ষীণ] ? নদী প্রবলা, ন তু ক্ষীণা। 

অপি গঙ্গা শুষ্ষা ? শুফা! নহি গঙ্গ। পুর্ণ তু । 

কিম্বিধা তারক ? উজ্জ্বল! ন হি তারকা, ম্লানা তু । 

*অশাস্তা কিং জননী ? অশান্ত ন হি জননী, ধীর! তৃ। 

শাখা কিন্ধিধা ? শাখা ছিন্না । 

অপি কন্যা মুখরা, বিনীতা বা? বিনীতা ন হি কন্তা, মুখরা তু । 
অপি নারী সবলা, ছুর্ববল? বা ? নারী দুব্বলা, ন তু সবলা। 
কিম্তিধা উষবা? উষা স্িপ্ধা, ন তু তণ্তা। 

অপি সিংহী ভীষণ। শান্তা বা? সিংহী ভীষণা, ন তু শাস্তা | 
ফলং কিং মধুরং তিক্তং বা? ফলং ন হি তিক্ত মধুরং তু। 

অপি জলং শীতলং তপ্তং বা ? জলং শীতলং ন তু তপ্তম্‌। 

নন্গু পুষ্পং পাটলম্‌ ? পুষ্পং ন হি পাঁটলং, নীলং তু । 

কিন্বিধং ভূষণম্‌ ? উজ্জলং ভূষণং ন তু ম্ানংূম্]। 

অপি ভোজনং স্বল্সং প্রচুরং বা? ভোজনং প্রচুরং ন তু ব্বল্পম্‌। 
বনং স্থগমং ছুর্গমং বা? বনং স্ুগমম্। ছুর্গমং ন হি। 

কিন্িধং হদয়ম্‌ ? হৃদয়ং সদয়ং ন তু নিন্য়ম্‌। 

অপি কমলং কঠোরং কোমলং বা? কমলং কোমলং ন তু কঠোরম্‌। 
কিন্বিধং শ্রম? শস্্রম্‌ তীক্ষম্‌। 

গাত্রং কিন্বিধম্‌? গাত্রং কোমলং, ন তু কঠিনংম্]। 


*অশাস্তা কিং জননী ? কিম্‌ ধীরা জননী? 


অধীর! কিং জননী ? অপি অধীরা জননী ? 


সংস্কৃত প্রবেশ ২৭ 


দ্বিতীয় পাঠ 
নৃতনে ঘটঃ বৃক্ষো ভগ্ন হিংস্রো নকুল: 
মধুরে বঙ্কার: নরো মগ্নঃ বৃদ্ধো যবনঃ 
ভীষণো গজঃ প্রসন্নে। জনক: মার্জারো লোলুপঃ 
শাস্তো বালক: দরিদ্রো দাস: *সরসো! ডালিম: 
বামে হস্তঃ রুষ্টো ব্রাহ্মণ: সশক্ধো ঢৌল। 
পণ্ডিতো! রুগ্রঃ সৌধো ধবলঃ 


এই পাঠে যে শে বর্ণের পূর্বেব বিসর্গসমেত অকার ওকার হইয়া গেছে 
শিক্ষক ছাত্রদিগকে প্রথমে তাহার তালিকা করিতে বলিবেন। তালিকা হইলে 
ছাত্রদিগকে তাহ! বর্ণমালার পূর্বাপর অনুসারে সাজাইতে বলিয়া! দিবেন । 


পাঠচচ্চ। | 


ক। উল্লিখিত পাঠের বিশেষ্য বিশেষণ নিণয় কর। 

খ। বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ এবং যর ল ব হ পরে থাকিলে 
অকার ও তাহার পরবস্তী বিসর্গ কি হয়? 

গ। উপরের বিশেষ্য বিশেষণ যে ভাবে সজ্জিত আছে তাহ উল্ট। করিয়া 
লেখ । অর্থাৎ যেখানে বিশেষের আগে বিশেষণ আছে সেখানে 
বিশেষণ১ আগে দিয়া বিশেষ্য পরে লিখিবে এবং যেখানে বিশেষ্য 
আগে আছে সেখানে বিশেষণ আগে দিয়া বিশেষ্য পরে দিবে। 


দ্বিতীয় পাঠ 
*সরসো ভালিমঃ 
সরসং ডালিম্ম ডালিম: বৃক্ষ: 
বা ডালিম্ম-ুফল 
সপব্রো ডালিম: 
১ বিশেষ্ত 
২ বিশেষণ 


অনবধানতাবশত “বিশেষা” স্থলে বিশেষণ? এবং “বিশেষণ” স্থলে “বিশেষ্য” লিখেছেন 


২৮ রবীন্তববীক্ষা-১৫ 


ঘ। সংস্কৃত কর :__ 

ভীত গর্দভ। ছিন্ন জাল। (ক্লীং) প্রখর নখ। 

বৃদ্ধ গোপ। নীরব ঝিলীক। (ঝি'ঝি') গভীর নিদ্রা । 
স্নীল গগন | (ক্লীং) ভীষণ বঞ্ধা। পক বিশ্ব (ক্লীং) 
শাস্ত পবন । শুভ দশন। শুফ বীজ । (ক্লীং) 
প্রফুল্ল মাধবী । রক্ত ছুকুল। (ব্লীং) ছুঃসহ ভার। 

ক্লান্ত ঘোটক। রুষ্ট দেবতা । (ক্ত্রীং) প্রবল ভয়। ( ক্লীং ) 
দরিদ্র জালিক। (জেলে) ধুসর ধূম। নিজীব মণ্ডুক। 
পিঙগল জটা। প্রচুর ধান্য। (ক্লীং) পবিত্র মন্দাকিনী। 
বিকীর্ণ যব । বিপুল রাষ্ট্র । (ক্লীং পুং) মধুর বীণা । 

ভগ্ন যান। (ক্লীং) প্রশস্ত ললাট । (ক্লীং ) ধবল হংস। 

নির্দয় রাক্ষস। প্রবল লোভ। তীব্র হলাহল। (ক্লীং পুং) 
গভীর রাত্রী। (ত্রি) বিষগপ্ন বীর। নিদারুণ হিংসা । 


খ। বিশেষ্য বিশেষণ উল্টা করিয়া লিখ । 


গ। ভুল যে কয়টি আছে সংশোধন কর :-- 

নির্জলা ছুপ্ধধম্)। দরিদ্রোকুপণঃ | নিবিড়ো বনধূম্]। ক্রোধনঃ গণ্ডারঃ। 
শুগালো খলঃ। নিবিবষঃ সর্পঃ। ছিন্নং জিহবা । পতিতো বুক্ষঃ। গলিতো 
পত্রংম]। মতস্তঃ হতঃ। ভগ্নো ঘটঃ। বিস্তীর্ণ জীলঃ। গোপো কুশঃ। জীর্ণং 
গর্দভঃ | ললিতো বাণী । পতিতং বিন্বঃ। মূট়ো বর্ধবরঃ | নিরন্নো জননী । স্থুলঃ 
মণ্ডুকঃ। পক! ধান্যং্‌ম.]| জ্বলিতো৷ পাবকঃ। আতুরঃ খঞ্জঃ। 

ঘ। &মেঘ, বারিবাহ, বলাহক, ধারাধর, জলধর, নীরদ, পয়োদ, বারিদ, 
জলদ, ঘন, জীমুত, মুদির, এবং কাদস্থিনী (স্ত্রীং) এই কয়টি একার্থক শব্দের 
সহিত নিম্নলিখিত বর্ণবাচক বিশেষণ শব্দগুলি সন্ধিপূর্বক যৌজনা কর। শুরু, 
পাতুর, ধূসর, কৃষ্ণ, নীল, গীত, হরিত, লোহিত, অরুণ, পাঁটল, কপিশ, ধূমল, ।পঙ্গল। 


পাঠচচ্চা 


ঘ। *মেঘ হইতে মুদির পধ্যস্ত একার্থ শব্ধ। কাদম্বিনী-মেঘ 
স্নতরাং এক পর্যায়ের অস্তর্গত নহে। 


সংস্কৃত প্রবেশ ২৯ 
প্রশ্নোত্তর । 
অপি ঘটঃ পুরাতনে। ন বা? ঘটো নৃতনো! ন তু পুরাতনঃ। 
নন্থু ঝঙ্কারঃ কঠোরো মধুরো। বা? ঝঙ্কারো মধুরো ন তু কঠোরঃ। 
গজঃ কিন্বিধঃ ? গজে। ভীষণো৷ ন তু শাস্তঃ। 
বালকঃ কিং ছ্রন্তো ন বা? বালকঃ শান্তো ন ই ছুরস্তঃ। 
অপি হংসো। ধবলঃ শ্যামলো! ব!? হংসো। ধবলো » তু শ্যামল? 
ননু পণ্ডিতো নিরাময়ো রুগ্নো বা? পণ্ডিতে। রুগ্নো ন তু নিরাময়ঃ। 
কভার? স্ুদাধো হুঃসহো বা? ভারো হুঃসহো ন তু সুসাধ্যঃ | 
মণ্ড,ক? কিম্বিধ ? মুতো। মণ্ডকো ন তু জীবিত | 
জনক: প্রসন্নো! বা কষ্টো বা? জনকঃ প্রসন্নো ন তু রুষ্টঃ। 
অপি দাসঃ সধনো বা দরিদ্রো বা? দাদো দরিদ্রো ন তু সধন2। 
ননু বীজং শুক্ষং সরসং বা? বীজং শুক্কং ন তু সরসং[ম্]। 
সৌধো! ধবালো লোহিতো বা ? সৌধো ধবলো ন তু লোহিত । 
যবনো যুবকো। বা বৃদ্ধে! বা? যবনো বৃদ্ধো ন তু যুবকঃ। 
কিন্বিধো মার্জারঃ। মাজ্জারো লোলুপঃ। 
*ডালিমো নীরসো বা সরসো বা? ডালিমো৷ সরসো ন তু নীরসঃ। 
অপি বীরে। বিষণ্ন সহর্ষো বা? বীরো বিষণ্রো! ন তু সহষঃ। 
কণ্স্থ কর: 
%আভ্রং মেঘে বারিবাহ? স্তনযিত্ববলাহকঃ 
ধারাধরো জলধরস্তড়িত্বান্‌ বারিদোহন্কৃভূৎ 
ঘনজীমৃতমুদিরজলমুগ ধূমযোনয়ঃ 
কাদন্িনী মেঘমালা । 


প্রশোতর 


*ভারঃ সপাধ্যো হুঃসছো বা? ভার: স্থবহো! দুর্বহে। ( ছুঃসহে। ) বা? 
ডালিম: সরসো নীরসো বা? ডালিযং সরসং নীরসং বা? 
ডালিমঃ ফ্লবান্‌ বন্ধ্যে! বা? 
কণ্টস্থ কর: *অভ্রম ইত্যাদি। আমার বোধ হয় অভ্রম হইতে ধূমযোনয়ঃ পর্য্যস্ত মুখস্থ 
করিতে দিলে ভাল হয়। মেঘ ও মেঘমালার যে প্রভেদদ একসঙ্গে মুখস্থ করিলে অনেক সময় 
তাহ। চোখে পড়ে না। 


55 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


তৃতীয় পাঠ 
বালকোইলস; । গভীরোহর্ণবঃ | এষোহম্ুদঃ | 
পুত্রোহবশঃ। জালিকোহধনঃ | সোইবনতঃ | 
পর্ববতোহচলঃ । সমুদ্রোহয়ং এযোহধরঃ | 

[ সমুদ্রোহয়ম্‌ 11 

গজোহশান্তঃ যবোহপক্কঃ। সোহভিভূতঃ | 
সিংহোহয়ম্‌। তীক্ষোহস্কুশঃ | এযষোইজগরঃ। 
সাগরোহপারঃ। ংসোহুয়ম্‌। সোহবিনীতঃ । 
খঞ্জোহনাথ) | অরুণোহর্কঃ। 

পাঠচচ্চা 


ক। অয়ের পুর্রে বিসর্গসমেত অকার কি হয়? 
খ। বিশেষ্য বিশেষণ উল্টা করিয়া লিখ । 


গ। সংস্কৃত কর :- 

বালক অশান্ত। কাল অনস্ত। ভার অসম্য। সে অনাদৃত । 
ইহা অশ্বুজ । 

দেব ইনি । বীর অভয় । ঈশ্বর অপ্রসন্ন। সে অপমানিত 
সে অজেয়। ইহ! অশোক । 

সুর অমর । বিন্ব অপক্ক। লোভ অন্যায়। মে অভয়। 

সে অপরিচিত। সে অবোধ। ইহা অমৃত। 

অশ্ব অক্রান্ত। কূপ এই। যাচক এই । এই অলঙ্কার 


ঘ। বিশেষ্য বিশেষণ উল্টা করিয়া সংস্কৃত কর :_ 
উ। ভুল থাকিলে সংশোধন কর ও সন্ধি না থাকিলে সন্ধি কর :__ 
রামো অজেয়ঃ। পাঁয়সঃ অপেয়ঃ। অজে! অরোগঃ। কুরঙঃ অধীরঃ 


প্রশ্নোত্তর ৷ 
বালকোহয়ং অশাস্তঃ শাস্তে! বা? অয়ং বালকঃ শান্তো ন তু অশাস্তঃ। 
কুপোহয়ধূম্‌] অগভীরো! গভীরোবা ? অয়ং কৃপো গভীরো, 
ন তু অগভীরঃ 


সংস্কৃত প্রবেশ ৩১ 


অশ্বোহয়ধূম্] অরুণো! ব! পাটলো। বা? অয়ং্‌ম্] অশ্বোহরুণে। 
ন তু পাটলঃ। 
সাগরোহয়ংম্] অপারে! বা ক্ষুদ্রো বা? অয়ং সমুদ্রোহপারঃ 
ন তু ক্ষুদ্রঃ | 
সিংহোহয়ং কিম্বিধঃ ? অয়ং সিংহ! ভীষণো ন তু শাজ্। 
কিম্বিধোহয়ং হংসঃ। হংসোহয়ং পাণডরো ন তু কপিশঃ। 
চ। অন্বুনিধিং, আন্দিঃ, অকৃপারঃ, আপাংপতিঃ, অর্ণবঃ, অভ্ভোধি এই 
কয়েকটি সমুদ্রবাচক শব্দের সহিত নিম্বলিখি বিশেষণগুলি সন্ধি করিয়া! সংযোগ 
কর :__ অপার, অমেয়, অকুল, অতলম্পর্শ, অগাধ ও অসীম? 


কণ্ঠস্থ কর :_ 

সমুদ্রোহব্িরকৃপারঃ পারাবারঃ সরিৎপতিঃ 
উদন্বান্‌ উদধিঃ সিন্ধুঃ সরস্বান্‌ সাঁগরোইর্ণবঃ 
রত্বাকরে! জলনিধির্যাদঃপতিরপাংপতিঃ | 


চতুর্থ পাঠ। 
রাম আগত; । শুভ উপদেশ; । ছিন্ন এরগ । 
বৃক্ষ আনতঃ। দেশ উষরঃ | সুপ্ত উক্ষা । (স্তৃপ্ত উষ্টরঃ) 
রুষ্ট ইন্দ্র | আভীর এষ । অতুক্ত ওদন; | 
কাক এষঃ। জাগরিত উলুকঃ।  আরক্ত ওষ্ঠং। 
উন্মত্ত ইভঃ | ভীষণ ঝক্ষঃ | অলস ওঁডঃ। (উড়িয়া) 
অনিব্বাণ ঈষিরঃ | অতৃপ্ত খষভঃ। প্রবল ওঘঃ | (কশ্োত) 
প্রসন্ন ঈশ্বরঃ | নর এষঃ | 
মৃত উৎকুণঃ। হত এণঃ | ( হরিণ ) 


ক) কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের পূর্বে অকারের বিসর্গ লোপ পাইয়াছে? 


খ) বিসর্গবিশিষ্ট অকারের পরে অ থাকিলেই বা কি হয় অন্ত স্বরবর্ণ 
থাকিলেই বা কি হয়? 


৩২ রবীন্্ররীক্ষা-১৫ 


গ) উপরের পাঠে শেষের শব্দ প্রথমে ও প্রথমের শব্দ পরে দিয়া লিখ। 
*অ ব্যতীত যে কোন বর্ণের পূর্ব্বে এষঃ শব্দের বিসর্গ লোপ হয়। অ বর্ণের পুবের 
কি হয়? 


ঘ) সংস্কৃত কর :__ 

অমরনাথ আহত। ইহা আদেশ। (এষঃ) এই আলোক। 
কেশ আবৃত । উজ্জল ঈষির। বিটপ উদ্ধীমুখ । 
উপদেশ ইচ্ছিত।+ ধ্বজ উচ্ছি ত। অসহ উক্ম। 
উগ্র ইরম্মদ | (বিদ্যুৎ) অবসন্ন উ্ট। এই খষি। 
অশান্ত খধ্য। (হরিণ) উন্নত এরগু। এই আকাশ । 
অপক্ক ওদন | উদ্দাম ওঘ | 


উ) কথাগুলা উল্টা করিয়া সাজাইয়া সংস্কৃত কর। 

চ) ভুল থাকিলে সংশোধন কর :__ 

রুষ্টো ঈশ্বরঃ। কায়ঃ আবৃতঃ । এণো অশান্তঃ ৷ বিটপঃ উন্নতঃ। এরণ্ডো। 
সফলঃ। বৃক্ষঃ অচলঃ। শ্রাস্তং গার্দভ;। কোকিল মুখরঃ। মধুরং বিহ্বঃ। 
বীরো উন্মত্তঃ। উজ্জ্বলং শশাঙ্ক: | ক্ষধিতো৷ ঝক্ষঃ। বিস্মৃত; উপকার; । উপদেশো। 
উত্তমঃ। অভূক্তঃ ফলখূম্]। গঞ্জিতো ঝষভঃ। বালক ধীরঃ | ব্যান্রো অভয়ঃ। 
কায়ঃ জর্জরঃ। গঞ্জিতং মেঘঃ। চৌর হতঃ। শ্রাস্তো পান্থ । সজল পর্জন্যঃ। 

ছ) সর্পঃ, ভূজঙ্গঃ, অহিঃ, আশীবিষঃ, বিষধর, ব্যালঃ উরগঃ পন্নগঠ, 
জিন্মগঃ, কাকোদর দন্দশূকঃ সর্পবাচক এই কয়েকটি শব্দের সহিত নিয়লিখিত 
বিশেষণগুলি যোজন! কর :__ক্রুর, দারুণ, ভীষণ, ঘোর, ভীম, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, 
ভৈরব, নিষ্ঠুর, কুটিল, খল । 

কণ্ঠস্থ কর :_ 

সর্পঃ পৃদাকুভূ'জগে। ভূজঙ্গোহহিভূজিজম: 

আশীবিষো বিষধরশ্চক্রী ব্যালঃ সরীস্থপঃ 


চতুর্থ পাঠ 
গ। *অ ব্যতীত ইত্যাদি। «সঃ পদেরও এইরূপ বিসর্গ লোপ হয়। তাঁহারও 
উদ্দাহরণ এই সঙ্গে দিলে ভাল হয়। এষ: শব্ব--এষঃ পদ 
১। 'ইচ্ছিত" স্থলে “ইষ্ট” হলে যথাবিহিত হত । 


সংস্কৃত প্রবেশ ৩৩ 


কুগুলী গৃঢ়পাচ্চচ্ষুঃশ্রবাঃকাকোদরঃ ফণী 
দবর্ধবাকরো দীর্ঘপৃষ্টো দন্দশূকোবিলেশয়ঃ 
উরগঃ পন্নগোভোগী জিন্মগঃ পননাশনঃ। 


প্রশোত্তর । 


অপি রাম এষ? এবম্‌, এষ রাম$, শ্যাম! ন হি। 

বৃক্ষোহয়ং কিম্‌ আনত, ? অথকিম্‌। বৃক্ষ এষ আনতঃ । 

ননু প্রসন্ন ইন্্ঃ ? ইন্দ্রঃ প্রসন্নো ন হি, ন তু অপ্রসন্নঃ । 

অপি কাক এষ? ন তুকাক এষঃ; এষ লস কোকিলঃ। 

*ইভোহয়ং ক্রীড়িত উন্মত্তো বাঁ? এষ ইভ? জীড়িতো ন স উন্মত্বঃ। 
কিংবিধোহয়ম্‌ ঈধির? ? অয়ম্‌ ঈষিরোহুনির্ববীণঃ | 

অপি দেশোইর়ম্‌ উষরঃ? এবম্‌। উরোহয়ং দেশ উর্ববরো ন হি। 
উলুকো জাগরিতো ব। নিদ্রিতঃ ? এষ উলুকোজাগরিতো৷ ন স নিদ্রিতঃ। 
আভীরোহয়ং নিঃস্বো বা সধনঃ ? আভীর এষ সধনঃ, ন তু স নিঃস্ব । 
এষ এণো হতো বা মূচ্ছিতঃ ? এফ এপো হতো ন স মূচ্ছিতঃ। 


পঞ্চম পাঠ। 
গিরিরচলঃ। নপতিরয়ম্‌। বেণিরিয়ম্‌। 
কবিরেষঃ । গুরুরেষঃ | বধূরিজিতজ্ঞা । 
হরিরয়ম্‌। উম্মিরান্দোলিত1। ঝষিরয়ম্‌। 
ভিক্ষুরধমঃ | লক্ষ্মীরপ্রসন্না । বিধুরস্তমিতঃ | 
গুরুরাসীনঃ। শ্রীরেষা। বৃপতিরুদ্ধেজিতঃ। 
সুধীঝষিি। গৌরক্রান্তঃ। ক্ষিতিরিয়ম্‌। 

প্রশ্নোত্তর 


অপি রাম এষ: ? এবম্‌ ; এব রাম: শ্যামো ন হি। 

*অপি কাক এষ: ? ন তু কাঁক এষ: এয স কোকিল: । 

অপি কাক এষঃ? এষ স কোকিলঃ; ন তু কাক: । 

*ইতোহয়ং ক্রীড়িত উন্মত্তো বা? [ ইভোহয়ং ক্রীড়িতঃ ন তু উন্নত্তঃ। ] 
ইভোইয়ং ক্রীড়ন্‌ উন্মত্তো বা? এব ইঃ [ক্রীড়ন্‌ ন তু উন্মত্বঃ।] 


৩৪ রবীন্ত্ববীক্ষা-১৫ 


পশুরেষঃ । ধেনুরুদৃভ্রাস্তঃ | মুত্তিরুর্ব্বরা । 
বন্ধুরিষ্টঃ | ভক্তিরুচিতা। 

অগ্রিরুষ্ণ | সরযূরেষা । সরণিরপক্কিল]। 
ইষুরুৎক্ষিপ্ত; | নৌরুত্তীর্ণা। ধেন্ুরেষা | 


ক। বিশেষ্য বিশেষণ নির্ণয় কর। 

খ। বিশেষণের রূপ দেখিয়া বিশেষের লিঙ্গ নির্ণয় কর । 

গ। অ আ ব্যতীত অন্য ম্বরবর্ণের পর যে বিসর্গ থাকে তাহ স্বরবর্ণের 
পূর্বে কি আকার ধারণ করে ? 

*ঘ। আকারের পরে ষে বিসর্গ তাহা স্বরবণের পূর্বে কি হয়? 

উ। বিসসংযুক্ত অকার, অকারের পূর্বের কি হয়, এবং অন্য স্বরবর্ণের 
পূর্বেই বা তাহার কি পরিবর্তন ঘটে ? 

চ। পূর্ব্বোক্ত পাঠ উল্টা করিয়ী লিখ । 


ছ। সংস্কৃত কর :-_ “এই” শব্দকে একবার অয়ংম্] একবার এষঃ এবং 
স্্রীলিঙ্গে একবার ইয়ং্‌ম্] একবার এষা দিয়! অনুবাদ কর। 

ধনু উদ্যত। নৌআমগ্র। (স্ত্রী) ত্রীহি অপক্কা (পুং) 

জলধি অধীর । গতি এই | (স্ত্রী) মৃত্যু উপস্থিত । 

কপি এই । দয়ালু ইন্দ্র। ধুলি আকীর্ণ। (স্ত্রী) 

শত্রু আহত । ভীরু অতিথি । পঙ্গু ঝক্ষ। 

নিদ্রালু খষভ। পন্ধু এই | 

বেদি উত্তম । ভিক্ষু আতুর। 

নৃুপতি এই | সহিষ্ণু উষ্। 


যষ্টি অবলম্বিত। (স্ত্রী) বধূ এই। 
ংক্তি পরিষ্কৃত। (স্ত্রী) তরু উৎপাটিত। 
জ। যদি ভুল থাকে সংশোধন কর। 
গীতিঃ উচ্চারিতা । অসত্যরিতিহাসঃ। এষো গরর্দভঃ। দয়ালু খষিঃ। 
সো মুনিঃ। চৌররাক্রান্তঃ। গৌ অতৃপ্তঃ। বহি উজ্জলঃ। সো দানবঃ। 


্ব। আকারের পর যে বিসর্গ থাঁকে ইত্যাদি । উদ্দাহরণ বিশ্বপা-_ উদ্দিতঃ। বেধা 
আগতঃ। বিশ্বপাঃলবিশ্বপা শব্দ । বেধাঃবেধস্‌ শব্দ সবতরাং আপত্তি হইবে কি? 


সংস্কৃত প্রবেশ ৩৫ 


এষো গন্ধাববঃ। পব্বতরুন্নতঃ। সাধু আসীনঃ। বধু আগতা। মুগরশান্তঃ | 
লক্ষ্্ীঃ ইষ্টা। সো বৈশ্যঃ। প্রীতি অচঞ্চলা। আগতরীশ্বর। এষো ছুর্ববলঃ। 
নিপ্রিতরুলুকঃ। গজো অধীর: । খঞ্জোরন্ধঃ। কবি তানিন্দিতঃ। 


প্রশ্নাভ্রর ৷ 


অপি গিরিরয়ং অচল? অথ কিম্‌। অচল এবোহয়ং | এবায়ং ] গিরিঃ। 

*ভপি স কবিবা খষিবা? নহি খধিঃ কবিরিব সঃ। 

ননু সা বধূরেষা ? এবম্‌, এষা সা বধূঃ। 

অপি সা বালিকা কুমারী ন বা? সা বালিকা নবোঢা, ন তু কুমারী । 

ননু বিধুরাবুতোইস্তমিতোবা ? বিধুরারূত এব, ন সোহস্তমিতঃ | 

অপি নৃপতিঃ সন্তষ্ট; ? নুপতিন তু সন্তুষ্ট) স উদ্দেজিত এব। 

বেণিরিয়ং বদ্ধাব। মুক্তাবা ; ইয়ং বেণিমুক্তা, এষা ন তু বদ্ধা। 

ইয়ং মুত্তিকর্ণাবা লোহিতাবা? এষা লোহিত মুত্তিন তু কৃষ্ণা | 

*নৃপতিরয়ং বন্ধুর্বা শত্রুবা ? নপতিরেধ ন তু বন্ধুঃ শক্ররেব | 

এষা সরধুরাবিলা স্বচ্ভাবা ? এষা নরধূঃ স্বচ্ভা ন তু আবিলা। 

পশুরয়ং পালিতো বা বন্তো বা? এষ পশুন তু পালিতো বন্যা এব সঃ। 

সরণিরিয়ং গঙ্কিলা কিম? এবম্‌ সরণিরেষা পক্কিলা । 

গৌরয়ং ক্লান্তোবা বিশ্রান্তোবা ? এষ গৌন তু ক্লাম্তঃ স বিশ্রান্ত এব । 

অপি সা নৌরুত্তীণ।, নিমগ্নাবা! ? সা নৌনিমগ্রা 

ঝ। বৃক্ষঃ, মহীরুহ?, পাঁদপঃ, অনোকহঃ, দ্রম$, বনস্পতিঃ, ওষধিঃ (স্ত্রী) 
বৃক্ষবাচক এই কয়টি শব্দের সহিত নিয়লিখিত বিশেষণগুলি যোগ কর :-_ বন্ধ্য, 
কলেগ্রহি, পল্লপবিত, পুষ্পিত, বিশাল, বিপুল এবং ফলিত। 


পঞ্চম পাঠ 
প্রশ্বোত্বর 
*অপি স ধবিরা। কবিরা ? 
স খলু প্কধিরা কবির্বা ? 
গনৃপতিরয়ং বন্ধুর্বা ? ুপতিরেষ ন তু বন্ধুঃ শক্ররেব । 
এব: নৃপতিঃ শক্ররেব ন তু বন্ধু 


৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 

কণ্ঠস্থ কর :-- 

বৃক্ষোমহীরুহঃ শাথী বিটপী পাদপস্তরুঃ 
অনোকহঃ কুঠঃ সাল; পলা শীদ্রপ্রমাগমাঃ 
বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাৎ তৈরপুষ্পাদ্‌ বনস্পতিঃ 


ওষধ্য; ফলপাকাস্তাঃ। 
ষষ্ট পাঠ। 

অটবিগঁভীর।। ইন্ষুর্দলিতঃ। বুদ্ধি্মন্দা । 
অলিগু জিত; ।* অশনিধ্বনিত;। গ্লানিবিগতা । 

অন্গুলি্দগ্ধা । আকৃতিধুরা । 
্রীহিদ্ৃ | বধূনিদ্রিতা । পন্ুর্যবনঃ । 
অবনির্ধারা । 
শিশুর্ভাগরিতঃ।* আখুবদ্ধঃ | রবিলোহিতঃ | 

আয়তিছুজ্দেয়া ৷ ( ভবিষ্যৎ) 

বিলিবস্কৃতা। গৌভীতঃ। বন্ধুর্থসিতঃ। 


ক) বিশেষ্য বিশেষণ নির্ণয় কর। 

খ) বিশেষণ দেখিয়া! লিঙ্গ নির্ণয় কর । 

গ) অকার আকার ব্যতীত অন্যান্য স্বরবর্ণের পরে যে বিসর্গ থাকে 
তাহার! বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ এবং ষ র লব হয়ের পূর্বে কি আকার 
ধারণ করে? ব্বরবর্ণের পৃব্বেই বা কি হয়? 

ঘ) অকারের পূর্বে বিসযুক্ত অকারের কি অবস্থা ঘটে? অন্য স্বরবর্ণের 
পূর্বেব কি হয়? 


ষষ্ট পাঠ 
*অলিরমুং নীরবে। বা গুঞ্িতে। বা? 
অলিরয়ং নীরবে! বাঁ গুঞ্জন বা? 
কশিশুরয়ং সপ্ত এব, ন স জাগরিতঃ। 
স্ৃপ্তোহয়ং শিশু ন তু জাগরিতঃ। 


সংস্কৃত প্রবেশ ৩৭ 
উ) উল্টা করিয়া লিখ। গভীর] অটবিঃ বাক্য সন্ধি হইয়া গভীরাটবিঃ 
হইবে-_ আ এবং অয়ের যোগে আ হয়। আআ, অঅ, অআবাআজঅ 
যেমন করিয়াই ফোগ করা যায় সন্ধিতে আ হয়। 
চ) সংস্কৃত কর :-- 


অতিথি ভীরু। বৃষ্টি নিবারণ হইয়াছে। (স্ত্রী) 
জলধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে । কবি মুচ্চা। পাইয়াছে। 
অগ্রীতি দূর হইয়াছে। (ভ্ত্রী) মতি ভ্রংশ প।ইয়াছে। (স্ত্রী) 
কপি হনন করা হইয়াছে । লক্ষ্মী আরাধনা পাইয়াছেন ! 
বধূ গীড়া পাইয়াছে। সেতু উত্তরণ করা হইয়াছে। 
ঝষি পুজা পাইয়াছেন। সিন্ধু মন্থন করা হইয়াছে। 
ধেন্ধু শঙ্কা পাইয়াছে। গো ধাবন করিয়াছে । 

ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছে । (স্ত্রী) নে। মজ্জন করিয়াছে । (স্ত্রী) 


ছ) উল্টা করিয়া লিখ। 

জ) ভুল সংশোধন কর :-- 

ভীরু হংস:। সদয়রিক্দ্রঃ। এষঃ কোকিলঃ। অশ্বঃ উদ্দামঃ। জলধি[ঃ] গভীরঃ। 
ভূমিকৃষ্টি। মেঘরুদ্গতঃ। এষো বৃক্ষঃ। চত্দ্রো উদদিতঃ | বায়ুঃ বিমলঃ। সো 
ধাবিতঃ | গিরিঃ ধবলঃ। এবমৃগিঃ। সো পান্থঃ। গৌক্ষুধিত;। পথিকরক্রান্তঃ। 
ইচ্ষুঃ ভগ্নঃ | ভিক্ষুর্খলঃ | সঃ সুন্দরঃ। বুদ্ধিঃ নষ্টা । বায়ু আতত্তঃ। এষ; শ্রান্তঃ। 
শশাঙ্করাবৃতঃ। প্রবলগ্র্জনঃ। তরু আন্দোলিতঃ। এ্ভীরুঃ। ভীতখ্খ ক্ষ) | 
পবনোশীতলঃ | অসির্কঠোরঃ। শ্রান্তরগে | বিন্ধ্যরচলঃ। সে! অশ্বঃ। ছূর্বলো 
অন্ধ; | স অন্ধঃ। গর্দভো কৃশঃ। 


গ্রশ্্রোতর | 


অটবিরেষ কিন্থিধ! | অটবিরিয়ং হুর্গমা নিবিড়া চ। 

অলিরয়ং নীরবে গুঞ্জিতো৷ বা? অলিরেষ ন তু নীরবঃ স গুঞ্জিত এব। 
যষ্টিরিয়ং জীর্ণী বা স্থুদৃঢ়া ? ইয়ং যষ্টিজীরর্ণা ন সা দৃটা। 

অপি শিশুরেব জাগরিতঃ ? শিশুরয়ং সুপ্ত এব, ন স জাগরিতঃ। 
এষাঙ্গুলির্দগ্ধা বা ক্ষতা বা? এধাঙ্ুলির্দগ্ধা ন তু সাক্ষতা। 
আকৃতিরিয়ং কিন্থিধ। ? এষাকৃতির্ধুরা ন কুৎসিতা । 


৩৮ 


রবীন্তরবীক্ষা-১৫ 


ইচ্ষুরয়ং চবিবতো। দলিতো! বা ? ইক্ষুরে ন চব্ষিবতঃ দলিত এব সঃ। 
বষ্টিরিয়ং প্রচুরা কিম্‌? এষা বৃষ্টির্ন প্রচুর। সা তু স্বল্পা। 

অগ্রীতিরেষা নিরাকৃতা বা বদ্ধিতা বা? অগ্রীতিনিরাকৃতা ন সা বন্ধিতা 
কিম্বিধোহয়ং বন2? এষ যবনঃ পঙ্গুরেব । 

অতিথিরুপেক্ষিতো বা গুজিতঃ ? নাতিথিরয়ম্‌ উপেক্ষিত; স তু পুজিতঃ। 
এষ খধিরুদাসীনে। বা, গুহস্থ্বো বা? স উদাসীনো ন হি, খষিগৃহিস্থ এব | 
ঝ) খগঠ, বিহঙ্গঃ, বিহগঃ, বিহঙ্গমণ। বিহায়সঃ। শকুস্তিঃ, শকুনিঃ, শকুস্তঃ, 


শকুনঃ দ্বিজঃ, পতত্রিঃ, অগণ্জঃ পক্ষীবাচক এই শব্দগুলির সহিত দ্বিতীয় পাঠে 
যে বর্ণবাচক বিশেষণগুলি পাইয়াছ তাহা যোগ কর। 


কণ্ঠস্থ কর :__ 

খগে বিহঙ্গবিহগবিহঙ্গমবিহায়সঃ 

শকুত্তি পক্ষি শকুনি শকুস্ত শকুন দিজীঃ 
পতত্রি পত্র পতগ পতৎ পত্ররথাগুজাঃ 
নগৌকো বাজি বিকির বিবিক্ষির পতত্রয়ঃ 
নীড়োদ্ভবা গরুতমস্তঃ পিৎসন্তো নভসঙ্গমাঃ | 


সপ্তম পাঠ 
মুগস্তষিতঃ ধনুষ্টন্কৃত | ধেন্ুস্তাপিতা ৷ 
ক্ষিপ্তস্ৎকারঃ। পুজিতষ্ঠকুরঃ | মুঢস্ছলিতঃ | 
তরিশ্চালিতা । চঞচুতীক্ষা | জশ্চিত্রিতা | 
রজ্জুশ্ছেদিতা । ধাবিতশ্চৌরঃ। .. স্থৃধীষ্টলিতঃ। 
বিধুশ্ছাদিতঃ | পাতিতস্তরুঃ | 


ক। লিঙ্গ নিণয় কর। 
খ। চ ছ, ট ঠ, ও ত থর পূর্ধে বিসরগমাত্রই কি হয়? অন্যান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের 


পূর্ধেব কি হয়? অকারের পুর্বেবে বিসর্গবিশিষ্ট অকার কি হয়? অআব্যতীত 
অন্যান্য স্বরবর্ণের সহিত যে বিসর্গ থাকে তাহ। পরবতী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত 
যুক্ত হইয়া কোথায় কি রূপ ধারণ করে ? 


গ। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গভৈদে অয়খম] এষ ইয়ংম] এষা যোগ করিয়া 


উক্ত বাক্যগুলি লিখ । 


ংস্কৃত প্রবেশ ৩৯ 


ঘ। সংস্কৃত কর :__ 
উদ্দিত চন্দ্র । বধূ ত্রাস পাইয়াছে। 

তরু ছেদন কর! হইয়াছে । ধেন্ু তাপ পাইয়াছে। 

গোরু চমকাইয়াছে (চকিত )। অথাগ্ঠ থুৎকার করা হইয়াছে ॥ 
ছাঁত্র তাড়ন৷ পাইয়াছে। সেনাপতি টলিয়াছে। 

উ। উল্টা করিয়া লিখ। 


চ। অয়খ্ম.] এক্বং ইয়ংূম.] এষা যোগ করিয়া লিখ । 

ছ। ভূল সংশোধন কর। 

গুরুফুপিতঃ | অগ্নির্ভপতঃ। অশ্বোচঞ্চলঃ | মুগমুতিঃ | এসস্পীড়িতঃ। বদ্ধো 
ছাঁগঃ। ক্ষুধিতো! চকোরঃ | শিক্ষিতর্াত্রঃ। আজন্ফষলিত;। জ্যোতিছুর্রিতা । 
গোমায়ুরশঙন্কিত;। সো নিহত: । 


প্রশ্নোত্তর | 

*অপি মুগোহয়ং তৃষিতঃ ? এবম্‌ এষ মৃগস্তষিতঃ ক্ষুধিতশ্চ সঃ। 

*নন্ু তরিরিয়ং বদ্ধা? তরিরেষা বদ্ধা সা ৮ ভগ্না। 

এষ বিধুশ্ছাদিতঃ কিম্‌? বিধুরয়ং ছাদিতো ন হি, সোইস্তমিত এব । 

অপি চঞ্চুরিয়ং তীক্ষা ? চঞ্চরেষ তীক্ষা মস্থণা চ সা। 

ননু ধাবিতোহয়ং চৌরঃ ? স চৌরো ধাবিত; পলায়িতশ্চ। 

অপি ধনুরেষ আকৃষ্ট; ? অয়ং ধনুরাকুষ্টষট্কতঃ স চ। 

আপি রজ্জুরিয়ং দীর্ঘা। রজ্জুরেষা দীর্ঘ! চ দৃঢ়া চ। 

এ৪1 স্তর্যযত। আদিত্যঃ, দিবাকরঃ, তাস্করঃ প্রভাকরঃ বিভাকর$, মার্তও্ডঃ, 
মিহির, ভানু, তপনঃ, রবিঃ, বিভাবস্ুঃ, অর্ক; স্্্যবাচক এই শব্দগুলির সহিত 
নিয়লিখিত বিশেষণগুলি যোগ কর :-_ 


সপ্তম পাঠ 
প্রশ্নোত্তর 
অপি মুগোহয়ং তৃষিতঃ ? এবম্‌ ; এষ মুগন্তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চ সঃ । 
ন কেবলং তৃষিত: ক্ষুধিতশ্চ | 
ঞ্ননু তরিরিয়ং বদ্ধা? তরিরেষা বদ্ধা সা চ ভগ্রা। 


ন€কেবলং বন ভগ্লাচসা। 


রবীন্ত্বীক্ষা-১৫ 
উজ্জ্বল, রক্তিম, দীপ্ত, তপ্ত, উদিত, অস্তমিত, প্রখর, আবৃত, প্রকাশিত, 


প্রচণ্ড জ্যোতিন্ময়, সহতআ্রকর, নিস্তেজ । 


কণ্স্থ কর :-_ 

স্থর সূর্য্যাধ্যমাদিত্য দ্বাদশাত্মদিবাকরঃ 
ভাক্করাহস্করত্রপ্নপ্রভাকরবিভাকরা2। 
ভাম্বদ্বিবন্বৎসপ্তাশ্বহরিদশ্বোঞ্রস্ময়ঃ 
বিকর্তনার্কমার্তগুমিহিরারুণপুষণঃ 
ছ্যমণিস্তরণিসিত্রশ চিত্রভান্ুবিরোচন 
বিভাবস্থুগ্রহপতিস্ত্বিষাংপতিরহর্পতিঃ 
ভান্ুহ€সঃ সহস্রাংগুস্তপনঃ সবিতা রবিঃ। 


অষ্টম পাঠ 


মমান্ুরীয়কম্‌। তবেক্দ্রিয়ম। তবোছ্যম:।  লজ্জিতৈব।[ লঙ্জিতৈষা ] 
কন্মোচিতম্‌। নামেদম্‌। 


তবাঞ্জনম্‌। মমেচ্ছ! । মমোন্নতিঃ।  মৃত্তিকেয়ম্‌। 
ধামেদূশম্। নামোচ্চারিতম্‌। 
মমাঁসনম্‌ । বিষ্টোষ্টা। দয়োচিতা। করুণৈকাস্তিকী। 


| নন্মেচ্ছিতম্। ভাষৌজন্বিনী। 
লতাবনতা। কৃপেঞ্সিতা। কন্ঠোদরিকা। মমৈণঃ 
কন্যাগতা | মমেশ্বরঃ |  সারিকৈধিতা। তবৌষ্ঠঃ 


ক] অকারের পর অকার, অকারের পর আকার, আকারের পর অকার 


এবং আকারের পর আকার থাকিলে কি হয়? 


অকার ও আকারের পর হুত্ব ব1 দীর্ঘ ইকাঁর থাকিলে কি হয়? 
অকার ও আকারের পর হুম্ব বা দীর্ঘ উকার থাকিলে কি হয়? 
অকাঁর ও আকারের পর এ এ থাকিলে কি হয়? 
অকার ও আকারের পর ও ও থাকিলে কি হয়? 


খ] ক্লীবলিঙ্গ পদ ছাড় অন্য লিঙ্গের বাঁক্যশেষে অয়ম্‌ এষঃ ইয়ম্‌ এষ! 


যোগ কর। ক্লীবলিঙ্গ পদের শেষে ইদম্‌ ও ঈদৃশম্‌ যোগ কর। 


সংস্কৃত প্রবেশ রি 


গ] সংস্কৃত কর :-- 

মধুর কথা উচ্চারণ করা হইয়াছে। বিখ্যাত নাম কি উচ্চারিত। 
( ঈদৃশম্‌ ও এতাদৃশম্‌ ) 

মাধবীলতা কাপিয়াছে। (আকম্পিত) 

অলীক মায়া অপগমন করিয়াছে । শু চণ্ম এইপ্রকার কঠিন। 

জ্যোষ্ঠ কন্তা উপোষ করিয়াছে । ভগ্ন ধাম উল্লুষ্ঠন হইয়াছে । 

সুন্দরী বালিকা উঢা। 

সপুষ্প শাখা কা।পয়াছে। ( এধিত ) 

দীন প্রজা উৎপীড়ন পাইয়াছে। 

অন্বা একাকিনী ব্যাপূত | 

ঘ] বিশেষ্য শব্দের পরে এব এবং বাক্যশেষে ইয়ং্‌ইয়ম্] ও এষা যোগ 

করিয়া লিখ । 

উ] ভুল সংশোধন কর :- 

দয়োর্ণবঃ | রমৈশঃ | মহৈশ্বরঃ। গঙ্গৌদকম্‌। মহাউন্মিঃ। মহেরাবতঃ। 

সদোৎস্তুক্যং । 


প্রশ্নোত্তর | 


*এযোহ্ুরীয়ো মম, তবৈব বা* ? নান্থুরীয়োহয়ং তব, এষ মমৈব | 
অবনতা৷ কিম্‌ এষা লতা? অবনতৈব লতৈষা । 
ক্টক্ষরেষ মম তবৈব বা%* ? উক্ষোহয়ং মমৈব তবাপিচ। 


অষ্টম পাঠ 
প্রশ্নোত্তর । 
* এযোহহ্গুরীয়ো মম তবৈব বা? 
অপ্যেতদনূরীয়কং তব মমৈব বা? নেদমন্ধুরীয়কং তব মমৈবেদম। 
অঙ্গুরীয়-ুক্লী [?] 
* উক্ষ এয মম তবৈব বা? [ ইত্যাদি ] 
এষ উক্ষা! মম তবৈব বা? ন কেবলং মম তবাপি চায়মৃক্ষ' 
উক্ষা_উক্ষন্‌ শব্দ 


৪২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


মুত্তিকেয়ং কিম্বিধা ? মুত্তিকৈষা কোমলোর্বরাপিচ। 

এষ কিং তবেশ্বরঃ ? *অথ কিম্‌। এষ স ঈশ্বরো মম। 

তব কন্যৌদরিক বা মিতাহারা বা? মম কন্যা মিতাহারা মিতব্যয়া চ, ন 
সৌদরিকা | 

তবৌষ্ঠো রঞ্রিতঃ ক্ষতো৷ বা ? মমৌষ্টঃ ক্ষতৈব, তবৌষ্ঠো রঞ্জিতস্ত | 

তব সারিকৈষা কিস্থিধা ? মম সারিকেয়ং মুখরা, তব সারিকাপি মুখরৈব । 

*ঈতৃশং কর্ম্ম কিমূ উচিতম্ঞ্ ? কর্মেদম্‌ অনুচিতম, এব । 

*অপি তব নাম জ্ঞাতম্* ? মম নাম ন জ্ঞাতম্‌, বিস্মৃতম্‌ ইদম্‌। 

*চন্মেদং নন্থু শুক্ষমূ্ ? ইদং চর্ম শুক্ষং অপিচ কঠিনম্। 

এষা নন তব জ্যেষ্ঠ কন্তাঞ্* ৭ মমেয়ং কন্যা জ্যে্টেব | 

তবৈষ এণ শান্তশ্চঞ্চলো বা? এণৈষ ন শাস্তঃ স চঞ্চল এব । 

চ) লতা, বল্লী, ব্রততিও, বীরুৎ্, গুল্সিনী, উলৃপঃ ( পুং) এই একার্থক 
শব্দ কয়টির সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণ যোগ কর :__ 

পুম্পিত, আনমিত, পল্পবিত, আন্দোলিত, মুপ্তরিত, ছিন্ন । 

কণ্ঠস্থ কর :-_ 

বল্লী তু ব্রততির্লতা 

লতা প্রতানিনী বীরুৎ গুলিন্থ্যলুপ ইত্যাদি । 








এষ কিং তবেশ্বর ? [ ইত্যাদি ] 
অথ কিম্‌। এষ এব মে ঈশ্বরঃ। 
* ঈর্ুশং কন্ম কিম্‌ উচিতম্‌? 
উচিত কিমীদুশং কম্ম ? 
* অপি তব নাম জ্ঞাতম্‌? মম নাম নজ্ঞাতম্; বিস্বতমিদম্‌ 
»... জ্ঞাতম্‌ পরং বিস্বতম্‌ । 
* চন্মেদম্‌ ননু শুফম? [ইত্যাদি ] 
নন শুষ্ক মিদং চন্ম ? চন্মেদং শুফং কঠিনঞচ। 
* এষা নন তব জ্যোষ্ঠা কন্া। ? 
নম্বেষ! তে জ্োষ্টা কন্যা? এবম্‌। ইয়মেব জ্যায়সী। 


সংস্কৃত প্রবেশ ৪৩ 
নবম পাঠ 
মমাপীভঃ।  তটিনীরাবতী। কর্যেতাদৃশঃ। বায়দেলিতম. | (উদ্বেলম.) 
*গাতীদৃশী। প্রহরীদৃশঃ। রথ্যাহতঃ। অক্ষ্যাবৃতম্‌। 
সতীয়ম্‌। মান্যপমাশিতঃ। রমণ্যট়া।  ভগিম্যেকাকিনী । 
তবাপ্যয়ংরথঃ দ্বাষুপস্থিতঃ! স্বামিন্যেতাদৃশী! 
নগ্যনাবিলা। সথ্যপকৃতা। অস্থ্যাকীর্ণম্‌। 
দেব্যাদূতা ।  জনন্যেষা । দধ্যমলম্‌। 
ক) হৃম্ব ও দীর্ঘ ইর পরে হৃম্ব ও দীর্ঘ ই থাকিলে কি তয়? 
খ) হৃত্ব ও দীর্ঘ ইর পরে স্বরবর্ণ থাকিলে কি হয়? 
গ) বিশেষণ দেখিয়া লিঙ্গ নির্ণয় কর । 
ঘ) অয়ম্‌ এষঃ ইয়ম. এষা এবম্‌ ইদম্‌ এতাধৃশম্‌ যে যে স্থানে বসান 
যাইতে পাবে বসাইবে। 
উ) সংস্কৃত কর :-- 
ললিত বাণী উচ্চারণ কর। হইয়াছে । 
গৌরী এই প্রকার । ( ঈদৃশী এতাদৃশী ) 
প্রথম মহিষী আদর পাইয়াছেন। 
প্রগল্ভ কামিনী উপহাস পাইয়াছে। 
পাঙ্কিল বারি আনয়ন করা হইয়াছে । 
ভগ্ন অস্থি উৎপাটন কর] হইয়াছে । 
সখী এই প্রকার। ( ঈদৃশী এতাদশী ) 
তরুণী কুমারী অনুঢা। 
রথী আহ্বান পাইয়াছে। 
দ্বারী উপকার পাইয়াছে। 
কোপন। সীমস্তিনী উপেক্ষা পাইয়াছে। 
কঠিন বন্ম উত্তারণ করা হইয়াছে । 


নবম পাঠ 
* গাভীদৃশী 
গবীদৃশ গাভি-সম্ভবত: বাঙ্গালা 


৪৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 

অবীর! দাসী আশ্রয় পাইয়াছে। 

স্থবিরা আভিরী আগমন করিয়াছে । 

মালতী এই প্রকার। 

চ) যে যে স্থানে বসান যাইতে পারে ইদম্‌, অয়ম্ ইয়ম১ এষঃ ও এষা 
বসাইয়া দাও। 

ছ) ভূল সংশোধন কর :-- 

গৌরীরাসীনা । সুন্দরীরুষা। স্ুরভ্যৈল৷ । রজন্ান্ধকারময়ী। রমণ্যাস্ত- 
হিতা। পূর্ন্দুঃ। নীলৌৎপলম্। অগ্যরেব। অত্যেশ্চধ্যম্‌। অত্যাসম্ভবঃ 
অতিরাশ্চর্যযঃ। অত্যালসঃ। 


দশম পাঠ 
ত্বম ঈদৃশশ্চালিতঃ।  ত্বম্‌ ঈদৃশো মুত অহম্‌ ঈদূশে বঞ্চিতঃ | 
অহম্‌ এতাদৃশো দরিদ্র; । অহম্‌ এতাদৃশো ছূর্ভাগ্যং। ত্বম্‌ এতাদৃশঃ পণ্ডিতঃ। 
ছুপ্ধম্‌ উষ্ণং পীতম্। বিপুলম্‌ খণং দত্তং। চপলম্‌ ইন্দ্রিয়ং দমিতম 
পরমম্‌ এশ্বর্যযং গৃহীতম। স্থানমিদং ভূষিতং। পত্রম্‌ ইদং চ্যুতম্‌। 
তৃণম্‌ ইদং গ্রস্তং উত্তমম্‌ উষধং প্রাপ্তম.। মলিনম্‌ আননং ধৌতম্‌। 
*ক) পরবর্তী স্বরবর্ণের সহিত অনুম্বার ম. হইয়া মিলিত হয়, যথা, অন্নং 
ইদং- অন্নমিদং। আঁশ্চর্য্যং ওদাধ্যম._ আশ্যর্যমৌদাধ্যম,। অমোঘং অস্ত্র. 
অমোঘমস্ত্রম। প্রাচীনং আগারম.- প্রীচীনমাগারম,। 
*খ) অনুন্যারের পরে যে বর্গের ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে অনুম্বার সেই বর্গের 
পঞ্চমবর্ণ হইয়া! যায়। এই হুইটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপরের পাঠটি লিখ। 
গ) সংস্কৃত কর :-_ 
অন্যায় অনুষ্ঠান তিরস্কার পাইয়াছে। 
দ্ণ্য অনৃত পরিত্যাগ কর! হইয়াছে। 


দশম পাঠ 
*ক। পরবর্তী স্বরবর্ণের [ ইত্যাদি ] 
“ম্‌» স্থলেই অনুম্বার আদেশ হয়। স্থতরাং এ স্থত্র অনাবশ্তক | 
গগথ। ব্যঞ্জন্বর্ণ পরে থাকিলে “ম্‌” স্থানে “অনুম্বার” হয় অথবা যে বের ব্যঞ্জনবর্ণ 
থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হইয়া যাঁয়। 


সংস্কৃত প্রবেশ ৪৫ 


আমি আতুর। 

তুমি নিদ্রিত। 

নূতন আলয় গঠন করা হইয়াছে। 
উষ্ণ অন্ন ভোজন করা হইয়াছে । 
মনোহর আখ্যান পাঠ হইয়াছে। 
আমি আপন্ন। 

তুমি উপকৃত । 

প্রচুর ইন্ধন জ্বলিয়াছে। 

উত্তম উচ্চারণ উপদেশ করা হইয়াছে । 
পূর্ণ উধ দোহন করা হইয়াছে । 

বিপুল খকৃথ নাশ পাইয়াছে। 

প্রাচীন এঁতিহা অভ্যাস কর] হইয়াছে । 
প্রবল উৎস্তুকা জন্মিয়াছে ! 


প্রশ্নোত্তর 
কীৃশমিদং ছুপ্ধমম? নোত্তমমিদং ছুপ্ধম, বিকৃতং শীতলং চ। 
অপি দরিদ্েত্বং ? দরিদ্র এবাহম,, ত্বমপি মাদুশশ্চ 
স কিম, পঞ্ডিতঃ ? সঃ খলু মুঢ়ঃ অহমপি তাদৃশশ্চ | 
ইদম, ওষ্ধম উত্তমম ন বাঁ? ওষধমিদং নোত্তমম., বিষমেবেদম.। 
কথমাননং তব মলিনম.? নেদমাননং ধৌতং ন বা মাঞ্জিতমিতি | 
*কথং ত্বং ন পুরস্কৃত ? ছুর্ভাগ্যোহশ্রমত মম কর্ম সর্ববমেব ব্যর্থম. উপেক্ষিতঞ্চ । 
অপ্যহমাহৃতঃ ? আহৃত এব ত্বম অহমপ্যাহৃতঃ | 
ইদমাগারং নৃত্তনং ন বা? আগারমিদং পুরাতনং ভগ্রং চ, ন তু নৃতনম. | 
অগীদমন্নং মম, তবৈব বা? অন্নমিদং মম, তবাপি চেদম। 
কথমিদমিন্ধনং ন জ্বালিতম.? নেন্ধনেমিদং শুক্ষং ন চেদং বিদারিতম.। 


প্রশ্নোত্তর 
*কথং ত্বং ন পুরস্কৃত: ? ছুর্ভাগ্যোহ্হমিতি নপুরম্কৃতঃ 
কথমিদমিদ্ধনং ন জালিতম্‌্? নেদ্বনমিদম্‌ [ইত্যাদি ] 
কথমিদং কাষ্ঠং (দার ) ন জ্বালিতম্‌? যতো নেদং শুফং ন চ বিদারিতম্‌ 
ইন্ধনং-গুফ কাঠ 


৪৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


ঘ। গৃহম ১ উদ্বসিতম. বেশ্ম, সন্ম, নিকেতনং সদনং, ভবনম., আগারম ২ 
মন্দিরম., নিলয় আলয়ঃ, বাঁসঃ, একার্থক এই কয়টি শব্দের সহিত নিয়লিখিত 
বিশেষণ যোগ কর :-_ নৃতন, জীর্ণ, বিপুল, রম্য, শোভিত, নির্জন, সংস্কৃত, উন্নত, 
পবিত্র, নিভৃত, শুন্য, সজন। প্রথম নয়টি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ অবশিষ্ট তিনটি পুংলিঙ্গ । 

কণ্ঠস্থ কর :-_ 

গৃহ গেহোদ্বসিতং বেশ্ম সন্ম নিকেতনম, 
নিশান্ত বস্ত্য সদনং ভবনাগারমন্দিরং 
গৃহাঃ পুংসি ভূয্ম্যেব নিকায়্য নিলয়ালয়াঃ 
বাসঃ কুটো দ্য়োঃ শালা । 


একাদশ পাঠ 
শ্মশ্রাদ্গতম তান্বারক্তম, 
অশ্রাৎসারিতম. জত্বেতাদৃশম 
সান্বনুকর্বরম_ অগুবালেপিতম, 
জান্বাহতম, মধিবদম, 


ক। হৃুম্ব বা দীর্ঘ উকারের পর হৃত্ব ব৷ দীর্ঘ উকার থাকিলে কি হয়? 
খ। হৃম্ব বা দীর্ঘ উকারের পর অন্য স্বরবর্ণ থাকিলে কি হয়? 
গ। সংস্কৃত কর :-_ 
এই জানু এই প্রকার ভাঙ্গিয়াছে। ( এতাদৃশ ) 
এই মধু এই প্রকার আস্বাদ করা হইয়াছে । (ঈদৃশ ) 
এই দারু এই প্রকার বিদারণ করা হইয়াছে । ( এতাদৃশ ) 
এই তালু এই প্রকার নীরস । ( ঈদৃশ ) 
এই জতু এই প্রকার গলিয়াছে। ( এতাদৃশ ) 
এই শ্াশ্রু এই প্রকার অকুঞ্ধন করা হইয়াছে । ( ঈদৃশ ) 
এই অশ্রু এই প্রকার নিঃসরণ করিয়াছে । ( এতাদুশ ) 


প্রশ্োোতর 
*তব শ্মশ্রুননৃদ্গতম. ? ছেদিতম. মম শ্মশ্রুু অগ্যাপি নোদ্গতং তু। 
*কথং তব অশ্রাৎসারিতম.? সিক্ত এবোইহং, ন তিদম শ্রু | 


সংস্কৃত প্রবেশ ৪৭ 


মধ্বিদমুত্তমং ন বা? উত্তমং খন্বিদং মধু, সুগন্ধম, সুমিষ্টমপি | 
কিম্বিধমগুধিদম ? নোত্বমমিদমগ্ডরু, গন্ধহীনম, মলিনংচ ! 
জন্বিদং তব বা মমৈব বা? তবেদং জতু, ন ত্বেদং মম । 
ঘ। উক্ষাভদ্রঃ, বলীবর্দঃ, খষভঃ, বৃষভঃ, বৃষঃ, অনড্াান্‌, সৌরভেয়ঃ, গৌঃ 
এই কয়টি একার্থক শব্দের সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণ যোগ কর :- 
সম্তপ্ত, প্রচণ্ড, উন্মত্ত, সুপ্ত, বিশাল, কপিল, মন্থর, শয়ান ! 
মুখস্থ কর :- 
উক্ষাভদ্রোবলীবর্দষতো বুষভোবৃষঃ 
অনডান্‌ সৌরভেয়ো গৌঃ। 


দ্বাদশ পাঠ 


উন্দুক্তা বেণী আলম্বমানা । প্রভৃতং শহ্যং জায়মানম, 
শারদঃ চক্দ্ঃ ছ্যোতমান2 । শ্রান্ত; শিশু; শয়ানঃ 
বিনীত ভৃত্য সেবমানঃ | 

সিগ্ধঃ বায়ুঃ বহমীন2। 

আহত অশ্বঃ ভ্রিয়মাণঃ | 


| পাঠ অসম্পূণ | 


একাদশ পাঠ 
প্রশ্্োত্তর 
* তব শ্শ্রু ননৃদ্গতম্‌ ? [ ইত্যাদি ] 
নন উদ্গতং তে শ্মশ্র? উদ্গতং পরস্ত মুণ্ডিতম্। মুগ্ুনাচ্চ পরমগ্ঠাপি নোখিতম 
* কথং তব অশ্রৎসারিতম্‌ ? [ ইত্যাদি ] 
কথং ত্বয়া অশ্রৎসারিতম্‌ ? ময়াদ্াতম্‌ নত্ব শ্রুৎসারিতম্‌। 


৪৮ বব।৭।-১-১৫ 


রচনা-প্রসঙ্গ 


কবিতা গান নাটক প্রহসন গল্প উপন্তাস প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি মিলিয়ে চষ্লিশটি বই 
লেখার (১৮৭৮-৯৬) পর রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম যে-একটি ছাত্রপাঠ্য সংকলন করলেন সেটির নাম 
সংস্কৃতশিক্ষা” (১৮৯৬)। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হতে তখনে! পাঁচ বছর 
বাঁকি। উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের (১৯০১) পর প্রায় একই সময়ে যে-ছুখানি স্কুলপাঠ্য সংকলনের 
কাজ তিনি হাতে নিলেন তাঁর একটি “ইংরাজী সোপান" অন্যটি “সংস্কৃত প্রবেশ? (১৯০৪ )। 
“সংস্কৃত প্রবেশ” সংকলনের কথায় আসার আগে সংস্কৃতের সঙ্গে তার আশৈশব অন্তরঙ্গতার কথা 
বিভিন্ন সময়ে লেখ! তাঁর রচন। থেকে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন, 

“পিতৃদেব [ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ] কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন 
নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তীর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার 
অবাধ ছুটি।৯ 

«আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্ার্ণব ।২ বাংলা আর সংস্কৃত শেখানে। ছিল তার 
কাজ, আর তিনি ব্রান্ষধর্ম গ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করতেন । তার 
বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন 
ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তাঁর কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল ।৮৩ 

“বাংলা ব্যাকরণের কোনে। কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই ছুই-একট! বিষয়ে বোঝাপড়া 
স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংল! ভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনোমতেই 
ত্যাগ করা চলে না, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । মাহ্ুষকে তাহার বেশভৃষা 
বাঁদ দিয়া আমর] ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা! করি না। বেশতৃষা না হইলে তাঁহার কাজই চলে 
না, সে নিক্ষল হয়; কী আত্মীয়সভায় কী রাজসভায় কী পথে মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ 
ধারণ করিতেই হয়।-*" 

সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা! হয় না এবং বাংল] তাহার অনেক 
শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্ত তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার 
আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈহ্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের 
বাহ উপায় ৮৪ 

“একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তীহার বইগুলির মধ্যে 
একথানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত 'গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা 
অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অন্থসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গছ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে 
আর-এক লাইন অবিচ্ছেদদে জড়িত। আমি তথন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো 
জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখাঁন! যে 
কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহ! কিছুই 
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বুঝি নাই, কিন্ধ ছন্দে ও কথায় যিলিয়া আমার মনের যধ্যে যে জিনিসটা গাথা হইতেছিল 
তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। 

“আমার মনে আছে নিভৃতনিকুঞ্গৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসস্তং-_-এই লাইনটি 
আমার যনে ভারি একটি সৌন্দর্ষের উদ্রেক করিত-_ ছন্দের ঝংকারের মুখে “নিভৃতনিকুপ্রগৃহং, 
এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গগ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল 
বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত-_ সেইটেই 
আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিম গিভূষণং 
হরিবিরহদহনবহনেন বন্ুদূষণং'_. এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন 
কতই খুশি হুইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় 
তাহাও নহে, তবু শৌন্র্ধে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত 
গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরে! একটু বড়ো! বয়সে 
কুমারসম্ভবের-_ 

মন্দাকিনীনির্বরশীকরাণাং 

ধোঢা মুক্ু: কম্পিতদেবদারুঃ 

যদ্বাযুরৰিষ্টমুগৈঃ কিরাঁতৈ- 

রাসেব/তে ভিন্নশিখণ্তিবহ্‌ঃ | 
এই ক্লৌকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি 
নাই__ কেবল “মন্দাকিনীনির্বরশীকর” এবং “কম্পিতদেবদারু' এই ছুইটি কথাই আমার মন 
তুলাইয়াছিল; সমস্ত গ্লৌোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল ।... 

“নিজের বালাকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে 
আগাগোড়া সমস্তই সুম্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে । আমাদের দেশের 
কথকেরা এই তত্বটি জানিতেন, সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ে। কাঁন- 
ভরাট-করা সংস্কৃত শব্ধ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা 
শ্রোতারা 4খনোই স্থম্পষ্ট বোঝে না কিন্ত আভাসে পায়__ এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প 
নহে।.** তাই বলিতেছিলাম গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎ্পর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা 
নহে, কিন্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে।... 

“আমার একদিনের কথা মনে পড়ে-_ আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাধানো মেজের 
এক কোঁণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার ছুই চোখ ভরিয়া! কেবলই জল 
পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাঁম না। 
অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মুঢ়ের মতো এমন কোঁনো একট] কারণ 
বলিতাম গাক্্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অস্তঃপুরে 
যে-কাজ চলিতেছে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌছায় না।”* 

৭ 
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“বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দাঁনাপুর, এলাহাঁবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে 
মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অৃতসরে গিয়! পৌছিলাম ।.** পিতা আমাকে 
ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়! 7০০: 7১811957165 পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়। গিয়াছিলেন। 
তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্যাঙ্ক লিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিদ। 
লইলেন।.** তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্ব্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক 
বিজ্ঞতার দষ্টাস্তে ও উপদেশবাকো অতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া 
থাকিতে পারিতেন না । 

“ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর-কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা 
আমাকে একেবারেই ধজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপ- 
ক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়৷ পড়িতে হইয়াছিল 
যে, তাহাঁতেই আমাদের সংস্কত শিক্ষার কাজ অনেকট। অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে 
গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাঁকার্ধে তিনি আমাঁকে উৎসাহিত করিতেন । আমি 
যাহা পড়িতাঁম তাঁহাঁরই শব্দগুল। উলটপাঁলট করিয়া লঙ্গা লম্া সমাস গীথিয়1 যেখানে-সেখানে 
যথেচ্ছা অন্ুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্ক পিতা] 
আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই ।-". 

“অমুতসরে মাসখানেক ছিলাম । সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে 
যাত্রা করা গেল ।.-* বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চড়ার ছিল। যদ্দিও 
তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যান্ত প্রবল ।".. 

“আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর । রাত্রে বিছানার গুইয়! কাঁচের জানালার 
ভিতর দিয়া নক্ষব্রালোক্ষের অম্পষ্টতাঁয় পর্বতচুড়ার পাও্রবর্ণ তুষারদীপ্চি দেখিতে পাইতাম 
এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাঁম, পিত1 গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়। হাতে 
একটি মোমবাতির সেজ লইয়। নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাঁচের আবরণে ঘেরা বাহিরের 
বারান্নীয় বসিয়া! উপাসন। করিতে যাইতেছেন। 

“তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাষ, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া 
দিতেছেন । তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই । উপক্রমণিক1 হইতে “নরঃ নরৌ 
ন্রাঃ, মুখস্থ করিনাঁর জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কঙ্গলরাশির তপ্ত বেষ্টন 
হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্বোধন 1৮৬ 

“দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সঙ্ধদ্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রির ছিল মোটের উপর 
সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক 
তাঁলে এক সুরে, সেট। ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতি- 
নিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে 
মিলিত । প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একট! পরীক্ষা, এবং সকলের 
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চেয়ে বড়ে। তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহাপ্রকৃতি। আর আছে 
দেশের অন্তঃপ্রকতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে । ভারতবর্ষের চির- 
কালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কতভাষাঁয়। এই ভাষার তীর্ঘপথ দিয়ে আমরা দেশের 
চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাঁকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। 
ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিধয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । কিন্তু সংস্কৃত ভাষা একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের 
আকাশকে ; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রুতির মন্দো মে আমাদের শাস্তি 
দেয় এবং [চন্তাকে মর্যাদা! পিছে থাকে | 

“যে শিক্ষাতত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর ভূমিক1 হল এইখানে 1৮... 

"জীননস্থৃতিতে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল ৬খনকাঁর স্কুলের রাঁতিপ্রক্কতি এবং 
শিক্ষক ও ছাত্রদের আঁচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল । তখনকার শিক্ষাবিধির 
মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষুভার একমাত্র কারণ নয়। 
কলকাতা! শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাঁড়িতে তবুও বন্ধনের ফাকে ফাকে 
বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একট! আনন্দের সন্ধ জন্মে গিয়েছিল ।-** ইস্কুল যখন নীরস 
পাঠ্য, কগোর শাসনবিধি ও প্রতত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নিধিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে 
বালকের সেই মিলনের বৈচিত্রাকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে শিজীব নিরালোক নিষ্ঠুর 
করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিপ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল 
হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশশ-বিভাগীয় দাড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে 
পড়েছিলেম । তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভন্তি তাঁকে যথার্থ ই বলা যায় বিশ্ববিগ্ভালয়। 
সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেনন! অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি । কোনো 
কোনোদিন পড়েছি রাত ছুটো। পযন্ত |... মাঝে মাঝে অস্তঃপুর থেকে বড়দিদধি এসে জোর করে 
আমার বই কেড়ে নিয়ে আঞাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন লিছানায়। তখন আমি যে-সব বই' 
পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো! গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধ! 
শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাঁজ বেড়ে গেল 
অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে। 

“তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম ; রখীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্য। এল সামনে । তখন 
প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়বান্ধবেরা সেইটেই 
প্রত্যাশ। করেছিলেন । কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালর 1বচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো 
আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব! আমার ধারণ। ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস 
প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়।... তাই সে সময়ে আমি কলকাতা 
শহ্র প্রায় বর্জন করেছিলেম । তখন মপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে।" 

“আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, 


৫২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


তখন আর কোনে! স্থবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম করিয়া" 
ছিলাম” ।” 

“তাহাতে গোড়া হইতে প্রয্মোগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল ।*.". 

“বোলপুর ব্রন্ষচরধ্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃত শিক্ষার 
ক্কপ্রণালী অনুসরণ করা আবশ্তক বোধ করিলাম, তখন আদর্শ স্বরূপ “সংস্কৃত প্রবেশ” গ্রথম 
কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রন্মচর্ধ্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
হন্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম । 

“তিনি এই প্রণালী অনুসারে অধ্যয়ন করাইতে গিয়া, ইহার সফলতার প্রমাণ পাইয়াছেন 
এবং উৎসাহের সহিত এই গ্রস্থরচন। সমাধা! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

“বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়মে সংস্কৃত শিক্ষা হয়, তাহাতে এ গ্রস্থ বিদ্যালয়ে 
প্রচলিত করিবার দুরাঁশ! রাখি না। কিন্তু বয়স্ক লৌকের মধ্যে ধাহারা ঘরে বসিয়া অল্পকালের 
মধ্যে শিক্ষকের সাহাষ্য ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছ। করেন, এই প্রস্থে তাহাদের বিশেষ 
উপকার হইবে আশা করিয়া, ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম ।.." 

“সংস্কৃত এমন ছুরূহ ভাষা যে, তাহাতে শিশুপাঠ্য প্রণয়ন করিতে গেলেও ভূলক্রটির 
হাঁত এড়াইয়া চলা কঠিন। এইজন্য পাঠকগণের নিকট বিনয়ের সহিত আমর। সংশোধনের 
সহায়তা প্রার্থনা করি। উত্তর সংস্করণে যাহাতে এই গ্রন্থ বিশ্তদ্ধতর ও সম্পূর্ণতর হইয় উঠে, 
পণ্ডিতমাত্রের নিকট আমরা সে সম্বন্ধে অন্ুকূল্যের ভিক্ষা নিবেদন করিয়া রাখিলাম |” 

রবীন্দ্রনাথ তার গৃহের বালকবালিকাদের জন্য “সংস্কৃত শিক্ষা” নামে যে-একটি পাঠ্যপুস্তক 
লিখেছিলেন সেটি বাল্সীকি-রামায়ণের অনুবাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্ষের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৮৯৬ সালে । উক্ত পুস্তক প্রথমভাগ আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয় নি। উক্ত 
পুস্তকের কোনো পাগুলিপিও পাওয়া যায় নি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য সংস্কৃত 
প্রবেশ” নামে যে-পাঠ্যপুস্তক ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম ভাগ আমরা দেখেছি 
এবং উক্ত প্রথম ভাগের 'প্রথম কিয়দংশ” রবীন্দ্রনাথের স্বহৃস্তে লেখা খসড়া রূপে বিশ্বভারতী 
রবীন্দর-ভবনে সংগৃহীত হয়েছে ।১১ 

এই খসড়াটিই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের হন্তে সমর্পণ করেছিলেন-_ সম্পূর্ণ করার জন্য। মুল খসড়াটি ছ্বাদশ পাঠ -সংবলিত, 
নয় পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নয় পৃষ্ঠা পুঙ্থান্পুঙ্খভাবে পাঠ করে 
বিষয়বস্ত সম্পর্কে তার মন্তব্য পাঁচ পৃষ্ঠায় লিখে মূল খসড়াঁসহ রবীন্দ্রনাথ সমীপে উপস্থিত হলে 
পর তিনি উক্ত মন্তব্য -সংবলিত প্রথম পৃষ্ঠার উপরেই লিখে দিলেন তার নির্দেশ নিম্নোক্ত 
ভাষায়, 

“এই সংশোধন দৃষ্টে পরিবর্তন করিয়া লইয়া একটা খাতায় কপি করিয়া লইবে-_- 


রচন-প্রসঙগ ৫৩ 


পাশে] পুনঃ সংশোধনের মা[জ্দিন) রাখিয়ো_ এবং ইহা আবলম্বন] করিয়া ছেলেদের 


পড়া চালাইয়ো 1৮১২ 


উক্ত নির্দেশ অনুসারে ছাত্রদের সংস্কৃত পড়িয়ে সাফল্যলাভ হলে পর অধাপক হরিচরণ 
রবীন্দ্রনাথ-কৃত মূল অসম্পূর্ণ খসড়াটি সম্মুখে রেখে নৃতনভাবে সংকলন করলেন সংস্কৃত প্রবেশ।১৩ 
মুদ্রিত পুত্তকে মোট চতুধিংশতি পাঠ দেখা যায়। অর্থাৎ মূল খসড়া-ধৃত মোট পাঠের চেয়ে 
আরে বারোটি পাঠ সম্পূর্ণ নৃতন সংবোজন করেছেন অধ্যাপক হরিচরণ। “সংস্কৃত প্রবেশ 
পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখিত মূল খসড়াটিকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় ৭ বলেই স্বতন্ত্র ভাবে 
সেটি ববীন্দ্র-বীক্ষার বতমান সংখ্যায় মুদ্রিত কর! গেল। 


প্রতি পৃষ্ঠার পাদটাকায় অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য সন্নিবেশ, করা গেল। 


'সংস্কত-প্রবেশ' রচনাদর্শের খসড়ী-সংকলনের কাজে বিশ্বভারতী শিক্ষাসত্রের অধ্যাপক 


শ্রাব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সহারতার জন্য আমর! তার নিকট কৃতজ্ঞ। 


উল্লেখপঞ্জী 


১ 


খ 


আশ্রমের রূপ ও বিকাশ : | অনুচ্ছেদ ]-৩ 

শান্তিনিকে তন ব্রঙ্গচযাশ্রমের প্রথম যুগের অধ্যাপকদের অহ্যতম ছিলেন শিবধন বিদ্যার । ইনি কবিপুত্র 
রশীন্দ্রনাথেরও গৃহশিক্ষক ছিলেন । “পিতৃম্মরতি'-গ্রন্থে এর সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ ।লথেছেন, “সংস্কৃত ও ইংরেজি 
শেখাবার জন্য ছুজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এলেন। শিবধন বিছ্যার্ণব যদিচ ক্রীহটের টোলে-পড়া পণ্ডিত, 
তার সংস্কৃত ডচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল। মহধির মতে৷ বাবাও বাঙালি-ধরনের সংস্কৃত উচ্চারণ পছন্দ করতেন 
না। শিবধন [বিদ্যণবের কাশীর পঙ্ডিতদের মতোই বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখে বাবা তাকে আমাদের সংস্কৃত 
পড়াবার জন্থ রাখলেন ।” 

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ : | অনুচ্ছেদ ]-৩ 

“ভাষার ইঙ্গিত” : বাংলা শব্দতত্ব 

“পিতৃদেব” : জীবনম্মৃতি 

“হিমালয় যাত্রা” : জীবনম্থৃতি 

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ : [ অনুচ্ছেদ ] -৩ 

সম্পাদকের নিবেদন : সংস্কৃত প্রবেশ, প্রথম ভাগ 

প্ববতী উদ্ধৃতি-মধ্যে যে সংস্কত পাঠ লেখার কথা বল! হয়েছে, তাতে 'প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ 
শিক্ষার ব্যবস্থা" করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ লিথেছেন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ুকে লেখা 
একখানি পত্রের (সেপ্টেম্বর ১৯০০) অংশ এথানে উদ্ধত কর! যায়। তাতে লিখেছেন, “আপনার গ্ঠালকজায়া 
আধা সরলা [ সতীশরঞ্রন দাসের পত্বী সরলত। ] বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেচেন। 
শিক্ষাপ্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করচেন-_ পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে 
ভারী খুদীতে আছেন। আমি তাকে পুর্ধেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতিমতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন 
তাহলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তার সংস্কৃত চ্চায় আমি ভারি 


৫8 


রবীন্রবীক্ষা-১৫ 


আনদ্দিত হয়েছি। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চার সীম্রন্ত রক্ষার জন্যে 
সংস্কৃত শেখাট৷ একান্ত দরকার হয়েছে ।--চিঠিপত্র ৬, পত্রসংখ্যা ৪ 

সম্পাদকের নিবেদন, সংস্কৃত প্রবেশ প্রথম ভাগ 

রবীন্ত্রপাঙুলিপি অভিজ্ঞান ২৩৩। এর প্রধম পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র এইসঙ্গে মুদ্রিত । 

অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -লিখিত মন্তব্য-সংবলিত পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের ম্বহস্তে লেখা নির্দেশ-এর 
প্রতিলিপিচিত্র এইসঙ্গে মুদ্রিত। 


সংস্কৃত প্রবেশ || প্রথমভাগ || শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর/সম্পাদিত।| রক্ষচর্যযাশ্রম/শাস্তিনিকেতন/বোলপুর || 
পৃষ্ঠাসংখ্যা /*-1*1+1*-14১-৫২ 


রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কোষ 
(পূরবানুবৃত্তি ) 


শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব 


৮ 


রবান্্-পাগুলাপ-কোষ 


( পৃর্বানুবৃত্তি ) 
নাম বা প্রথম ছত্র | স্থানকাল/  প্রথমছত্র বা নাম ৰা যে গ্রন্থে বা সাময়িক 
অনুষঙ্গ নির্দেশক সংখ্যা | পত্রে 
স্বানকাল। অনুষঙ্গ প্রকাশত 
কাঁশের বনে হাসির 
লহরীতৈ 
কাশের বনে শন্ত নদীর অনাবশ্ঠক খেয়া 
তীরে 
কাহার গলায় পরাি ৮৯৪ গীতবিতান 
গানের মিলন হার 
২৯ মাঘ ১৩৩৪ 
কাহারে পরাঁব রাখি রাঁখিপুগিমা মনুয়া 
যৌবনের রাঁখিপূণিমায় 
৩১ অগস্ট ১৯২৮ 
কি এ কান্তি দৈবত রূপবিস্ময় 
তারুণ্য পার অত 
(প্রাচীন পদাবলী থেকে 
কবিহস্তে সংকলিত ) 
কিকরিলি আশার ছলনে ৪৬ রবিচ্ছায়। 
মুদ্রিত পাঠ 'আশার ছলনে" 
স্থলে “মোহের ছলনে' ৮২৭ গীতবিতান 
কি কহবে রে সখি পূর্বরাগ 
ইহ দুখ ওর 
( প্রাচীন পদাবলী 
কবিহস্তে সংকলিত ) 
কি কহিব আরে সখি পদ ৫৪ 
নিজ অজ্ঞানে বিদ্ভাপতি 


পাঙুলিপি-অভিজ্ঞান, 
ও 


পৃষ্টাসংখা 


৮1৯১ 


১১০(১)১৫ 


২৮১২২ (বজিত) 


১২৭।৮৭ 


২২৫।২ 


২৩১।৭৩ 


২২৫।৩১ 


৩০২৬৮ 


৫৮ ১৫ 


দ্র. বাংল রূপান্তর : 


কী কহিব আছে সথী, পরিশিষ্ট ১1২০ রূপান্তর 
নিজ অন্ভানে প্‌. ১৬৫ 
কি কহিব রাঁইক হরি শুর অভিসাঁর ২২৫1৪ 
কবিহস্তে সংকলিত 
প্রাচীন পদ 
কি চাই? দ্র 
৩০শে অগ্রহায়ণ আমরা এতদিন প্রত্যহ শান্তিনিকেতন ৩৬০(১)।২৮ 
১৩১৫ আমাদের 
কি পাইনি বিচিত্র ৪৪ গীতবিতান ২৭1৩৩ 
তারি হিসাঁব মিলাতে ২৮১৫ 
দ্র কী পাইনি ২৭৪।১৬ 
৪৩৭1১৭ 
কি ফুল ঝরিল ২৭২৭ 
বিপুল অন্ধকারে ২৮1১০ 
১৭ চৈত্র ১৩২২ ১২৭1৮০ 
দ্র. কী ফুল ঝরিল প্রেম ২৭৮ গীতবিতান ২৯৮।১০ 
৪৩৭১২ 
গীতবিতান-গুচ্ছ 
কি রাগিণী ৪২৬।১।৬১ 
বাঁজালে হুদয়ে 
সিন্ধু কাঁনাড়া 
২৯ কাঁতিক ১৩০২ 
১৪1১১১৮৯৫ 
দ্র. কী রাঁগিনী-.. প্রেম ৫৫ গীতবিতান 
কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছ পূরবী-গুচ্ছ 
এবেল৷ 
দ্র" ছুয়ারবাহিরে 


যেমন চাহিরে লীলাসঙ্গিণী পূরবী 


রবীন্দ্র-পাখুঁলাপ-কোধ ৫৯. 


কি সুর বাজে 
আমার প্রাণে (পিলু) ৪২৬(২)১২৯ 
২৩শে আধষাঢ ১৩১১ 
মজ:ফরপুর | 
দ্র. কীস্থর বাজে আমার প্রেম ২৯৭ গীতবিতান 


কি স্বপ্নে কাটালে তুমি ১২৮।২২১ 
দীর্ঘ দিবানিশি 
১১-১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০ 
শান্তিনিকেতন 
দ্র. কী স্বপ্নে কাটালে'..  অহল্যার প্রতি মানসী 


কি হবে বল গো সখে ২৩১।৭০ 
ভালোবাসি অভাগারে 


কি হোল আমার ! সংখ্যা ১০০ রবিচ্ছায়। ২৩১৬২ 
বুঝিবা সজনী দ্র (১) হাঁরা হৃদয়ের গান কাব্যগ্রস্থাবলী 
( কৈশোরক ) ( সত্যপ্রসাদ ) 
(২) নলিনীর গান ভগ্নহৃদয় 


কিছু বলব বলে বর্ষা ১২১ গীতবিতান ১৫৯1৪০ 
এসেছিলেম 
৩1৯1১০৩৮ 


১৭ ভাদ্র ১৩৪৫ 


“ কিডমনের কবিতার বাংলা 'স্থান্সন জাতি ও আাংলো- ভারতী ২৩১২৩ 
রূপান্তর : কিড্‌মন স্যাক্সন সাহিত্য” -প্রবন্ধধূত শ্রাবণ ১২৮৫ 
ইজিপ্টের ফ্যারওর যুদ্ধে 
মৃত্যু বর্ণনা করছেন । ] 

কিনৃহে দেখা কাঁনাইয়া ২৮।২৩৯ 
দ্র কখন দিলে পরায়ে প্রেম ১৭৬ গীতবিতান 

কিন্ু গোয়ালার গলি বাশি পুনশ্চ ৫৫1৮৭ 
৯ জুলাই ১৯৩২ ৫৬1৮৯ 


শ্রীরবীন্দ্রণাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত পুনশ্চ-গুচ্ছ 


৬ 


কিন্তু ত্যাগ কেন করব 


কিশোর, আজি তোমার 


দ্বারে 


কিশোর গায়ের পুবের 


পাঁড়ায় বাড়ি 
আলমোড়া 


৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪, ১৩৪৭ 


কিশোর প্রেম 


কিশোরকান্ত বাঁগচি 


শ্রীমান্‌ 


সি 


দ্র, নবীন আগন্তক" 


কিসের ডাক তোর কিসের 


কিসের তরে অশ্রু ঝরে 
দ্র" বন্ধু কিসের তরে অশ্রু. 


কী অপরূপ রূপ দেখে রে 
নয়ন এল জলে ভরে 


কী অসীম সাহস তোর মেয়ে 


কী আছে তোমার পেটিকায় 


কী আশা নিয়ে এসেছ 
হেথ! উৎসবের দল 


রবীজ্জরবীক্ষা-১৫ 


প্রেম 
২৮ অগ্র, ১৩১৫ 


পিস্নি 


দ্র. অনেকদিনের কথা 
সেষে 


নবজাতক 
১৪১|৮। ১৪৯৩৮ 


শান্তিনিকেতন 


হতভাগ্যের গান 
নাট্যগীতি ৬০ 


নিঃস্ব 


শান্তিনিকেতন ৩৬০৫১)।১৮ 
১৬৯(ক)।২৬ 

ছড়ার ছবি ১৭৮(ক)।৬ 
১৭৮(খ)৩ 
১৭৮(গ)।১৫ 

শবজাতক ১৯১১২ 
২৬৩।১২৭ 
নবজাতক-গুচ্ছ 

দ্র. (১) পাঠশাল। 

১৩৪৫ পুজা সংখ্যা 

(২) শনিবারের চিঠি 

১৩৪৫ অগ্র. 

(৩) চিঠিপত্র ৯ 

চগ্ডালিক। ২৫১১২ 

কল্পনা 

গীতবিতান ২৯০/৩২৬ 
৪২৬৮৫ 
২৭২০৮ 

চগ্ডালিকা। ২৫১২৫ 

নৃত্যনাট্য 

পরিশোধ ২৫৩।৩ 

বীথিক। ১৯৪।২ 


২৭ ভান্র ১৩৪২ স্বাক্ষরিত 
শান্তিনিকেতন ] 


কী কথা বলিস্‌ তুই 


কী পাই নি 
ত্র, কি পাই নি 


কী ফুল ঝরিল-.. 
দ্রং কি ফুল ঝরিল 

কী যে কোথা হেথা হোথা 
চিত্রিত 


কী যে ভাবিস্‌ তুই অন্য মণে 


কী রসত্থধা বরষ দাঁনে 
মাঁতিল সুধাকর 


কী স্বপ্নে কাটালে তুমি 
দ্র. কি স্বপ্নে কাটালে তুমি 


কীটের সংসার 


দ্র. একদিকে কামিনীর ডালে 


কীটেরে দয়া করিয়ো৷ ফুল 


ইংরেজি রূপান্তর -সহ ) 
কাতি যত গড়ে তুলি 
কীতি যদি রেখে যাই 

( অরুণকুমার চনকে | ) 


কুইনী 
(সিংহলে । ১৯৩৪ মে। 
১৩৪০ জ্যৈষ্ঠে | নৃত্যনাট্য 


শীপামাচন অভিনয়ের অন্যতম 


রবীন্দ্-পাগুলিপি-কোধ 


৫৭ 


চাতক 


৫৮ 


চগ্ডালিক। 
নৃত্যনাট্য 


স্কুল 


চগ্ডালিকা 
নৃত্যনাট্য 


প্রহণসিনী 
সংযোজন 


লেখন 
পৃ. ৬1১১ 


স্চৃলিল 
কবিপ্রণাম 


৬৯৭(৫)১ পৃ. 
খুচরো 


২৫১১৪ 


১৭০৩১ 
বাপছাড়া-গুচ্ছ 


২৫১৫ 


২০।৫ 


৮1৯৫ 


২৭।১২৪ 
৩৭৫।€৫ 
২৩।১৬ 


৩৮৭।গণ৭।৩৫ 


২৫২৬১১২১১৯৫ 


ইত্যাদি 


পাত্রী । তার সঙ্গে ছিলেন 

মধুণ্রী। কূইনীর গান ছিল 

ভর থাক্‌ স্বতিস্থধায় 
কুজো তিনকড়ি ঘোরে 

পাঁড়ী চারিদিককার 
কু্মটিজাল যেই সরে 

গেল মংপুর 

মংপু ১০।৬।৩৮ 
[ কুটিরবাসী | ] 

দ্র- বাসাটি বেধে আছ 


রবান্্রবাক্ষা-১৫ 


৩৬ 


মংপু পাহাড় 


(শান্তিনিকেতন চৈত্র ১৩৩৩) 


কুড়চি 


দ্র.কুরচি 


কুম্ত অরু ধনুদ্ধরু 
হঅবরু গঅবরু 


কুঞজপথে জ্যোৎন্সারাতে 


কুনদকলি ক্ষুদ্র বলি 
নাই দুঃখ নাই তার লাজ 


কুমার, তোমার প্রতীক্ষা 
করে নারী 
১২ মীঘ (১৩৩৮ ) 


'কুমারসম্ভব' ! এর বাংলা 
অন্থবাদ কুমারসম্ভব শব্দটি 


কুড়চি তোমার লাগি 
১০ বৈশাখ ১৩৩৪ 
(শান্তিনিকেতন ) 
কুরচি তোমার লাগি 
পদ্মেরে করেছে অন্যমনা 


( ছন্দের নিদর্শন স্বরূপ 
উদ্ধৃত ) 


ছন্দের মাত্রা 


ইংরেজি রূপাত্তর-সহ 


(স্বাক্ষরিত ) 
কুমার 


সময় লঙ্ঘন করি 
নায়ক তপন 


খাপছাড়া 


শবজাতক 


বনবাণী 


বনবাঁণী 


হপ্ 


বিচিত্রিতা 


(১) ভারতী 
মাঘ ১২৮৬ 


১৭০|২৮ 
খাপছাড়া-গুচ্হ 


২০৮১১ 


১৬৩১৪ 


২৭।৫- 


১৬৩৪২ 


২৪৭৫ 


৩৩০ 


৩।৩০ 


৮1৪২ 
২৬৪৪ 
২৭।৭৫ 
৩৮৭(গ)।৫৪ 


১০|৩--_- 
৪ ৫1২ ৮--- 
৫৪1৫ ৫+-- 


বিচিত্রিতা-গুচ্ছ 


২৩১৪৩ 


ছাড়া আছ্যোপান্ত 
্বিজেন্্রনাথ ঠাঁকুরের 
হস্তাক্ষরে লিখিত 
এরূপ অন্ধুমান হয় । 


[ রবীন্দ্রনাথের সহস্তে লেখা 
কুমারসম্ভব-এর স্বতন্ত্র বাংলা 
রূপান্তরও একই পাগুলিপিতে 
অগ্থাত্র দেখা যায় 


কুমোরপাঁড়ার গরুর গাড়ি 
কুস্তের মতো৷ জানিয়া শরীর: 


! ধন্মপদ চিত্ববগগো-ধৃত 
কৃভুপমম্‌ কায়মিমংবি দিবা 
ইত্যাদি ক্লৌোকের বাংলা 
রূপান্তর | ) 


কুয়ার ধারে 


কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে 
ঘিরি (ইং অন্ুবাদসহ ) 
কুয়াশার জাল আবরি 
রেখেছে 
প্রাতঃকাল 
৮ অগস্ট ১৯৩১ বরানগর 
দ্র- যেন কুয়াশার জাল 


রবীন্্-পাঁওুঁলাপসকোষ 


দ্র মদনভন্ম 


সময় লঙ্ঘন করি 
নায়ক তপন 


চিত্ববর্গ | ধন্মপ? 


“তামার কাছে 
চাঁই নি কিছু 
৯ চৈত্র ১৩১২ ( 


মাতা 


৬৩ 
পূ. ৩২৯-৩১ 
সম্পাদকীয় বৈঠক 
এবং 
(২) রবীন্দ্রজিজ্ঞাঁস। 
প্রথম খণ্ড, পূ. ২৩০-৩১, ২৩৯ 
(১) রবীন্দ্র ২৩১। 
জিচ্্ীস। প্রথম 
খণ্ড পৃ. ৬-১১ 
(২) রূপান্তর (১) 
পূ. ৪৭-৫৭ 
সহজপাঠ ১৯1৫ 
দ্বিতীয় ভাগ ১৪৭।১২৫ 
রূপান্তর (১) ২৪৭।২১ 
পৃ ৩৫ 
"খয়া ১১০৫৯ 
কলিকাতা ) 
লেখন পৃ. ৯1১৮] ৮২৪ 
বীথিক। ৫৫1২০৫ 
বীথিকা-গুচ্ছ 
২৯২১ 


৬৪ 


কুরুপাগ্ুব পুস্তকের ভূমিকা 


'কুরুপাগ্ডবের একত্র বাস' 
| রবীন্দ্রনীথ-কুত নোট 
মহাভারত থেকে ] 

কুহ্থম ফুটেছে নিশীথে 
শেফাঁলিবনে 

কুস্থম যে ছিল ডালে 
বহুদিন তব অপেক্ষায় 
দ্র. পুষ্প ছিল মুগশাখে 
হে নারী 

কুহ্বমিত কাননে 
কুগ্তবনে বসে 
[ বিদ্যাপতির পদ ] 

কুস্থমে কুম্থমে চরণচিহ্ন 
দিয়ে যাঁও 


কুছ্ছমের শোভা 
কুস্থমের অবসাঁনে 
দ্র“ £2/617165 পূ. ২৬৩ 
কুম্তির আখড়ায় 
ভিস্তিকে ধরে 


কুহু ও কেকা 


দ্র- এপারে মুখর হল কেকা এ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


[ কুরুপাগুব' পুস্তকের ভূমিক1] কিছুকাল হইল আমার 
ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণীয় 
শ্রীমান্‌ স্থরেন্ত্রনীথ-.. 


কুরুবংশের মহারাজ 


শাস্তনুর জ্যে্টপুত্র 
ভীষ্ম চিরকুমীর ব্রত 
লইয়াছিলেন:-. 


ছন্দ ধাঁধা 


না 


প্রকৃতি ২ 


৫৪১ 


ছর্দের হসস্তহলত্ত ২ 


কুরুপাগডব 


কুরুপাগুধ 


বিচিত্রতা 

| 'পদরত্বাবলী'র 
জন্য সংকলিত, 
কিন্তু অমুদ্দ্রিত ] 
গীতবিতান 


স্ফুলিঙ্গ 


ছ্শা 


কুরুপাগুব-গুচ্ছ 


কুরুপাণ্ডণ-গুচ্ 


১৫৯১০ 


হশা-গুচ্ছ 


২৫।২৫ 


১০1২৭ 


৫81৫৩ 


৩০২৭০ 
৪৬৪।১৩৫ 

( ডায়ারির 

১৭ অগষ্ঠ 
তারিখযুক্ত পৃষ্ঠা ) 
২৭।১৩৩ 


২৬৬? 


হশা-গুচ্ছ 


কু্ধবনি 


দ্র. কুন্ছু 


কুল ছাড়া যে মানুষ 
সাঁগরিক | রাঁশিবিজ্ঞানী 
শুভেন্দুশেখর বহুকে। 
(বরীনগর ২৯।৯।৩৪ )] 


কূল থেকে মৌর গানের তরী 
দিলেম খুলে 
১৯ আশ্বিন শান্তিনিকেতন 


কৃতঙ্ঞ 


কঁভাথ 
দ্র. এখনে ভাঙে নি মেলা 


কূপণ 
দ্র. আমি ভিক্ষণ করে 
ফিরতেছিলাম 


কপণতা 


*পণা 


চ্চকলি 


রবান্ত্র-পাণ্ুলিপি-কোষ 


প্রথর মধ্যাহতাপে মানসী 
প্রীস্তর ব্যাপিয়! কাঁপে 
প্রখর মধ্ধীহ্ন তাপে; 


দেশ ৪৫ বর্ষ 
৪০ সংখ্যা 


৭৫ গীতাঁলি 


বলেছিন্ ভুলিব না পূরবী 
২ নবেম্বর ১৯২৪ 

চ২100। 710701160 

৷ ব্রিওডিজেনিরো ] 

এস্‌. এস্‌. আগ্স্‌ 


দেশের কাঁজে ধাহার। পরিচয় 
টাকা সংগ্রহ করিয়া 
ফিরিতেছেন-:(স্বাক্ষরিত) 


এসেছিনু দ্বারে সানাই 
ঘন বর্ষণরাতে 


কৃষকলি আমি তারেই ক্ষণিক। 
বলি 
৪ঠ1 আষাঢ় 


৬ঙ 


১২৮৭২ 


১৮৫২৩ 


১১২1৯৭) 
১৩১৮ 


১০২৭১ 


৩৬২।২১ 


১৬০৪২ 


সাঁনাই-গুচ্ছ 


১২০৮৩ 
ছলা-্গুচ্ছ 
(উদ্ধৃতি মাত্র) 


৬৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৫ 


 কৃষ্ণনারায়ণ মিত্রকে সন্ধ্যায় দিনের পাত্র 
প্রেরিত কবিতা ] রিক্ত হলে 
৫1৩। ১০১৩৮ 


কুষ্ণ নিশা-গহন গুহা ছাঁড়ি 
দ্র. নিবিড় অমা তিমির হতে 


রুষ্ণপক্ষ প্রতিপদ প্রথম সন্ধ্যায় মরণস্বপ্র 
১৭ই বৈশাখ ১৮৮৮ 


কষ্ণপক্ষে আধখানা চীদ জাগরণ 
১৪ই চৈত্র ১৩১২ 
বোলপুর 


কষ্জের ম্যায় সবগুণালংকৃত 
| মহাভারত থেকে প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের নোট ] 


কে অধৃশ্ঠ ছুটির কর্ণধার 
মংপু ২৩1৫।৩৯ 
দ্র. ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার 
কর্ণধার: 
পরিবতিত পাঠের জন্য 
দ্র. লীলা, প্রবাঁসী 
অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ 
কে আমার ভাষাহীন অন্তরে আদিতম 
৮ বৈশাখ (১৩৪১) 


কে আমার সংশয় মিটায় নীরদের উক্তি 
সংখ্যা ১০৪ 
কে আসি মিলিল সাথে 
পথে যেতে যেতে একদিন 
৪ আধা ১৩৪২ 
দ্র" দূর অতীতের পানে নাট্যশেষ (২) 
পশ্চাতে ফিরিয়। 


লেখন ৩৮৭(খ)1৩৫ 
প্‌. ১৭ [৩৩] 

২৮১৩৯ 
নবীন গীতবিতান 
মানসী ১২৮।৬০-__ 
খেয়া ১১০৯৫ 

১৫০৯৭ 
সাঁনাই 
বীথিকা ১৭০1৮৫ 
ভগ্রন্থদয় ২৩১।২৬ 
রবিচ্ছায়। 

১৭৫১০ 
বীথিকা 


[ক্রমশ 


ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
রবীন্তরতভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী । 


৮-- ১৪ নাভম্বর ১৯৮৫ ॥ 
প্রয়াত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শরদধাপ্রদর্শনার্ঘ বিচিত্রাগৃহের একতলা য় একটি ্রদর্শনীয় 
আয়োজন করা হয়: বিষয়বস্তর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাতক্মারের লেখা গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর 
সম্পর্কে লেখা গ্রন্থাদি | 


২৩-» ৩* নভেম্বর ১৯৮৫ । 
ভাঁরতের উপরাষ্রপতির শান্তিনিকেতনে আগমন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ২৬ খানি চিত্র- 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় । 


২৩২৫ ডিসেম্বগ ১৯৮৫ | 
পৌধমেলা প্রাঙ্গণে প্রয়াত পুলিনবিহারী সেন € প্রয়াত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের 
জীবন -কেন্দ্রিত প্রদর্শনী । 


১২-- ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৬ ॥ 
“বিশ্বভারতী ও সাঁগরপাঁরের অতিথি" -বিষয়ে প্রদর্শ শী । 


২১২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। 
সন্তোষচন্্র মজুমদারের জন্মশতখাধিক উৎসব উপলক্ষে 'শাস্তিনিকেতনের এক অধ্যাপক__ 
সন্তোষচন্দ্র মজুমদার প্রদর্শনী । 


৯. ২৩ মে ১০৮৬ ॥ 
রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষপৃতি উপলক্ষে “দেশগড়াঁর কাজ : রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রদর্শনীর 
আয়োজন করা হয়। 


রবীন্দ্রবীক্ষা 


অপ্রকাশিত বা! বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্রচনা, রবীন্দ্ররচনীর পাঠবৈচিত্র্য ও পাঁঠপরিবর্তন, রবীা- 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ট প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ধাগ্মীসিক সংকলন। পূর্ব 
প্রকাশিত চৌদ্দটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়স্থচী :- 


সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' । তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪ ) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাঁকুর- 
বাঁড়ির পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক" | রবীন্দ্রনাঁথ-অঙ্কিত চিত্র ( প্রচ্ছদ ) ও অন্ঠান্ত | 

সংকলন ২॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপাঁওর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ-_ উভয়ই 
অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নুতন আবিফাঁর বলা চলে-_ আন্মপুধিক মুদ্রিত। রবীন্ত্রনাথ-অঙ্কিত 
ব্েখাঁবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি : রচনাকাল “২৩ চৈত্র ১৩৪৭" | প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র | 

ংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাঁটিকা 1106 ৪7 [১০০৫1 

ও তৎসম্পকিত তথ্য | পুনশ্৮ধূত বালক" কবিতার গদ্যে প্রথম খসড়া" ৷ তা ছাঁড়া “বঙ্কিম 
প্রসঙ্গ, রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্ান্য । রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোঁষ ও রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন । 

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দৌবিবর্তন, “তাঁসের দেশ'-পাওুলিপির বহিরক্ষবিবরণ, 
বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি । 

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপগ্তাস-এর নাট্যরূপ | টাকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাগুলিপি- 
বিবরণ-_ শ্রীজগদিন্ত্র ভৌমিক -কৃত | 

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকীশিত উপন্যাস : “ললাঁটের লিখন: । রবান্ত্রপাঁগুলিপি- 
কোষ (পাওুলিপি-ধুত রখীন্দ্ররচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সুচী )। 

সংকলন ৭॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃতি ইংরেজি- 
রূপান্তর । দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কৌষ (পূর্বান্ুবৃত্তি)। 

ংকলন ৮ ॥ রখীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : “পলায়নী"র প্রাথমিক খসড়া । দীর্শনিক 

প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশ্তুদ্ধসত্তা । শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত “মালতীপুঁঘিপর্যালোচনা” । শ্রীচিত্তর গ্রন 
দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্-পাওুলিপি-কৌষ' ( পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা “দুর্বল” ৷ রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের 
অপ্রকাশিত ইংরেজি অন্ুবাঁদ "[।০ 07০0” | রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাঁশিত চিঠিপত্র | রবীন্দ্র- 
অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্রপাওুলিপি-কোষ' ( পূর্বানুবত্তি )। 

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাঁশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা 
বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোঁটি দৌহাঁর ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি চিত্রলিপি এবং 
'রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কোষ' ( পূরবানুবৃত্তি )। 


রকীন্দ্রবীক্ষা-১৫ ৬৪ 


সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, আদ্যুতচন্্র সরকারকে 
লিখিত রবীন্্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি 
চিন্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কাষ' (পূরবাহুবৃত্তি )। 

সংকলন ১২ ॥ বাল্যনুহদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র 
এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখা'ন পত্র (প্রতিলপিচিত্রসহ ), সুন্দর : নাট্যগীতি 
(প্রতিলিপিচিত্রপহ ), 90180 400 [২7511] : 1056-1৩1700111) &165610186 : 
1৪০19474700 (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ ) এবং 'রবীন্তর-পাঁওুঁলাশ-কোষ' পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১৩ 'জীবনস্থৃতি' প্রথম পাুলিপি . রচনাপ্রসঙ্গলহ এবং রবীন্রনাথ-অস্থিত 
চত্রসহ | 

সংকলন ১৪ ॥ রবীন্দভখন-সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্র পাগুলিপি থেকে ৮২টি টুকরো 
কবিতার সংকলন; গগনেক্জীনাথ ঠাকুরকে লিখিত ১৫ খানি এবং অতুলপ্রসাঁদ সেনকে লিখিত 
৩ খানি রবীপ্রনাথের পত্র ও পত্র-এসঙ্গ; 'রবীন্্র-পাঁওুলিপি-কোধ- পূর্বাহথবৃত্তি। রবীন্্রনাথ- 
অঙ্কিত চিত্র ও পাওুলিপি-চিত্র সংবলিত । 


সংকলন ১ থেকে ১৪ পধন্ত একত্র পাওয়। যায়। যূল্য- ১ ছু টাকা; ২, ৩, &, ৬ প্রতিটি 
চার টাকা; ৫ আট টাকা; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০১ ১১ প্রতিটি দশ টাকা; ১২, ১৩, 
১৪ প্রতিটি বারো টাকা । 


প্রশপ্তিস্থান 
রখীন্জভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন | 


বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ 
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ রোড | কলিকাতা ১৭ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা 


রবীন্দ্রনাথ বছ রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অন্ুপন্ধিংস্থ 
পাঠকের কাঁছে তা অজানা নয় । 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঁঠসংস্কীরের আগ্পুধিক বিবরণ 
প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা | রচনা 
সম্পর্কে আগ্রষঙ্গিক নান! তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে 
অলংকৃত ও সমৃদ্ধ | 


সন্ধ্যাসংগীত 


এই গ্রন্থমীলাঁয় এটি প্রথম গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের কথায় : “দন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম 
পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বজিত কবিতা, সাময়িক 
পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সুচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নান। মন্তব্য-_ এ 
সবই সংকলিত। পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত। 


ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ । পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা! কবিতাংশের 
বর্জন, নাঁনা উপলক্ষে এই রচন। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রীবণের 
নবজীবন পত্রে “ভাঁন্ুসিংহ ঠাকুরের জীবনী” নাঁষে বিন! স্বাঁক্ষরে মুদ্রিত কবির বিস্্রপাত্মক 
রচনা-_ এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার । তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধূত রাঁগতাঁলের সুচী 
ও শন্দার্থ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


এই গ্রন্থমাঁলার তৃতীয় গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য । সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ 
পাঁঠপঞ্ীকরণ ছাড়াও, রবীন্ত্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর :5/5/ ০। 1/12 4506//6-এর আন্যন্ত 
পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলন]। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
নান! মন্তব্য ( পূর্বপ্রচগারিত ও বিশেষভাবে পাঁওুলিপি-ধৃত ), এ-সবের সমাহার । সংকলন ও 
সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। 


রবীন্ত্রবীক্ষা-১৫ ৭১ 


ভগ্রহদয় 
রবীন্দ্রপাগুলিপি পর্যালোচনা 
ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ুগনৃদয় ১২৮৮ বঙ্গাৰে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। 
অত:পর রবীন্ত্র-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অর্ত্ভুক্ত । বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্তর- 
ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাগুলিপির পুঙান্ুপুঞ আলোচনা বাঁ পযাঁলোচনা | পাুলিপিচিত্র- 
সংবলিত । সংকলন ও সম্পাঁদন : শ্রীকানাই সামন্ত । যূলা ২৫ টাঁকা। 


চিত্রা 
পাঠাস্তর-সংবলিত সংস্করণ 
এই গ্রশ্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ । ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশ । বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত 
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২১* বিধান সরণি । কলিকাতা ৬ 
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'রক্তকরবী” : প্রথম খসড়া 


আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ, চন্দ্রা? শীঘ ঘির বের কর! 
ও কি বল্চ, আজ সকাল থেকেই মদ? 
আজ যে ছুটির দ্রিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে, 
আজ ওদের অস্ত্রপূজা হবে। 
বল কি? ওরা কি ঠাকুর দেবতা মানে ? 
দেখনি ? যেখানে ওদের মদের ভাড়ার, ওদের অস্ত্রশালা, তার 
পাশেই ওদের মন্দির । 
তা ছুটি পেয়েচ বলেই মদ খাবে? গীয়ে থাকৃতে পার্ধ্বণের দিনে, 
সেদিন নেই। ছুটি নিয়ে যে কি করা যেতে পারে সেকথা 
অনেকদিন হল ভূলে 
গেছি। ছুটি এখন বোঝা হয়ে উঠেচে। দাও আমাকে মদ দাও ! 
আমি বলচি এখানকার কাজ ছেড়ে দাও । 
চল, আমরা ঘরে ফিরে যাই । 
ঘরে ফিরে যাই ? বল্লেই হল? এত সহজ ? ঘরের 
রাস্ত। বন্ধ, জান না বুঝি ? 
কেন বন্ধ? 
আমাদের ঘর নিয়ে এদের শিকিপয়সাঁর মুনফা নেই । 
ওদের যেটুকু দরকার তা ছাড়া ওরা আমাদের আর কিছুই 
রাখবে না? 
আমাদের বিশু মাতাল বলে, আস্ত পাঠা পাঠার নিজে [ র] পক্ষেই 
দরকার, 


যারা ওকে খাবে তারা 
ওর হাড়গোড় খুর ল্যাজ বাদ দিয়ে ফেলে। 
দাও আমার মদ । 
চল, আমরা লুকিয়ে পালিয়ে থাই | 
পাহার! নেই বুঝি ? খাঁটিতে ধাটিতে পাহারা । 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ 


25 তুপুর রাত্রে পালাব। 
আমাদের মকররাজকে দেখেচ ত? 
দেখব কি? মুখের মধ্যে এক জোড়া চষমার কাঁচ ছাঁড়া আর ত 
কিছুই দেখা যায় না। 
সেই চষমার কাচের কথাই বলচি। সেই কাচ দিনেও দেখে, রাত্রেও 
30 দেখে, মাটির নীচে অন্ধকারে কাজ করি তাও দেখ তে পায়, 
বেরিয়ে এসে উপরে উঠে মাংলামি করে বেড়াই সেও চষমায় ধরা 
পড়ে। যেখানে মানুষের চোখ চলে না এমন দেশ আছে, যেখানে ওর 
চষমা চলে না! এমন দেশ পাব কোথায়? দাও, দাও, মদ দাও! 
সমস্ত দিনই ত তোমরা অন্ধকারে কাজ কর, তার পরে ছুটি 
85 পেলেই আবার তখনি মদ খেয়ে আরেক অন্ধকার তৈরি করে তোলো, 
এর কি দরকার বল ত! 
এঁ আমাদের বিশু মাতাল এসেচে, মদ কেন খাই ওকে জিজ্ঞাসা কর। 
কাজ ভোলাবার কে গো তোর] । 
রডীন সাজে কে যে পাঠায় 
40 কোন্‌ সে ভুবন-মনৌচোরা | 
কঠিন পাথর সারে সারে 
দেয় পাহারা গুহার ছারে, 
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে 
ঝরাও রসের সুধা-ঝোরা ! 
45 বিশু বেয়াই, তুমি বুঝি সকাল থেকেই মেতেচ ? 
 স্বপনতরীর তোর! নেয়ে, 
লাগল পালে নেশার হাওয়া, 
পাগলা পরাণ চলে গেয়ে। 
কোন্‌ উদাসীর উপবনে 
50 বাজ ল বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে, 
ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে 
ঝঞ্ধ। ঘনায় ঘনঘোরা।। 
বেয়ান। মদ কেন খাই তাও কি জিজ্ঞাসা করতে 
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হয়? বিনা মদে কোনো জীব বাঁচতেই পারে না, জন্মকাঁল থেকে 
অভ্যেস। 
কি পাগলের মত বকৃচ ? 
জলেস্থলে আকাশে বিধাত! ছুটির রসের মদ ছড়িয়ে রেখেছে, 
তবে জীবলোকে জীব কাজ 
করতে রাজি হল। বনের সবুজে,রোদের সোনায়,ঝরণার ঝিলমিলিতে-_ 
ওকে মদ বল কিসের ? 
এর! হল প্রাণের মদ, চারদিকে ছড়াঁনে! মদ, ফিকে নেশা, কিন্তু সে 
নেশা দিনরাতই লেগে আছে । যখন থেকে পাতালে অন্ধকারে 


যক্ষের ভাগ্ডারে সি'ধ কাটতে লেগেছি তখন থেকে সেই মদের বরাদ্ধ 
বন্ধ হয়ে গিয়ে অন্তরাত্মা মদ চাই মদ চাঁই করচে। 


গান 


তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে-_ 
তবে মরণরসে নে পেয়াল! ভরে | 
সে যে চিতার আগুন গাঁলিয়ে ঢালা, 
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা, 
সব শূন্যকে সে অট্রহেসে 
দেয় যে রভীন করে ! 
তা এসনা এখান থেকে পালাই আমরা । 
আমাদের সেই নীল াদোয়া খাটানে বড় মদের আড্ডায় পালাবার 
জো 
থাকলে ত বাঁচতুম। রাস্তা বন্ধ তাই ত এই মদ ধরেচি। 
বারে! ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সমস্ত স্যর আলেো। আমর] খুব 
কড়া করে চুইয়ে নিয়েচি এই এক চুমুকের তরল আগুনে, সমস্ত 
দিনটির 
যে ছড়ানো সোহাগ সেই ত কষে ছানিয়ে নিয়েচি একটি রাঙা চুম্বন রসে, 
এ সইতে পারা শক্ত, কিস্তু এ না হলেও সইতে পারিনে। যক্ষ- 
পুরীতে কারো 
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সময় নেই, তাই চার প্রহুরকে গাঢ় করে নিতে হুয় একদণ্ডের মধ্যে 
প্রতিদিন আমাদের 
একটি করে সোনা ওর অতলে তলিয়ে মার! যায় তার সব রং সব 
রসের ভর নিয়ে-_ 
সেই লোকসান ভোলবার জন্যে একট। দণ্ড পাই, বেয়ান, সেটাও 


যদি তোমার 
হাতে মারা যায় তাহলে নিষ্ঠুরতায় ষক্ষপুরের সর্দারদেরও ছাড়িয়ে 
যাবে! 
তোর রিক্ত প্রহর মিথ্যে কেন গোন। ? 
সুর্য্যডোবায় ডুবেচে তোর সোনা । 
তবে আস্মুক না সেই তিমির রাঁতি 
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী, 
তোর ক্লাস্ত আখি দিক্‌ সে ঢাকি 
দিক্‌ ভোলাবার ঘোরে ॥ 
বেয়ান, তোমাদের চোখে মুখে হাসিতেও রসিক বিধাতা কিছু 
কিছু করে 


মদ জুগিয়ে এসেচেন সে ত আমাদের ভোলাবার জন্তে । 
কি ভোলাবার জন্যে ? 
শুধু এই কথাটা, যে, সংসারের পক্ষে 
আমর] দরকারী জিনিষ, তার বেশি কিছু 
নই। একদিকে পিঠের উপর পড়চে ক্ষুধাতৃষ্ণার চাবুক, আবার 
তার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েচে মন ভোলাবার মদ। 
কাজ ফুরোলেই জবাঁব দিতে দেরি করে না, মদের জোগানটাও তখন 
কমিয়ে আনে । 
আর তোমরা যারা ওর পেয়ালা বয়ে বেড়াও একদিন ওর 
পেয়ালা ওকে 
ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদেরও রসের আসর ছেড়ে দিয়ে ষেতে হবে। 
দেখ না, যখনি আমাদের কাজের 
বয়স চলে যায়, এই সংসারের কারখানা ঘরে আমাদের আনাগোনা বন্ধ 
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হতে থাকে ততই আমাদের চোখের উপরে কাঁনের উপরে বোঁধের 
উপরে পর্দা পড়ে 
যেতে থাকে-_ তার মানে, নেশাঘরের দরজা গুলে! বন্ধ হয়ে আসে। 
তাঁর পরে আলোও যায় নিবে, পেয়ালাও যায় ফুরিয়ে, তখন সব 
বাণীই হয় শাস্ত 
কেবল ৮ বাণী অন্ধকারে শোনা যায় “আর দরকার নেই 1” 
আমাদের যক্ষপুরীর সর্দারেরও ঠিক সেই ব্যবস্থা । দিনের বেলায় 
করেচে চাবুকের বরাদ্দ 
সন্ধ্যাবেলাঁয মদের। আর তার পরে যখন দরকার ফুরোলে বাইরে 
ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ 
করে দেয় তখন এমনি অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে যে মন বল্তে থাকে 
চাবুকেও রাজি আছি কিন্তু মদ ন! হলে 
চল্বে না। 
বেয়াই, তুমি কি বল্চ, আমি ভাল বুঝিনে। আমি একটা কথা৷ 
জানি, ও 
একদিন আমাকে ভালবাস্ত-_ মদের চেয়ে অনেক বেশি । তখন 
আমাদের মনে হত ওতে 
আমাতে মিল্লেই সব পুরো হয়ে যায় তাঁর বাইরে আর কিছুই বাকি 
থাকে না। জগতে এইটুকুর নেশি আর 
কিচ্ছুই চ্‌বার থাকে না। 
জানি জানি, যেমন জু'ইয়ের ঝৌটার উপরে কেবল গুটি চার পাচ 
পাপড়ি 
ধরলেই বাস সমস্ত ভরপূর__ তার পরে জুই ফুলের আর কিছুই 
কমানো! বাড়ীনো চলে নাঁ_ 
তখন ্ার যে সন্ধ্যা তার সব তারা হারিয়ে বসেচে সেও এইটুকু 
জুঁয়েতেই পুলকিত হয়ে ওঠে, সেইরকম আর কি। জগতে সব 
কিছুতেই এই চাওয়াই ত চাওয়া । 
ভবে আর কি? রিল: মদের ভাড় ফেলে দিয়ে ও আর 
একবার তেমনি করে 
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আমাকে চাক্‌ না। তাহলে আমার মধ্যে যা কিছু আছে সব যে 
ঢেলে দিয়ে আমি 
বেঁচে যাই। 
জু'ইয়ের বৌটা যদি মুচড়ে যায় তাহলে গাছের সঙ্গে ফুলের 
সহজ রসের আনাগোনা আর থাকে না। 
এখানে আমাদের যে বোটায় লেগেচে ঘা। তোমাদের দেওয়া 
| নেওয়ায় 
তেমন করে কি আর কখনই জোড় মিল্বে ? সেই জোড় ভাঙার 
| ছুঃখ মদ দিয়ে ডুবিয়ে রাখতে হয়। 
কিন্তু বেয়াই, আমার দিকে ত কিছু বদল হয়নি । 
খুব হয়েচে, এখনে! জান্তে পারনি । এই যক্ষপুরীর মরু হাওয়ায় 


তোমার ফুলের মালা 
শুকিয়ে গেছে তুমি এখন সোনার হারের ব্বপ্ন দেখচ। 
কখখনো! না। 
আমি বলচি, হা । তোমার ত্বামী যে বারো ঘণ্টার উপরে আরো 
চার ঘণ্টা করে খেটে 


আসে, তার কারণ ওও জানে না, তুমিও জান না, কিন্ত আমি জানি। 
তোমার সোনার হারের স্বপ্ন ওকে ভিতরে 
ভিতরে চাবুক মারে, সে আমাদের সর্দারদের চাবুকদের চেয়ে কম 
নয়-_- তাতেই ওকে খাটুনির 
পরেও খাটায়। 
আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তাহলে এখান থেকে পালিয়ে আমাদের 
গায়ে ফিরে যাইনে কেন। 
তুমি ভাবচ, বেয়ান, তোমার গাঁয়ের রাস্ত। বাইরে থেকে এখানকার 
সর্দাররা বন্ধ করেচে-- 
এ সর্দাররা ভিতর থেকেও বন্ধ করেচে। শুধু তোমার গায়ের পথটা! 
যায়নি, তোমার গাঁয়ের মনটাও গেছে । 
এ সর্দাররাই তাদের বাড়ি নিয়ে রথ নিয়ে তাদের সর্দারনীর 
অহঙ্কার নিয়ে তোমার মন ভূলিয়েচে। 
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সেই গাঁটুকুর মধ্যে যাতে খুসি হতে সেই তোমার সহজ এই্বর্ধ্য আর 
নেই। 
আচ্ছ। ভাই বিশু, আমরা মুখু মানুষ, চিরদিন 
হাত হাতিয়ার নিয়ে কারবার করে এসেচি, তাই আমাদের লাগিয়েচে 
এই মাটির 
নীচের কাজে, কিন্তু তোমাকে কেন? শুনেচি, তুমি ছিলে পাঠশালার 
সের! ছেলে, পুথি পড়ে পড়ে প্রায় চোখ খোওয়াতে বসেছিলে, 
তোমাকে কোদাল ধরালে কেন? 
সে অনেক কথা, কাউকে বলতে সাহস হয় না। 
নাইবা বললে, আমরা আন্বাজ করেচি। 


কি বল্‌ দেখি? 

গোড়ায় ওরা তোমাকে চর রেখেছিল, আমরা কি করি কি বলি 
জানবার জন্যে । 

চুপ, চুপু। 


তুমি ভাবচ কথাটা চাপা আছে ! আমরা সকলেই জানি। 
তবে আমাকে তোরা জ্যান্ত রাখি কেন? 
কেননা জানি, একাজ তোমার দ্বারা হ'ল না । তুমি আমাদেরই 
সঙ্গে গেলে 
মিশে। আজ তুমি যেমন আমাদের আপন এমন আর কেউ নেই ! 


মকররাজ আমার কাছে খনিবিগ্যা শিখবে বলে তার সর্দার ত 
আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এল। কিছুদিন শিখ লও বটে, কিন্তু সে ত 
শেখা নয় যেন একেবারে জেক লাগিয়ে শুষে নেওয়া । যখন আমার 

বিছ্ে আর বাকি রইল না, 


. তখন সর্দার বল্লে, তোমাকে আর কিচ্ছুই করতে হবে নাঃ দিনের 


বেলায় আমাদের কারিগররা 
হখন স্ুুরঙ্গ তৈরি করবে, তুমি কাজের ফাকে কীকে ওদের সঙ্গে 
কথাবার্তা কইবে, তার পরে সন্ধেবেলায় আমার কাছে এসে গল্প 
করবে। দিনের বেল্গায় তুমি ওদের বন্ধু, সন্ধেবেলায় আমার । 
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ব'লে অল্প একটুখানি চোখ টিপে হাসলে । 
এমন আরামের কাজ বেশিদ্রিন টিকল না কেন? 
কি বল, বেয়ান, আরামের কাজ? চারদিকে জ্যান্ত মানুষের মাঝখানে 
একটামাত্র ভূতকে যদি বাস করতে হয় তবে সে কি ভয়ঙ্কর একলা, 
আমার সেই দশা হল। সর্দারকে গিয়ে বল্লুম, দেশে যাব, আমার 
শরীর বড় খারাপ । সর্দার. দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, “আহা, এমন 
খারাপ 
শরীর নিয়ে যাবেই বাকি করে! 
তবু না হয় চেষ্টা করে দেখ ।” চেষ্টা করে দেখ লুম । দেখি, একটা দরজা 
যদিবা কোনে! স্বযোগে খোলে ত আরেকটা বন্ধ। ঢোকবার 
সময় এতগুলো 
দরজার হিসেব পাইনি । বুঝলুম, মকরের পেটে পৌছবার মুখে যে পথ 
আলগা থাকে, পেটে পৌছলে সে পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন 
তোঁদের দলে 
মিলে গেলুম। কোদাল ধরলুম, মদও ধরলুম। তোদের সঙ্গে আজ 
আমার 
এইটুকু মাত্র তফাৎ যে, সর্দার তোদের যতট। অবজ্ঞা করে আমাকে 
তার চেয়ে বেশি করে। কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাড়ের পড়ে 
মানুষের হেলা বেশি ! 
কিন্ত বিশুদাদা, আমর1 সবাই যে তোমাকে মাথায় করে রেখেচি ! 
সেটা প্রকাশ পেলেই আমাকে মরতে হবে। তোদের আদরের মানুষ 
সব কটাই আজ গারদে বন্ধ । আমি বড় বেশি মাতাল বলেই আমাকে 
নেহাৎ উপেক্ষা করে ছাড়া রেখেচে । সেই অপমানের ছুঃখে মদের মাত্রা 
আমার. দিনে দিনে বেড়ে চলেচে। 
আচ্ছা, বেয়াই, কতদিনে তোমাদের কাঁজ ফুরোবে, কতদিনে আমরা 
ছুটি পাব? 
কোনো দিন না! একদিনের পর ছুই দিন, দুই দিনের পর তিন দিন, 
তার আর শেষ কোথায় ? পাতালে যক্ষপুরীর দিকে সুরঙ্গ বানাচ্ছি, 
এক হাতের পর ছুই হাঁত, ছুই হাতের পর তিন হাত, তারি বা শেষ 
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কোথায়? তারপরে সেখান থেকে তাল তাল সোন। নিয়ে মকররাঁজের 
ভাগারে জম! করচি-_ একতা'লের পর ছুই তাল, তুই তালের পর 
তিন তাল। 
যক্ষপুরী নিছক অস্কশীস্ত্রের দেশ, এখানে অঙ্কের পিছনে অস্ক সার বেঁধে 
চল্‌্তে থাকে । তার কোনো মানে নেই । 
সেইজন্যেই ওদের কাছে আমর ত মানুষ 
নই আমরা সংখ্যা । বিশুভাই তুমি কোন্‌ সংখ্যা ? 
এই যে আমার পিঠের কাপড়ে দাগ মারা আছে, আমি ৪৭ ফ। 
আমি হচ্চি ৬৯-উ। পৃথিবীতে আমরা ছিলুম মানুষ, ষক্ষপুরীতে 
আমরা 
হয়েচি দশ পঁচিশ খেলার ঘুঁটি! আমাদের যে অতখানি 
খোওয়া গেছে সেটা 
ভোলাতে হবে ত-_ অতএব বেয়ান-_ 
ওদের লোনা অনেক ত জমা হয়েছে, আর 
কি দরকার ? 


যে জিনিষের দরকার আছে তার শেষ আছে, যার দরকার নেই 
তারই শেষ নেই। খাওয়ার সীমা আছে, নেশার সীমা নেই, যদি 
থাকে ত সে অপঘাত মরণে। এ সোনার 
তালগুলো যে মদ। মকররাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না? 


না। 
মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে মনে করি আমি আর আমি নই, 


আমাদের মকররাজও 
সোনার তাল হাতে নিয়ে মনে করে সে যা? তাঁর চেয়েও মে অনেক বড়। 
আর আমি পারচিনে বউ, আমাকে দাও, মদ দাও ! 
তোমার পায়ে পড়ি ঘরে চল। সেই ক্ষেতের ধারে, নদীর পারে, 
ঠাকুরবাড়ির নহবৎখানার পাশে । অত্াণ শেষ হল, ধান পেকেচে, 
ঘরে ঘরে নবান্নের ধুম পড়েচে__ সেখানে মদের দরকার হবে না। 
দেখ, আমাকে রাপিয়ো না। তোমাকে হাজার বার বলেচি 
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মকররাজের মুলুকে হাটে ঘাটে শ্মশানে মশানে সব দিকেই 
পাক] রাস্তা, কেবল ঘরের দিকে নয়। 
রাস্তা নিশ্চয় মিলবে একবার সর্দারকে গিয়ে যদি__ 
সর্দারকে আজও চিন্লে না? 
কেন, ওকে দেখে ত বেশ-- 
বেশ না ত কি? বেশ ঝকৃঝকে তকৃতকে । এ ত হ'ল মকরের 
াত। আগা 
তীক্ষ, গোড়। শক্ত । খাঁজে খাজে কামড়ে ধরে । মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে 
করলেও সে কামড় আলগা করতে পারে না। 
এ যেস্বয়ং আস্চে সপ্ধার ! 
তবেই হয়েচে-__ আমাদের কথা নিশ্চয় ওর কানে গেচে ! এখন 
যদি এখান থেকে সরি তাহলে ওর সন্দেহ আরো বাড়বে । 
এমন ত কিছুই বলিনি যাতে___ 
বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে করে যে ওর] ! 
কাজেই কোন্‌ কথার টাকে কোথায় গিয়ে আগুন লাগাবে কেউ জানে না। 
তোমরা যাই বল, সর্দারকে কিন্তু আমার-_ 
চুপসুপ,! 
সর্দারমশায় ! 
কি নাতনী, খবর ত সব ভালো ? 
একবার আমাদের বাড়ি যেতে দাও ! 
কেন; এখানে তোমাদের যে বাসা বেঁধে দিয়েচি সে ত তোমাদের 
বাড়ির চেয়ে ভালে! বই মন্দ নয়। কি হে ৬৯-ড; তুমি যে এখানে ? 
তোমাকে এদের 


মধ্যে দেখলে আমার মনে হয় সারস এসেচে বকের 
দলকে নাচ শেখাতে । 
সর্দারজি, অমন ঠাট্টা কোরো না। ওদের নাচাবার সখ আমার 
এক্টুও নেই । তত বড় 
পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে একটানে দৌড় মারতুম। 
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তোমাদের এলাকায় নাচানো 
ব্যবসাটা যে কত সাংঘাতিক তার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দেখেচি__ 
এম্নি হয়েচে যে সাদা চালে চল্তেও ভয় হয়। 
সর্দারদাদ। ! 
কি নাতনী। 
মাটির নীচে সুরঙ্গ আর কতদুর গাথবে, তোমাদের যক্ষের 
ধন যে আর ফুরোয় না। ছুটি দাও আমাদের । আর একবার 
সেই আমাদের সবুজ ক্ষেত, সেই খেয়াঘাটের জামগাছতলাটা 
দেখে আসি। কিসের জন্যে প্রাণ কাদে সে ত বল্তে পারিনে ! 
এ দেখ না, তোমাদের মানুষগুলে! কি আর মানুষ আছে? সারাদিন 
অন্ধকারে ভূতের 
মত খাটে, সারা সন্ধেবেলা 
প্রেতের মত মেতে বেড়ায় । দেখে দয়! হয় না? 
বল কি, মানুষগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে দেখে ছুঃখ হয় না? 
খুবই উদ্দিগ্ন হয়েচি। ওরা মনিবকে মান্বে না, নিয়মকে মান্বে না 
সেই কুলক্ষণ 
দেখা যাচ্চে । ওদের পাখা নেই তবু উড়তে যাবে এমনতরো ভাবখানা, 
সেটা ঘাড় ভাঙবার প্রণালী, কি বল হে ৬৯-ঙ, তাই 
নয় কি? 
ভয় নেই, সর্দার, ভদ্রুরকম কাদায় আত্মহত্যা করে মরবার 
মত উচুতেও ওর! নেই, যে তলার মাটিতে ওদের চীৎ করিয়ে রেখেচ 
সেখানে 
উঠবে কোথায় যে পড়বে ? মাকে, মাঝে পাশ ফিরতে চায় সেটাতে 
ছুর্ঘটনার কোনো হেতু নেই। 
নাৎনী ওদের ভালো! কথা শোনাবার জন্যে আমরা নিজের 
খরচে কেনারাম গোসাইকে আনিয়ে রেখেচি। তার কাছে সন্ধে- 
বেলায়__ 
সে হবে না, সর্দার 1 সন্ধে বেলায় মদ খেয়ে আমরা উৎপাত 
করি কিন্তু উপদেশ দিতে এলে তার চেয়েও হাঙ্গাম হবে, 
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নরহত্যা করতেও বাধবে না। 
আরে ফাগুলাল, চুপ চুপ! অস্থানে অসহিষু হবার দোষ এই ষে 
তাতে আরো বেশি সহা করতে হয়। 
শুনলে ত নাতনী ! তোমাদের পুরুষগুলো-_ 
সর্দারদাদা, মাঝে মাঝে এদের সবাইকে ঘরের হাওয়! খাইয়ে আন 
তাহলে সব নষ্টামি সহজে সারবে । গোসাইয়ের উপদেশে উল্টো হবে। 
পাকা কথা বলেচ ! মেয়ে মানুষ, তোমাদের সহজ বুদ্ধিতে 
সব সমস্তা সহজ হয়ে আসে । তোমার কথা শুনে মনে পড়চে, 
এ যে রঘুনাথের ব্যামো হল, তাকে যতই বৈদ্ধের বড়ি খাওয়ালুম 


তার রোগ বেড়ে উঠতে লাগল; তার দ্বারা আমাদের আর কোন 
কাজ হবে না হিসেব করে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম-_ এখন খবর 
পাচ্চি সে সম্পূর্ণ সেরে উঠেচে। গোসাইয়ের উপদেশও সেই বৈছ্যের 
বড়ি। এই যে বল্‌তে বল্‌্তেই গোসাইজি এসে পড়েচেন। প্রভু, প্রণাম । 
আমাদের এই কারিগরদের মন মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে, 
এদের কানে একটু শাস্তিমন্ত্র দেবেন, ভারি দরকার ! 
বৎস, তোমরা যে স্বয়ং ধরণীর মত। অবিচলিত হয়ে যখন সব 
সহা কর তখনই সমাজের উন্নতি, স্থিতি, এশখ্বর্্য । নিজের প্রাণপাত 
করে” সংসারটাকে তোমাদের পিঠের উপরে ধরে রেখেচ। 
কুম্ম অবতারের মত নিজের বোঝাকে বড় করে নিজেকে তার নীচে 
লুকিয়েচ। নরনারায়ণের বাহন তোমরা ! হরি হরি! 
বাবা সাতচল্লিশ ফ, একবার বুঝে দেখ, তোমাদের 
অশ্রাস্ত সেবার গুণেই. আমাদের অল্নবন্ত্র যা কিছু । আমি নাম 
কীর্তন করি বটে, কিন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমরাই আমার 
নামাবলীখান! তৈরি করেচ। তবে ত শরীরটা পবিত্র হল। বড় কম 
কথা নয় ! আশীর্বাদ 
করি তোমর| সর্বদা অবিচলিত থাকো, আর তোমাদের পরে 
ঠাকুরের দয়াও অবিচলিত থাক্‌! বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বল দেখি, 
হরি হরি হরি হরি! সব হাক্কা হয়ে যাবে! হরিনাম আদাবস্তে চ মধ্যে চ। 
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গোসাই ঠাকুর, এতক্ষণ অবিচলিত হয়েই ছিলুম, কিন্তু এখন 
আর পারচিনে। সর্দারজি, ভুল করচ। সাধুকথায় আমাদের মজিয়ে 
রাখতে পারবে না। যে টাক এই গোসাই পুষতে খরচ করচ তাতে 
আরেকটা! মদের ভাটি খুলতে পারতে । এ মোটা-ফোটাওয়ালার 
বাকাস্থধার চেয়ে 
সেটা তোমাদেরই ক?জে বেশি লাগত। 
আহা, সর্দার, এদের কি সরলতা! ! হরি হরি ! পেটে মুখে এক ! 
মাঝখানে পর্দাটা নেই। আমার 
মুখের উপদেশ ভালো! লাগে না একথা তোমার মত মানুষও 
আমার মুখের সাম্নে বল্‌্তে সাহস করত না। আমি কেনারাম 
গোসাই ! হায় হায় এদের আমরা শেখাব কি, এদের কাছে 
আমাদের শিক্ষা করবার ঢের আছে। হরি, হরি ! 
শিক্ষা দিতে এর! সগ্ঠ সুরু করবে সেইরকম ভাবট। দেখচি। 
প্রথম পাঠটা আজই বুঝে নেওয়া গেল-_দ্বিতীয় পাঠের জন্যে 
তুমি আর এখানে সবুর কোরো! না! তার দায় আমারই থাক্‌। 
গোর্সাই ঠাকুর, একটু থামো, পায়ের ধুলোটা দাও। আধশীববাদ 
কর আমার স্বামীর যেন স্ুুমতি হয়। 
নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে- সর্দারজি যখন রয়েচেন তখন 
সুমতির ভাবনা নেই । 
প্রভু, আপনি ও পাড়ায় হরিনাম শুনিয়ে আনুন, সেখানকার 
লোকেরা একটু যেন খিটুখিট করচে। 
কোন্‌ পাঁড়ীয় বললে, সর্দার বাবা ? 
এ যেটঠডঢপাড়ায়। যেখানে ৭১ ট হচ্চে মোড়ল, তার চাল! 
থেকে সুরঃ 
করে ১২৩ ঢয়ের চাল! পর্য্যস্ত। মৃদ্ধণ্য ণদের ৬৫ যেখানে থাকে তার বায়ে 
এঁ পাড়ার শেষ। 
বুঝেছি । বাবা, শুনে খুশি হবে, মুর্ঘপ্য পর1 অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে 
| গেছে। 


বোধহয় যেন আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। 
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এমন কি ওদের সাড়ে আঠারে৷ নিজে এসে আমার কাছে একটা 
জপমাল] চেয়ে নিলে । 
তোমাদের রাজসরকার থেকে কিছু বেশি করে? জপমালা আনিয়ে 
দিয়ো । 
আহা নারদ বলেচেন, অশান্ত চিত্তের পক্ষে জপ হচ্চে কেমন যেমন 
সাপের ফৌসের উপরে সাপুড়ের 
বাশি। এখন তবে আসি। সন্ধেবেলায় আমার ওখানে প্রভুর নাম- 
কীর্তন হবে, 
সময় মত একবার এসে । হরি হরি !. 


ওহে উনসত্তর ও ও পাড়ার মেজাজট। যেন কেমন দেখচি । 
সার্দারজি, আমার চোখ ছুটোর একটু দোষ হয়েছে, নানাকারণে 
তোমার মত অত বেশি পষ্ট দেখতে পাইনে। 
কিন্ত ওদের রকমটা! যেন-__ 
তাহতেও পারে। এ যে গোর্জাইজি এদের কুম্ম অবতার বল্লেন_ 
কথাট] সত্য। কঠিন বর্মের মধ্যে গ! ঢাকা! দিয়ে এরা স্থির হয়ে অনেক 
সহা করে। কিন্তু শাস্ত্র পড়েচ, তুমি ত জান, অবতার বদল হয়ে 
থাকে । দায়ে পড়লে কৃর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, তখন বর্ষের বদলে 
দন্ত বেরিয়ে পড়ে, ধৈর্য্যের বদলে গো! দেখা যায় । অবতারদের বেশি 
না খাটানোই ভাল। ওদের ঠাণ্ডা রাখলে ওরা অনস্ত শয়নে শুয়ে 
দিব্যি নিদ্রা দিয়ে থাকে টু শব্দটি করে না! 
বিশু বেহাই তুমি কি বকৃচ তার ঠিক নেই। সর্দারদাদা, আমার 
কথাটা ভুলো না । 
কিছুতেই না । তুমি যা বলেচ তা খাঁটি কথা গোসীইয়ের উপদেশ 
কোনো কাজের নয়।- তোমর! মেয়েরা আছ তোমাদের উপরেই 
আমার বেশি ভরসা । তোমরা! রস দিয়ে এদের বশে রাখো 
তাঁর কাছে কি শাস্ত্র কথা লাগে? 
সর্দার দাদা, আমরা রস দেব যে পাত্র ভরে আমাদের ঘর, 
. সেই ঘর চাই 


20 


29 


30 


39 
30 


রক্তকরবী' : প্রথম খসড়া 17 


যে__ নইলে রস বিগড়ে যাবে। দোহাই তোমার, দোহাই ধর্শোর, 
তোমার এই পাতালপুরীর মাতালদের বাঁচতে দাও ! 

দেখ নাৎনী আজ তুমি যা বল্লে তাঁর মধ্যে বিচার করবার 
কথা ঢের আছে। আমি ভুলব না, সে তুমি পরে দেখে নেবে। 
এখন তবে যাই, আমার ত একজায়গায় কাজ নয়। 

আহা দেখলে! সর্দার লোকটি কিস্তু মন্দ নয় সবার সঙ্গেই 
হেসে কথা ! 

মকরের ঈাতের একট! গুণ হচ্চে তার হাসি, আরেকটা তার 
কামড় । হাসির মানে বুঝতে দেরি হয় কামড়ের মানে এক পলকেই 
বোঝা যায়। 

বিশু বেয়াই, আমি ত হাসির মানে বুঝি খুসি, তুমি সর্দারের 
যা দেখ তাতেই সন্দেহ কর। 

তুমি সর্দারের যা দেখ তাতেই মুগ্ধ হও । 

আমি হাসির মানে কি বুঝলুম বলব ? উনি এখনি মকরের সভায় 
মন্ত্রণা দিতে চল্লেন। এইবার নিয়ম হবে এখানে পুরুষ কারিগরের 
সঙ্গে তাদের স্ত্রী আসতে পারবে না । 

কেন? 

আমর! যে মানুষ নই, কেবল সংখ্যা, 
স্ত্রীরা থাকলে দেই হিসাবট? একটু ঘুলিয়ে যায়। আমরা আমাদের 

স্ত্রীর স্বামী আবার 


আমরা হয বর লপাড়ার ১৪৫ থেকে ৫৭৭, এ ছুটো কথার সুর 
ঠিক মেলে না। 
ওমা, তাই বলে স্ত্রীগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে ফেল্বে ? 
কেন, ওদের 
নিজের ঘরে স্ত্রী নেই__ তার! মেয়ে মানুষ নয় ? 
বেয়ান, তারাও যে সোনার তালের মদ খেয়েচে-_ তার! 
কি তোমাদের 
দেখতে পায়, না আমাদের ? নেশায় তার! তাদের স্বামীদের ছাড়িয়ে 
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গেছে; স্বামীরা যদি বা আমাদের এক ছুই কিম্বা শিকি বা আধখানা 
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বলেও গণ্য করে, 
তাদের সোহাগের স্ত্রীরা আমাদের একেবারেই শূম্য দেখে । 
দেখ চন্দ্রা, অনেকক্ষণ সহ্া করেচি আর সইবে না, আমার মদ 
কোথায় লুকিয়েচ, বের কর। : 
বেয়ান, তুমি ভয় পাচ্চ, মদে আমাদের পশ্ড করে ফেলে, কিন্ত কেবল 
সংখ্য। হয়ে থাকার 
চেয়ে পশু হওয়া ভাল, এই মনে রেখে একটু দয়া কোরো । 
তোমার স্ত্রী নেই বুঝি, বিশু বেহাই ? 
একদিন ছিল। যতদিন চরের কাজে ভত্তি 
ছিলুম ততদিন সার্দারনিদের কোঠাবাড়িতে তার তাস 
খেলার ডাক পড়ত । যখন বিশুদের 
দলে যোগ দিয়ে কোদাল কাধে করলুম ও পাড়ায় তার নেমস্তম্স ও 
| বন্ধ হল। 
সেই ঘ্বণায় লজ্জায় সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। 
বেয়াই, তুমি আমাদের সঙ্গে এস ! ও যখন একলা মদ খেতে বসে 
তখন বড় ভয় করি। তুমি থাকৃলে তবু-_ 
আচ্ছা চল । 
(নেপথ্যে ) 
পাগলা ভাই ! 
কি পাগলী! 
এ আস্চে তোমার খঞ্জন। তাহলে আজকের মত বিশুদাদাঁকে আর 
পাওয়া যাবে না । চল চন্দ্রা আমার [ আমরা ] যাই। 
কেন, বেয়াই, খঞ্জনকে পেলে তোমার নেশায় পর্ধ্যস্ত খেয়াল থাকে না 


কেন? 


আমি তোমাকে আসল কথাটা বলি বোঝ আর নাই বোঝ । এই যক্ষ- 
পুরীতে এসে শুধু যে প্রাণের গভীর তলাকার স্মুখটিকে ভুলেচি তা 
নয়। সেখানকার 


ছুখটিকেও ভুলেচি। ওকে দেখলে আমার সেই ছুঃখ জেগে ওঠে। 
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তোমার আবার গভীর ছুঃখট। কি শুনি-_ 
সে কথা কাকে বল্ব? জীবনের একটা এপার আছে, আর একটা 
ওপার আছে। সেই ছু'পারে আর মিল্ল না। তাদের 
মাঝখানে বিচ্ছেদের ধারা কেঁদে বয়ে যায়। 
ওকে আমি সেই 
কান্মারই গান শোনাই । বেয়ান, তোমরা আর দেরি কোরো না, যাঁও ! 


পাঁগজা ভাই। 
কি পাগলী। 
হর্গের বাইরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওর! পৌষের গাঁন গেয়ে 
মাঠে যাচ্ছিল 
তুমি শুনেছিলে ? 
আমার সকাল কি তোর সকালের মত, যে, গান শুনতে পাব ? 
এ সকাল যে ক্লাস্ত 
রাত্তিরের বেঁটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট । 
ওরা গান গাচ্ছিল, “পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে ।” 
এখান থেকে বেরবার পথ ত সব বন্ধ, মনে করলুম প্রাকারের 
উপর চড়ে আমিও ওদের গানে যোগ দেব । 
সর্দারের চেলারা কিছুতে পথ দেখিয়ে দিল না। তাই 
তোমার কাছে এসেচি। 
আমার কাছে এসেচিস্‌? আমি ত ছুর্গের প্রাকার নই। 
হা, পাঁগল, তুমি আমার ছূর্গের প্রাকার। আমি তোমার কাছে 
এলেই কাইরের আকাশ দেখ তে পাই । 
তোমার মুখে ওকথা শুনলে আমার আশ্চধ্য মনে হয়। 
কেন? 
এই যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাজি আমার মনে হ'ত, আর যাই 
থাক জীবন থেকে 
আমার আকাশখান! হারিয়ে ফেলেচি-__ এখানকার টুক্‌রো মানুষের 
[ টুকরো ] 
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গুলোর সঙ্গে মিলিয়ে তাল পাকিয়ে গেচি, সেই পিগ্ডের মধ্যে 
কোথাও ফাঁক নেই, 
তার থেকে আমার আস্ত আমি বলে পদার্থ ট৷ উদ্ধার করা অসম্ভব । 
এমন সময় তুমি তোমার এ আশ্চর্য্য 
দৃষ্টি নিয়ে কোথা থেকে এলে, আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে 
ষে, আমি বুঝতে পারলুম তুমি আমাকে দেখ তে পেয়েচ, 
আমি এখনে হারিয়ে যাইনি । 
পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে গোপন একখানা আকাশ আছে 
সেইটে তোমায় আমায় মিলে ভাগ করে নিয়েচি। 
একটি গোধূলির আকাশ। সেখানে আমি হচ্চি একটা 
মরু পাহাড়ের 
নির্জন চূড়া আর তুমি হচ্চ সন্ধ্যার তারাঁটি। 
সেখানে তুমি গান কর আর আমি শুনি! 
আমার মধ্যে যে স্থুর কোথাও বাকি ছিল তা আমি জানতুম না, 
তোমাকে দেখেই আমার গান কেঁদে জেগে উঠেচে। 
তোমায় গান শোৌনাব তাইত আমায় জাগিয়ে রাখো 
ওগো, ঘুম-ভাভানিয়া | 
বুকে চমক দিয়ে তাইত ডাকো! 
ওগো ছুখ-জাগানিয়। ! 
এল আধার ঘিরে, 
পাখী এল নীড়ে, 
তরী এল তীরে 
শুধু আমার হিয়। বিরাম পায় না কো-- 
ওগো ছখ জাগানিয়া ! 


পাগল, একি তুমি আমাকেই বল্চ? 

হা। 

আমি তোমার ছুখ-জাগানিয়া ? কি ছুখ তোমার জাগালুম ? 
জান না? তুমি যে আমাকে পাগলা বলেছিলে সে তুমি কি না 
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জেনেই বলেছিলে? আমাকে ক্ষ্যাপা হাওয়ায় কোন্‌ একদিন বেড়ার 
ভিতর 
থেকে বের করে দিয়েছিল-_ বাঁধা পথ থেকে ছুঃখের পথে-- 
যে জন লুকিয়ে আছে তাকেই খুঁজে বেড়াবার ছুঃখ_- 
আমি তারেই খুজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে । 
সেই খুঁজে বেড়াবার হুঃখটি এই যক্ষপুরীতে এসে হারিয়ে ফেলেছিলুম। 
তুমি আমার সেই না-পাওয়া ধনের দুতী : 
আমার হারানো হঃখকে সঙ্গে করে এনেচ। 
আমার কাজের মাঝে মাঝে 
কান্না ধারার দোল! তুমি থাম্তে দিলে না যে! 
তুমি যে তার পরশ নিয়ে এলে । 
কার পরশ ? 
ওগো সুন্দরী, সেই চির বিস্ময়ের | 
আমায় পরশ করে” 
প্রাণ অুধায় ভরে' 
তূমি যাও যে সরে”__ 
বুঝি আমার সুরের আড়ালেতে দাড়িয়ে থাকো 
ওগো, দুখ-জাগানিয়া । 
তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলি, পাগলা । 
বল। 
তুমি যে ছুঃখের কথা বল আমি আগে তার কিছুই জান্তুম না । 
কেন, তোমার রপ্তনের কাছে-__ 
রঞ্জনের কাছে এর কোনো খবরই পাইনি । ছুই হাতে রাড 
ধরে” সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো৷ ঘোড়ার পিঠে 
চড়িয়ে তার কেশর ধরে সে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে 
যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের হই তুরুর মাঝখানে তীর মেরে দে আমার 
ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হাসে ; শ্রাবণের রাতে হঠাৎ বান ডেকে 
এলে ভাঙনের মুখে সে বাধ বাধতে ছোটে ; আমাদের গ্রামের নাগাই 
নদীতে ঘখন প্রথম বর্ধার ধারা এসে পৌঁছয় তখন রঞ্জন তার উপর 
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ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতার কেটে আ্োতটাকে যেমন তোলপাড় করে, 
তোলে, আমাকে কাছে পেলে সে আমার ভিতর বাহির ঠিক 
তেমনি করেই তোলপাড় করে" ঢেউ খেলিয়ে দিতে থাকে । প্রাণ 
নিয়ে সে হাঁরজিতের খেলা করে ; ভয় নেই ভাবনা] নেই ; বারে 
বারে সে জিতেই এসেচে,_ সেই খেলাতেই সে আমাকে 


জিতে নিয়েচে। জিতে নিয়ে তার হাসি, আমি তার সেই কলহাসিই 
শুনে এসেচি। কিন্তু, পাগলা, সেই বাঁজি-জিতের খেলার 
| ভিতর থেকে 
কে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়? খেলার ঘরে হাজার বাতি 
জ্বলচে, সেখান থেকে তুমি বেরিয়ে যাও, গহন রাতের মধ্যে, তারার 
আলোর ইসারা মেনে__ সেখান থেকে আমাদের হাসির মাঝখানে 
যে বাঁশির সুর 
নিয়ে এস তাই শুনে আমার মনের মধ্যে আজ গান জেগেচে-- 
মরণ রে, তুহু মম শ্যাম-সমান ! 
পাগলা, সেইজন্যে বারে বারে আমি তোমার কাছে ছুটে আসি। 
কি জন্যে? 
তোমার গানের ভিতর দিয়ে আমি রঞ্ধনকে পেয়েছি, একেবারে 
ব্যথায় ভরে। 
যে রঞ্জনকে পাওয়া যায় তাঁকে তুমি দেখেছিলে, 
যে রঞ্জনকে পাওয়া যায় না আজ তারি কথা আমার কাছ থেকে 
শুনে নাও। 
পাগলী, আমার মনের মধ্যে তুইও ত অকুলকে জাগিয়ে 
ভুলেচিস্‌, তাই, তোকে বলি, ছুখ জাগানিয়]। 
ও টাদ, চোখের জলের জাগল জোয়ার 
ছখের পারাবারে 
আজ হল তাই গলাগলি এপারে এপারে । 
আমার তরী ছিল চেনার কুলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে, 
উতল হাওয়ায় যায় নিয়ে তায় এ অচেনার ধারে। 
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এখানে যক্ষপুরীর সুর খোদার কাজে তুমি কেন এসেছিলে, পাগল! 
একজন মেয়ে আমাকে এইখানে ভুলিয়ে এনেছিল । সৃর্য্যাস্তের 
সোনার মেঘপুরী দ্বেখব বলে আমার ঘরে যে জান্লাট! খুলেছিলুম 
সেইখান থেকে সে বসে বসে দেখেছিল এখানকার সর্দারদের 
ইমারতের সোনার চুড়াটা। এ ইমারতের মধ্যে আমি তার 
যাতায়াতের 
পথ করে দিই এর বেশি সে আমার কাছে আর কিছু চায় নি। 
আমি তার কাছে পৌরুষ দেখিয়ে 
বল্লুম, আচ্ছা, আমিও সর্দার হ'ব। এতদিনে আমি সর্দার হতুম-_ 
কিন্তু ভিতরকার পাগলাট। আমাকে হ'তে দিলে না; সোনার চুড়োর 
নীচে আমার জায়গা হয়েছিল, সে আমাকে ঠেলে বের করে দিলে-_ 
আমি এ অন্ধকার সুরঙ্গের মধ্যে কোদাল কাঁধে প্রবেশ করলুম, 
সেখানে আকাশ নেই, অবকাশ নেই, 
আলো নেই, আরাম নেই, একটি মাত্র স্থথ আছে যে, আমি 
মানুষকে অপমান করচিনে, মানুষের অপমানের ভাগ নিচ্চি। 
পাগল ভাই, আমি এসেচি তোমীকে এ সোনার পাতালপুগ্ী থেকে 
বের করে আনবার জন্যে | ও 
আমার কত ভাগ্য যে, তুমি এখানে এসে পড়েচ। 
তোমার যে কোথাও বাধা নেই । তুমি যখন 
এখানকার মকররাজকে পর্্যস্ত ভালবাস্তে পারে! তখন তোমাকে 


ঠেকাতে পারে কিসে ? আচ্ছা, ওকে তুমি ভয় কর না? 

ওকে এ জালের বাইরে থেকে ভয় করে । কিন্তু একদিন 
যে আমি ওর ঘরের ভিতরে গিয়েছিলুম । সেখানে ওকে 

আমি পৃরোপুরি 

দেখেচি। 

কি রকম দেখলে? 

একেবারে চমকে উঠলুম । মনে হল প্রকাণ্ড একটা 
মান্ষ। কপালখানা যেন একটা সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার-- 
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আর হাত ছুটে যেন ছুর্গের লোহার আগল 
আমার মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারতের কেউ-_ 
যেন যুগযুগাস্তরের মানুষ, যেন ভীন্মপিতামহ। 
বল কি? ভীম্ম পিতামহ ? 
সেই রকমের একলা, ভয়ানক একলা! । ওর ডান হাতের উপর 
বাজপাথী বসে ছিল তাকে দ্াড়ের 
উপর বসিয়ে রেখে আমার মুখের দিকে চাইলে । আমি গিয়ে ওর 
হাত ধরলুম। প্রথমট। আশ্চর্য হয়ে গেল__ তারপরে বা হাত দিয়ে 
আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল । আমি 
বল্লুম,“আমি তোমার সব কাজ করে দেব।” ওর চোখের উপর পাতা 
নেবে এল,__ একটুক্ষণ বসে ভাবলে। তারপরে জিজ্ঞাসা করলে, 
“আমাকে তোমার 
ভয়করে না?” আমি বলুম, “একটুও না।” আমাকে তুমি ভালবাস্বে ?” 
আমি বললুম, “হ্যা ভালবাসব 1৮ 
তুমি ওকে সত্যি ভালবাসো, পাগলী ? 
হা, সত্যি, বাসি। কি রকম বল্ব? মনে কর না, ও যেন ছুতিন হাজার 
বছরের বটগাছ, ওর মজ্জায় মজ্জায় অনেকদিনের প্রাথ অনেকদিনের 
শক্তি সব জমা হয়ে আছে। আমি যেন পাখী; ওর প্রকাণ্ড একলা 
অন্ধকারের 
এক কোণে আমি যদি একটি বাসা বাঁধি তাহলে আমার মনে হয় 
যেন ওর 
গু'ড়ির ভিতর পর্যন্ত খুসি হয়ে ওঠে । সেই খুসিটুকু ওকে 
আমার দিতে ইচ্ছে করে। 
তারপরে আর ওকে তুমি দেখনি ?. 
দেখেচি। একদিন ওকে আমি জিজ্ঞাসা 
করলুম, “কেন তুমি আমাকে এখানে এনে রেখেচ ? আমাকে 
কেন যেতে দিচ্চ না?” ও আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বললে, 
“আমি তোমাকে জান্তে চাই” আমার কেমন গ1 শিউরে উঠল। 
আমি বল্লুম, “আমার 
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মধ্যে জানবার কি আছে? আমি কি তোমার পুঁথি।” সে আমাকে 
বল্লে, “পু থিতে যা আছে সব আমি জানি, তোমাকে জানিনে।» 
তারপরে বল্‌লে, “রঞ্জনের কথ! তুমি আমাকে বল। বল তাকে 

কি রকম ভালবাস” আমি কতক্ষণ বলে গেলুম কত কি কথা 
তার ঠিক নেই। ও আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে চুপ কব শুনে গেল। 


হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠল, “ওর্‌ জন্তে তুমি প্রাণ দিতে পার ?” 
আমি ব্লুম “এখখনি।” ও বল্লে, “তাতে তোমার কি লাভ ?” 
আমি ব্লুম, “তা আমি 'জানিনে।” খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেকে 
ও কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠ ল-_ বল্‌লে, “যাঞ্জ যাও, তুমি শীদ্র আমার 
ঘর থেকে চলে যাঁও।” আমি বল্লুম, “কেন ?” ও বল্লে, 
“আমার সব কাজ নষ্ট হয়ে যাবে ।” 
আমি কিন্তু তার মানে বুঝতে পারলুম না । কেন নষ্ট হবে? 
বুঝতে পারচ ন।? এতদিন ও কেবল জানার হিসেব নিয়ে ছিল 
তুমি ওকে 
না-জানার খবর দিয়েচ। 
ভাঙার মানুষকে সমুদ্রের ডাক শুনিয়েচ । তুমি গাচ্চ : 
তোর/ পাক ফসল জমিয়ে কেন রাখিস মাঠে 
তরীতে বোঝাই 'দয়ে খুসি হয়ে 
পার করে দে পারের ঘাটে। 
তোমার এই চুকিয়ে ফেলবার কথাটা 
ও কিছুতেই বুঝতে পারচে না। তাই তোমাকে ও ভয় করে। 
তার পরের দিন কি হয়েছিল জানিনে ওর দরজা 
খোলাই ছিল, এমন কখনো হয় না । আমি হঠাৎ 
ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠলুম-_ সে কি চেহারা ! 
মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, চোখের পাতা তুল্‌্তে 
পারচে না। যত বড় ওর প্রকাণ্ড শক্তি দেখেচি তত বড়ই প্রকাণ্ড 
ছূর্বলতা 
আমি চোখ বুজে বল্লুম, “তোমার এ চেহারা আমি দেখ তে পারিনে।” 
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ও বল্‌লে, “খঞ্জন, এইত আমার সত্যিকার চেহারা । একি 
তুমি সইতে পারবে না?” সেই মেঘের ডাকের মত ওর আওয়াজ 
| কোথায় 
গেল ?” স্বর কি ক্ষীণ, কি ছুর্বল,কি করুণ ! আমার মনের মধ্যে ভারি 
দয়া হল, আমি গিয়ে তার গল] জড়িয়ে ধরলুম, ব্ল্লুম, “তোমাকে 
শুঙীষ। করব, তুমি নিশ্চয় অনেকক্ষণ খাঁওনি, কি খাবে বল।” 
ও বল্‌্লে, “খাইনি, খাইনি । কাল যখন তুমি চলে গেলে, আমার 
মনে হল, খেয়ে খেয়ে আর থাকৃতে পারিনে। শক্তি কেবল 
শক্তি খায়, আর বলে, আমি থাকৃব, আমি থাকৃব। কিন্তুকি হবে 
থেকে ? ব্রমাগতই এই থাকার পেট ভরিয়ে ভরিয়ে চলা, 
এ কি বীভৎস থাকা? 
কেবল একদিন একরাত্রি খাওয়া বন্ধ করেছি 
অমনি দেখ আমার সব যেন মরা নদীর 
পাকের মত। 
তোমার ভয় হচ্চে ?” 
আমি বললুম, “না, না, 
আমার কিচ্ছু ভয় নেই; আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই, মা যেমন 
| ূ ছেলেকে 
বাঁচাতে চাঁয় নিজেকে দিয়ে ।” আমার কথা শুনে মস্ত এ স্থবির একটু 
যেন জোর পেলে । ব্যাকুল হয়ে বল্‌লে, “তুমি সত্যিই চাও যে আমি 
বাঁচি? তুমি যদি খুসি হও, তাহলে যেমন করে পারি আমি মরব না, 
মরব না! 
এখন যাও, আমি তোমাকে বলে রাঁখচি 
আমি বাঁচব” তারপরে আমি কতদিন ওর ঘরে গেচি, ফুল 
দিয়ে ওর ঘর সাজিয়ে এসেচি-_- আমার মনে হত ও লুকিয়ে কোথা 
থেকে আমাকে দেখ ত-_- কিন্ত আর আমাকে দেখা দেয়নি। পাগল 
ভাই, ওর উপরে দয়া হয় না তোমার ? 


যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মন্নবে। 
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কিন্তু তৃূমি জান না ও কি রকম বাঁচতে চাঁয়। 
সেইজন্যেই ত ওর বাঁচাট। ভয়ঙ্কর। 
না, না, অমন কথা বোলো না । 
ওর বাঁচা বল্‌্তে যেকি বোঝায় সে আমি তোমাকে আজই 
দেখাব। 
জানিনে, সইতে পারবে কিনা । 
এ দেখ ছাঁয়া। সর্দার আমাদের কথ! শোনবার চেষ্টা করচে। 
এখাঁনে ত চারদিকে ই সর্দারের ছায়া, ওকে কোথাও এড়িয়ে 
চল্বার জো নেই। ওকে তোমার কেমন লাগে £ 
একটুও ভাল লাগে না। ওর মত মরা জিনিষ আমি দেখিনি । 
ও যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত, ওর পাতা নেই, ফল নেই, 
শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, কোথাঁও কিছু দরদ নেই শুকিয়ে 
লিকৃলিক্‌ করচে। 
ঠিক বলেচিস্, ওর মরার মধ্যে বিরাম নেই, ও মরেই 
চিরদিন টিকে আছে। প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই ও প্রাণ 
দিয়েচে_- 
মকরের চেয়েও ও কৃপাপাত্র । 
চুপ কর চুপ কর, পাগল ভাই, তোমার কথা ও শুনতে পাবে। 
চুপ করাকেও যে ও শুনতে পায় তাতে আপদ আরো বেশি, 
তার চেয়ে কথা শুনিয়ে দেওয়া ভাল। আসল কথা জানিস্‌, পাগলি, 
| যখন 
আমি সুরঙ্গ খোদার কারিগরদের সঙ্গে থাকি তখন আমি কথায় 
বার্তায় সর্দধারকে সামলে চলি। কিন্ত তোর সামনে সাবধান হতে 
ইচ্ছাই 
হয় না। মন বলে, যতদূর ঘা হবাঁর তা হোক্‌ গে। এ যে সর্দার 
এসেচে। 
কি গে, ৬৯৬, খঞ্জনের সঙ্গে জুটেচ। সকলেরই সঙ্গে 
তোমার প্রণয় চলে দেখচি, বাছবিচাঁর নেই । 
এমন কি, তোমার সঙ্গেও সুরু হয়েছিল, কিন্ত রাখ তে পারলুম না। 
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কি নিয়ে আলাপ চল্ছিল। 
তোমাদের এই হুর্গ থেকে কি করে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসা 
যায় আমরা সেই পরামর্শ করছিলুম । 
বল কি, এত সাহস ? কবুল করতেও ভয় নেই ? 
সর্দারজি, মনে মনে ত সব জানই | খাঁচার পাখী খাচার শলা- 
গুলোকে যখন ঠোকর মারে সে আদর করে" নয় 
এ কথ কবুল করলেই 
কি আর না করলেই কি। 
আদর.করে না সেটা জানি কিন্তু ভয়ও করে না সেটা কিছুদিন 
থেকে জানান্‌ 
দিচ্চে। 
সর্দারজি, তুমি যে বলেছিলে রঞ্জনকে এখানে এনে দেবে, কই 
কথা রাখলে না? 
কথা যদি না রাখি তখন আমাকে বোলো । 


কিন্ত আর কত দেরি করবে? 
দেরি করব না। কিন্তু আমি বলি কি তুমি আমাদের রাজার 
হুকুম নিয়ে যেখানে খুসি বেরিয়ে চলে যাঁও না। 
রাজাকে একলা ফেলে ? 
একলা ? তোমার কথাটার মানে কি হল বুঝে নিই। 
একলা নয়ত কি? আমি ছাড়া তার কাছে যায় এমন 
তার আর কে আছে? 
মায়াবিনী তুমি তার সেই একলার শক্তিকে ভেঙে দিতে চাঁও ? 
কেন, ও কারে। সঙ্গে মিলবে না? ওর এত বড় শাস্তি? 
না, মিল্‌্বে না, ও দখল করবে । স্ুধ্যকে তার একলা আকাশ 
থেকে কে 
নাবিয়ে আন্বে ? ও যে তফাতে থাকে সেই তফাৎই হচ্চে ওর 
সিংহাসন। সর্ধবনাশী, তুমি ওর সেই সিংহাসনের পরে লক্ষ্য করেচ, 
ভাব চ 
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কি, আমরা তা জানিনে ? 
আর তোমর! বুঝি সেই সিংহাসনের থাম ? 
হা, আমরাই ত 
কঠিন পাথর দিয়ে গাঁথা, মানুষের বুকের পাঁজরের উপরে ভিৎ- 
গাঁড়া, তবুও 
সেই বুকের থেকে অসীম তফাৎ। এত বড় তফাতেস ভার কি চির 
দিন জগৎ সইবে? 
যদি সেই বুকের বাথা, এ থামের পাথরের মধ্যে 
প্রবেশ করতে পথ পেত তাহলে সিংহাসন টলে যেত। সেইজন্ত্েই 
ত সে পথ 
একেবারে বন্ধ। 
সর্দারজি, আজ ত তোমাদের এখানকার সব অদরকারীদের 
বিদায় করে দেবার দিন। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্চি সেই 
সঙ্গে খঞ্জনীকে আজ এখান থেকে চলে যেতে দাও । ওকে নিয়ে 
তোমাদের সুবিধে হবে না। 
আর সেই সুযোগে তুমিও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে ? 
তাহলে ত গোড়াতেই বেরিয়ে পড়তুম। আমি একলা 
পালাবার মানুষ নই। যদি কোনোদিন এর সবাই ছুটি পায় 
তবে আমার ছুটি হবে। 
আর আমিই বুঝি একলা চলে যাব? 
বাইরে তোমার যে রঞ্জন আছে। আমার ত কেউ নেই। এখানকার 
এরাই যে আমার সব। 
রঞ্জনও এখানে আসবে । তাকে ত এখানে আস্তে দেবে 
সর্দার? 
নিশ্চয় দেব। তাকে বাইরে রেখে দেওয়ার চেয়ে এখানে 
আনা ঢের ভালো । কি জানি আজই হয়ত তূমি তাকে দেখতে 
পাবে। 


আমারো যেন তাই মনে হচ্চে। আজ সকালে আমি যেন 
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তার গলা শুন্তে পেয়েচি। কিন্তু তোমাদের রাজা যে আজই বলেছিল 
এখন তাকে আস্তে দেবে না। 
বোধহয় তোমাকে চম্কিয়ে দিতে চায়। 
5 তাই হবে। নিশ্চয় তাই হবে। আমার মন যে বল্চে আজ 
এতদ্দিন পরে তাকে আমি পাব। এই নাও, এই কুঁদফুলের মালা 
আমি তোমাঁকে পরাচ্চি। 
নষ্ট কোরো না। ও বরঞ্চ তোমার রগ্রনের জন্যে রেখে দিলেই 
ভাল করতে । 
না, না, ও তোমার রইল । 
আচ্ছা, এখন তাহলে আমি রঞ্জনের খবর নিতে চলুম । 
10 ভালোবাসি 
কাছে দূরে 
এই সুরে জলে স্থলে বাঁজায় বাশি ! 
শুনতে পাচ্চ ? ওগো, আমার গলা শুন্তে পাচ্চ? 
কি বল্‌্তে চাঁও বল। 
15 তুমিজান্লার কাছে এসে দাড়াও । 
এই ত এসেচি। 
আমার খুব বিশ্বাস তুমি ভাল, তোমাকে আমি ভালোবাসি। 
আজ আমি তোমাকে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব-_ তোমার 
সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে। 
20 না, এখনো তোমার আসবার সময় হয় নি। 
ও কিও, তোমার হাতে ও কি! 
একটা মর! ব্যাং ! 
কি করবে ওকে নিয়ে ? 
এ ব্যাং তিন হাজার বছর আগে একটা পাথরের 
25 কোটরের মধ্যে টুকেছিল। সেই পাথরের সব ছিত্র বুজে গিয়ে 
একটি কেবল 
বাকি ছিল। এই পাথরের আড়ালে এই ব্যাং তিন হাজার বছর 
টি'কেছিল। এই টিকে থাকার বিছ্েটা ওকে পরীক্ষা করে 


30 


39 


40 


42 


11 


10 


রক্তকরবী” : প্রথম খসড়া 31 


শিখে নিয়েচি। চারদিকে পাথরের আবরণ কি করে গড়তে হয় 
তাও জানি। 

কিন্তু ওর কাছ থেকে তার বেশি আর কিছু পাওয়া গেল না। 
গুড়ি কি করে মরে না তা জানলুম কি করে ফুল ধরে তা 
শিখতে বাকি রয়ে গেল। ওকে তাই আজ পাথরের আবরণ 
ভেঙে ফেলে টিকে থাকার কারা থেকে মুক্তি দিলুম। এখন ও 
মরে? সবার সঙ্গে মিশে যাক্‌। 

তোমাকে আমি এই কথাট1 বলতে এসেচি যে, আমার মন 
ব্ল্চে আজ রঞ্জন আসবে । 

যদি আসে ত তোমাদের মিলন আমি দেখ তে চাই । 

এই জালের আড়াল থেকে তোমার এ চষমার ভিতর দিয়ে 
দেখতে পাবে না । 

আচ্ছা! আমার ঘরের ভিতর বসিয়ে দেখব । 


কেন তাতে তোমার কি হবে ? 
এই জিনিষটা আমি জানতে চাই। আমার মনে হচ্চে যেন 
আমি জানতে 
পারব। 


তুমি যখন জানবার কথা বল তখন আমায় কেমন ভয় করে। 

কেন? 

আমার মনে হয় যেটাকে জান! যায় না শুধু বোঝা যায় সেইটের 
উপর তোমার একটুও দরদ নেই। 

দরদ নেই তা নয়, তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। পাছে ঠকি। 

মানুষের মন যখন ভরে ওঠে তখন সে ঠকৃতেও ভয় করে না। 
আঁজ সকাল থেকে আমার মন ভরে আছে। 

তুমি ত আমার কুঁদ ফুলের মালা নিলেনা, তোমাকে আমার গানটা 
শুনিয়ে দিয়ে যাই। 

আকাশে কার বুকের মাঝে 
ব্যথা বাজে, 
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দিগন্তে কার কালো আখি 
আখিজলে যায় ভাসি ! 
না, না, গান আজ নয়। তুমি থাম! 
আমি শোনাবই । আমার পাগলা 'সাথী আছে সেও 
| যোগ দেবে 
সাথী না হলে বুঝি তোমার চলে না? 
না, আর্ধেক স্থুর আমার, আদ্ধেক আমার সাথীর গলায়। 
ছুইয়ে মিলে আমার একখানি গান । 
সেই সুরে সাগর কূলে 
বাঁধন খুলে, 
অতল রোদন উঠে ছুলে? । 
সেই সুরে বাজে মনে 
অকারণে 
ভূলে যাওয়া গানের বাণী 
ভোল। দিনের কাঁদন হাসি ॥ 
মরা ব্যাং রেখে দিয়ে পালিয়ে গেচে। গান শুনতে ও ভয় পায়। 
বোধহয় ওর বুকের মধ্যে যে ব্যাংটা আছে গান শুনলে তার 
মরবাঁর ইচ্ছে হয়-_ তাই ওর ভয় লাগে! 
পাগলা ভাই, তুমি ত জান এখানে কোন্‌ পথ দিয়ে নতুন 
লোক নিয়ে আসে, চল সেই দিকের জানলার কাছে দড়াই গে। 
সেখানে তোমার সেই গানট। গাব-- 
নৃতন পথের পথিক আসে সেই পুরাতন সাথী, 
মিলন উষাঁয় ঘোমটা খসায় মোর বিরহের রাতি । 
যারে বারে বারে হারিয়ে মেলে 
আজ প্রাতে তার দেখা পেলে 
পায়ের তলে ধূলার পরে দেব হৃদয় পাতি? । 


তাকে ভয় করবে মা ত? 
ভয় কিসের ? 
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পুরো মানুষকে ভয় করে না, টুকরো মানুষ ভয়ঙ্কর । 
শুধু হুপাটি দাত জিভ 
আর ক্ষুধা, অথচ পেট নেই, গা শিউরে ওঠে না? 
এই মানুষটাকে দেখে আমার সেইরকম মনে হয়। অনেক দিন ত 
আছি, তবু ভয় গেল না। 
আমাকে কেন এনেচ, কি করতে হবে, বুঝিয়ে দাও ! 
জগতে যাঁঁকিছু জানবার আছে সমস্তই ও জানতে চায়। 
বস্ততত্ব নিয়ে আমার যতটা! বিদ্যা ছিল প্রায় শেষ হয়ে এল ! 
তুমি ত জান, আমি কেবল পুরাণ আলোচনা করেচি। 
তা বেশ, এখন কিছুদিন তোমার এ পুরাণ কথা নিয়েই চলুক । 
তুমি এখানে আছ কি সুখে । 
পু'থি পত্র যা চাই তাই পাই । বিছ্যের মধ্যে ক্রমাগতই তলিয়ে 
চলেচি 
আর কিচ্ছুই জানিনে। স্লুখের কথা কি বল্চ ? সুখ চাইওনি। 
তবে? 
নেশা । জানার পরে জানা, তারপরে জানা, নেশার অস্ত নেই। 
কেবলি 
নতুন জানার ঢেশক গিলতে গিল্তে অন্য যা কিছু সব ভুলেই গেচি। 
ওকেও সেই নেশ। জোগাচ্চ ? 
এতদিন ত তাই চলছিল । কিছুদিন থেকে হঠাৎ ক্ষেপে উঠে 
বলতে সুরু 
করেচে “কিছুই কোথাও পৌচচ্চে না।” আমি ওকে বলি, নেশ! কি 
কোথাও পৌছয়? শুধু এগোয়। 
কেন, হঠাৎ কি হল? 
ও বলে, “বস্ত্র কথা ঢের শুনেচি, আর ভাল লাগে না। 
কথাটা ঠিক বটে আমর বিদ্যার 
অস্তঃপুরে সিধ কাটুচি-_ একটা দেয়াল ফুটো কর। সাঙ্গ হতেই 
পিছনে দেখি আরেকটা] দেয়াল । 
আশ্চর্য্য ! সেদিন ঠিক এই উপমাই ও দিয়েছিল । বাঘের মত মুঠো 
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তুলে আকাশকে ঘুষে বাগিয়ে বল্লে, সিঁধ কেটে দেয়ালের অন্ত পাব 
না, ভাঙনের পাটকেল চাপ! পড়ে পড়েই মন বুজে যাবে। 
যে আলোর সাম্নে দেয়াল মিলিয়ে যায় সেই আলোর 
খবর যে জানে তাকে খুঁজে নিয়ে এস। নইলে যাঁও, আমার 
যক্ষপুরীর মজুরদের 
সঙ্গে সুরঙ্গ খুঁড়তে যাও। তাতেও কিছু কাঁজ হবে ।” 
বাবা, এ ত সোজা লোক নয়। শেষকালে কি-_ 
ই! দাদা, এখানকার টানটাই হচ্চে এ ষক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার 
| দিকে । বুদ্ধি বিছ্ধে 
মনুষ্যত্ব সবই এদিকে ঝু'ঁকতে থাকে । 
সেই শূন্যটা হী করে থাকে বলেই মানুষ এক একবার চমূকে ওঠে। 
বলে ওর উল্টো 
পথটা কোথায় ? এখানকার কর্তা হঠাৎ এক একদিন পাগলের মত 
ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 


কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠে বলে, 
“প্রাণ পুরুষের নাগাল পেলে হয় !” চোর যেমন রাজভাগ্তারের 
তালায় নানান্‌ চাবী লাগিয়ে পরখ করে, ও তেমনি নানা 
রকম জানার কুলুপ নিয়ে কেবলি নাড়াচাড়া করচে। 
পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবগুলোঁকে কেটে ফেল্লে প্রাণ- 
রহস্ত যদি উদ্ধার হত ওর তাতে একটুও বাঁধত না। ও বলে জ্ঞানের 
তপোবনে দয়ামায়া৷ ভালোবাস ঢুকলেই তপোভঙ্গ হয়। 

তোমাদের মনিবের নাম কি বল্লে না ত! 

ওকে নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওর নামকরণ এখনে শেষ 
হয়নি। বলে জগতের 
কাছ থেকে নাম অর্জন করে" নেব। 

তা যেন হ'ল, বয়স ? 

ওর মতে জন্মতারিখ ধরে মানুষের বয়স গোণা ছেলেমানুষী । 
আসল কথা, বয়স বাড়চে ভাৰ তে গেলেই ওর তয় হয় । জগতের মধ্যে 
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ও কেবল মরাকেই ভয় করে। তারই সঙ্গে লড়াই করবার জন্তে অস্ত্র 
খুঁজে বেড়াচ্চে। 

ওর বয়স গোণবার হিসেবট৷ কি? 

ও বলে, “যে-মানুষ প্রথম বলেছিল এই পুথিবী জয় 
শেষ হলে জয় করবার জন্তে নতুন একটা! পৃথিবী খুজতে বেরব 
তার সঙ্গে আমার বয়ন এক |” 

এ যেন সেকন্দর শীর মত শোনাচ্চে। তারি ভূত নাকি? 

যখন অবাক হয়ে বসে আছি আমার 
দিকে চষমা তাক্‌ করে বল্লে, “তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি বুড়ো, 
বেঁচে আছ কিনা সন্দেহ ।” আমি মাথা চুলকে বল্লুম” “অন্তত 
সেকন্দর শাঁর চেয়ে বয়সে কিছু ছোটই হব।” সে 


বললে, “না, যে উলঙ্গ নিরস্ত্র মানুষ প্রথম গুহা খুজে বের করে তার 
মধ্যে লুকিয়ে বেঁচেছিল তুমি তারই সমবয়সী ।” 
বুঝেচি, ও পুরাণযুগের মানুষকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করে । 
হা, এক যারা ঘেরের মধ্যে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে আর 
যার ঘের 
ডিডিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়ায়। 
পু'থির সঙ্গে মিল্ল না। আমাদের পণ্ডিতরা বলেন__ 
পুঁথি মানবার মানুষ ও নয়। পাঠশালায় পড়বার সময় 
নানান্‌ ফিকিরে গুরুর আসন হঠাৎ কাৎ করে দেওয়া ওর প্রধান 
আমোদ ছিল। সেই খেলা আজো! ভোলেনি। 
তোমার বর্ণনা শুনে আমার যে খুব উৎসাহ হচ্চে তা নয়। যা 
হোক এ সর্ববাঙ্গ ঢাকা 
গা-ঢাকা মানুষটিকে তোমরা ত একটা কিছু নাম দিয়েচ ? 
দিয়েচি। কিন্তু রোসো, দেখি কেউ শুন্চে কিনী। এখানে 
চারদিকেই 
চর।_- ওকে আমরা বলি মকর। 
কেন বল ত? 
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মকরের মত ওর চোখের উপর পর্দা নেই, একটা চষমা আছে। 
শুনেচি, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনো খোলে না। 
তার কারণ ? 
ওর চষমায় যে ছায়া পড়ে তার দাগ থাকে । 
ঘুমের সময় কি দেখা দিয়েছিল জেগে উঠে তা জানতে পায়। 
চোখ ভূল দেখতে পারে 
বলে", শুনেচি নিজের চোখ প্রায় বুজেই রাখে, চষমার 
উপরেই দেখার ভার। 
চোখের চেয়ে চষম! ভাল দেখে বল্চ ? 
দাতের চেয়ে ঘানিতে যেমন নারকেলের তেল ভালে বেরয়। ঘানি 
নারকেলের ন্বাদ পায় না কিন্তু তেলটা পুরোপুরি বের করে দেয়। 
চোখ বাদসাধ দিয়ে দেখে, চষমা ষোলো আনা দেখতে পায়। চোখের 
পক্ষপাঁত আছে চষম1 নিবিবকার। মকর বলে যেখানে দরদ আসে 
সেইখানেই ভূল আসে । 
তাহলে জগংটাকে ও জ্যান্ত চোখ দিয়ে দেখেই না ! 
না, তাই ও কেবল হিসাব দেখে, ছবি দেখে না। 
এঁ যে চরের কথা বল্‌্লে সে বুঝি ওর কানের চষম] ! তার 
শোনাও জ্যান্ত শোনা নয়, তার 
মধ্যে কোনো দরদ নেই শুধু খবর আছে। 
এ জায়গাট। সন্দেহের শনিগ্রহ বলেই হয়। আমরাও দিনরাত্রি 
সন্দেহ 
করচি ওরাও তাই। শ্রদ্ধার চোখে ভুল দেখবার আশঙ্কা আছে, 
সন্দেহের 
চোঁখে দেখাই সত্য দেখার উপায় এখানকার এই বিশ্বাস। 
তাহলে এখন থেকে আমাকে এরা সন্দেহের চোখে যাচাই করবে ? 
প্রতি মুহূর্তেই । হরিনামের ঝুলি নিয়ে বেড়ীও, ঝুলিটার ভিতরে 
সন্দেহ সেঁধিয়ে কিল্বিল্‌ করতে থাকবে । মাথা হেট করে? ওদের 
পায়ে হাত 
দিতে যাও, সন্দেহ ছ্যাক্‌ করে উঠে বল্বে, জুতোচুরির মতলব ! 
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2] ওরা চরের উপর দৃষ্টি রাখার জন্যে চর লাগায়। ওর নিজে মিথ্যে 
বলে তোমাকে ভোলাতে, 
তুমি যা বল তা বিশ্বাস করে না। 
এ কেমনতর ব্যাপার হে বস্তবাগীশ ? 
এরা ত তোমার সঙ্গে প্রণয় করতে চায় না, তোমাকে ব্যবহার 
] এ 
9 চাঁয়। তাই দামে ঠকৃতে ভয় পায়, কেবলি ঠঠং করে 
বাজিয়ে দেখে । 
দাদা, তুমি এতদিন এখানে টিকে আছ কেমন করে ? 
একেবারে শুকিয়ে গেছি বলেই টিকে আছি। তোমারে! একদিন 
যখন সব রস মার! যাবে তখন আমারি মত মজ বুৎ হয়ে উঠবে । 
109 মকরের সঙ্গে দেখা হবে কখন্‌, আর কোথায়? 
দেখা হওয়া বলতে আমাদের ভাষায় যা বোঝায় তা কখনই 
হবে না, কোথাও হবে না। 
ওর ঘরে কখন্‌ নিয়ে যাবে? 
19 ঘরে? ওর ঘরে যাবার ভরস! রেখো না। ওর ঘরে আমরা কখনো 
যাইনি। 
তবে? 
এই যে দেয়ালের গায়ে দেখচ জাল-দেওয়া কি একটা ব্যাপার 
ওরই ফাঁকগুলোকে ও দরকারমত বাড়াতে কমাতে পারে । তারই 
নধ্যে 
20 দিয়ে ওর যেদিন যতটুকু দেখাশোনা পছন্দ, সেইটুকু ছেঁকে আদায় 
করে নেয়, বাকিটা বাইরে পড়ে 
থাকে । 
অনেকখানি অদরকারীর সঙ্গে অল্প অল্প দরকারী মিশিয়ে বিধাতা এই 
জগৎটা বানিয়েচেন। যারা রয়ে বসে বিশ্বটার স্বাদ নিতে চায় তাদের 
পক্ষে সেটা ভালই। যার! সার পদার্থ শুষে নেবে, চুনে নেবে, কেড়ে 
25 নেবে, ছি'ড়ে নেবে-- তার! কলের ভিতর দ্রিয়ে সব ছিনিয়ে নেয়-_ 
সেই কলঘরের আস্তাকুডে আবজ্জিত সংসারের 
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খোসায় খোলায় ছোবড়ায় টুকরোয় ভরে ওঠে। 
বুঝলুম এই জালের কাছটাতে দেখা 
হবে__ সে থাকবে ভিতরে আমি থাকৃব বাইরে । তারপরে ? 


তার পরে ওর চষমা 
ছুটে! যখন মুখের উপর ঝকঝক করে উঠবে তখন ধীরে সুস্থ কথা- 
বার্তা কওয়ার রাস্তাই ভূলে যাঁব। মুটে যেমন তার বস্তা খুলে হুড়সুড় 
করে? বোঝা খালাস করে দিয়ে চলে যায় তেমনি করে" একদমে সব কথা 
ঢেলে দিয়ে চলে আস্তে হবে। ওর সঙ্গে ব্যবহার করে? এমনি 
হয়েছে, বন্ধুর সঙ্গেও 
ছেঁটে কথা বলি, বাজে কথা বলবার ক্ষমতাই চলে গেচে। ওর গোয়াল 
ঘরের 
গোরু বোধ হয় হুধ দিতে পারেই না একেবারেই মাখন দেয়। এ 
বাজল ঘণ্টা। 
সে আসচে। এই জান্লার কাছে এসে দাড়াও । 
এই জানলার ধারে বাইরের সঙ্গে আজকের মত এই শেষ দেখাশোন।; 
তারপরে এটুকুও বন্ধ হয় যাবে। 
কিসের জন্যে ? 
এখন থেকে সমস্ত দিন ও থাকৃবে ওর গোপন পরীক্ষাশালায়। 
সেখানকার খবর ও কাউকে জানতে দেয় না। এ দেখ ওর ছায়। পড়েছে। 
এইবার জানলার কাছে এসে দাড়াও । 
আজ কাকে এনেচ ? 
ইনি। পুরাণবাগীশ। 
পুরাণ ? পুরাণ বলে কিছু আছে নাকি? 
মহারাজ, পুরাতন কালে যে সব-_ 
কালের কোন্‌ অংশ পুরাতন ? যে কাল 
নিরবচ্ছিন্ন তুমি পণ্ডিত তাকে নূতন পুরাতনে ভাগ করবে 1 
আমার মাথার উপরে ভাঙ। তারিখের ভাঙা কাহিনীর শিলবৃষ্ি 
করতে এসেচ ? 
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আমার কাছ থেকে মহারাজ কি চান বলুন । 

আমি খু'ঁজচি যে-পরশমণিতে পুরাতন নিয়তই 
নূতন হয়ে উঠচে। তুমি তার রহস্য জান? 

আমাদের পু থিতে তার কথা লেখে না। 

বস্তবাগীশ, তুমি এইসব শুকনো পণ্ডিতকে আমার কাছে কেন 
নিয়ে আস? জাননা, আমি নবীনকে চাই । এরা যে বিদ্যার মধ্যেও 
জর! প্রবেশ করিয়ে দিলে ! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও একে । 

হৃৎকম্প ধরিয়ে দিয়েচে । এখন বেরব কোন্‌ পথ দিয়ে 
শীঘ্র বলে দাও! 

যাকে এদের দরকার নেই বেরবার পথ তাকে নিজে খুজতে 
হয় না। এ যে সর্দার আস্চে-_ এ ব্যক্তি এখানকার আগম নির্গম 
ছুই পথই জানে। 

ওহে বন্তবাঁগীশ, বেছে বেছে আজ এই মানুষটিকে 
এনেচ বুঝি 1 

কি করি, সার্দারদী, আজকাল যাকেই আনি কাউকেই 


পছন্দ হচ্চে না। 

কিন্ত কি বুদ্ধি করে তুমি এ পুরাণওয়ালাকে আন্লে তাঁও যদি 
চেহারাটা! একটু রসালো! থাকৃত ! ওকে আমি ফেলি কোথায় ? 

সর্দারজি, আজ ত তোমাদের সব এ'টে। বিদায় করবার দিন, 
সেই সঙ্গে ওকেও পার করে দিয়ো__ একে তোমাদের জাতায় 

পিষলে 

মজুরী পোষাবে না। 

সে ত হবার জো! নেই, বস্তবাগীশ, নিয়মে বাধে। এখন বরঞ্চ 
ওকে স্ুুরঙ্গে চালান করে দিতে পারি-_ তারপরে-__ 

সর্দার, সর্দার | 

কি গে খঞ্জনী, তোমার কুঁদফুলের মালা ঘরে রেখে এসেচি, 
অন্ধকার হলে পরব। আমি অনেকখানি অস্পষ্ট হলে তবে ও মালা 


আমাকে মানাবে। 
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সর্দার, সত্যি করে বল আমাকে, এ যার! রাস্ত। দিয়ে যাচ্চে 
ওরা কারা? আমি দেখ লুম ওর তোমাদের রাজার ঘরের পিছনদিকের 
খিড়কির দরজ| দিয়ে বেরিয়ে এল ! 

ওদের বলে থাকি রাজার এটে৷। 

তার মানে কি! 

তার মানে একদিন তুমিও বুঝবে খঞ্জন। আজ থাক্‌। 

কিন্ত ওরা কি মানুষ, না কালো কালে ছায়1? ওদের মধ্যে কি মাংস 
মজ্জা হাড় রক্ত মনপ্রাণ কিছুই আছে? 

হয়ত নেই । 

কোনোকালে ছিল না? 

হয়ত ছিল। 

কিন্তু গেল কোথায়? 

বস্তুবাগীশ, ওকে তুমি বুঝিয়ে দাও, আজ আমার একটুও সময় নেই__ 
আমি চল্লুম | 

কোথায় যাও তুমি, আমাকে বলে যাও ওরা কারা। 

আমি যাচ্চি তোমার রঞ্জনের ব্যবস্থা করতে । আজ আমাকে 
পিছু ডেকো না। 

ওকিও ! ওদের মধ্যে কাউকে কাউকে যেন চিনি। এত 
নিশ্চয় অনুপ। অধ্যাপক, ওযষে আমাদের পাশের গায়ে ছিল-_ 
ওর। ছুই ভাই, অনুপ আর সুরূপ। আষাট চতুর্দশীতে 
আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আস্ত। 
মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি জোর, ওদের সবাই বল্ত তালতমাল। 
এ যে দেখি সক্লু। 
তলোয়ার খেলায় সববার আগে ও পেত মালা । 
অন্ুপ--সক্লু-_ একবার এইদিকে চেয়ে দেখ, আমি খপ্জন, তোমাদের 
নিশানী পাড়ার খপ্রন__মাথা তুলে দেখলে না; চিরদিনের মত ওদের 
মাথা হেট হয়ে গেছে। ও কিও, কন্কু যে-__ আহা আহা ওর এ কি দশা, 
লাজুক ছেলে ছিল, আমি যে-ঘাটে জল আন্তে যেতুম 
সেই ঘাটে বসে থাকৃত, এমনি ভাব দেখাত যেন তীর তৈরি করবার 
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জম্য শর ভাঙতে এসেচে ; আমি ছষ্টমমি করে ওকে কত ছংখ 

দিয়েছি-_ ও কঙ্কু, তুই যে তোর বিধবা বোনের একমাত্র আনন্দ 

ছিলি, ফিরে চ1 একবার আমার দিকে ! হায়রে, আমার ডাকেও 

আজ সাড়া দিল না! ওর নবীন জীবনের সব রস এমন করে 

কে শুষে নিল রে! এই বয়সে ওর ঘাড়ে এমন একটা 

জরা চাপিয়ে দিল। ওর যৌবনের কি অপমান ' আমাদের 

গায়ের যে সব আলো! নিবিয়ে দিলে । 

অধ্যাপক, তুমি জান, ওদের এমন দশা হল কেন? 

খঞ্জনী, তুমি দেখ চ, ছাইয়ের দিকে অঙ্গারের দিকে, সেদিকে লোক- 

সানের কালে চেহারা-_- একবার আগুনের শিখাটাকে দেখ, আশ্চর্য 
হয়ে 

যাবে। 


আমি তোমার কথ কিচ্ছু বুঝতে পারি নে। 
তুমি আমাদের রাজাকে ত দেখেচ। তার মূত্তি দেখে তোমার মন 
মুগ্ধ হয নি? 

হা হয়েছে, সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা ! 

সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিন্তৃতটি হল তার খরচ। সে 
হল বিরাট, উজ্জ্বল, 
আর এ হল রিক্ত কালো । সে থাকে উপরে, এ থাকে তলায়। এ 
না হলে ও থাকেই না । 


আজ এই ছোটগুলোকে দেখচ ছায়া, এরা যদি না থাকে ত কাল এ 
বড়টিকেও 

দেখবে ছায়া। 
তুমি অমন জাৎকে উঠলে কেন? তত্বের দিক থেকে সবটা দেখ । 

এ যে রাক্ষসের তত্ব ! 

& দেখ ওটা রাগের কথা হল। যে-বড়কে তুমি দেখেচ, দেখে 
আশ্চর্য্য হয়েচ, তার বড় হবার একটা নিয়ম আছে ত। তাকে 
রাক্ষস বলে গাল দিতে পার। কিন্তু নিয়ম হচ্চে নিয়ম। সে ভালোও 
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নয় মন্দও নয়! 
অধ্যাপক, এ দেখ না, চেয়ে দেখনা ! ওরা যে-সব তু'ষের মত 
হয়ে গেছে, ভিতরে ধান একেবারেই নেই। মানুষের কি এমন দশা 
দেখা যায়? এক আধজন নয়, সার বেঁধে চলেইচে। 
তুমি আজ দেখলে ? আমরা এমন কত দেখেচি। কত দেশের 
কত মানুষ, কত মায়ের কত ছেলে। 
সেই মানুষ, সেই মা, তাদের প্রাণ, তাদের ব্যথা, তারও কি কোনো 
তত্ব নেই ? কেবল রাক্ষসের মত হবার তত্বটাই জগতে 
একলা আছে। 
তা দেখ, যা আছে তা আছেই । মন্দ বলে সেটাকে ত্যাগ করা 
হচ্চে একেবারে হওয়ারই বিরুদ্ধ । 
চাইনে / আমি এমন হতেই চাইনে। একেই যদি মানুষের 
হওয়ার রাস্তা 
বল, তাহলে মানুষের না হওয়াই ভাল । আমি এ ছায়াদের সঙ্গে 
যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও। ৃ 
এ রাজ্যে এ রাস্তা একদিন তোমাকেও দেখতে হবে, আমাকেও 
দেখতে 
হবে। কিন্ত আজ ত জানিনে কোথা দিয়ে যেতে হয়। এখানকার 
শাসন সুশাসন, এ হল নিয়মের রাজত্ব। উল্টোপাল্টা হবার জো নেই। 
শোনো শোনে শোনে তুমি ! 
কাকে ডাকৃচ ? 
জালের ভিতরে তোমাদের যে রাজা থাকে তাকে । 
শেষ ঘণ্টা কিছু আগে বেজে গেল, আজ ত আর এ জালের ভিতরকার 
কপাট পড়ে গেছে, তোমার ডাক শুনতেই পাবে না। 


বিশু পাগল, পাগল ভাই ! 

তা'কে ডাকৃচ কেন? 

সে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে । 

খঞ্জনী, আবার বলচি তোমাকে, এখানকার নিয়ম পাকা, 
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তোমার ছঃখই হোক আর বিশু পাগলার পাগলামিই হোক্‌ 
কিছুতেই তাকে টলাতে পারবে না । 
কিন্ত আমার পাঁগল ভাই এখনে! ফিরচে না কেন ? 
একটু আগে তোমার সঙ্গেই ত ছিল। 
সর্দার তাকে নিয়ে গেল, বল্‌্লে, নতুন লোকদের মধ্যে থেকে 
রঞ্জনকে 
চিনিয়ে দেবার জন্যে তাকে ডাক পড়েচে! বল্‌্লে, শিক্ষণ লাগ বে না। 
আমি যেতে চেয়েছিলুম আমাকে যেতে দিলে না। এ শুন্তে পাচ্চ? 
কি বল্‌ দেখি। 
গান। 
কিমের গান ? 
এ যে ফসলকাটার গান। ছুর্গের বাইরের মাঠের থেকে সুর আস্চে। 
স্পষ্ট শুন্তে পাচ্চিনে। 
এ যে আমার চেনা গান। এ ষে গাচ্চে-_ 
আয়রে মোর! ফসল কাটি। 
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে আজ তারি সওগাতে 
ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে। 
আমর নেব তারি দান, 
তাই যে কাটি ধান, 
তাই ষে গাহি গান, 
তাই যে সুখে খাটি ॥ 
আজ ওদের এই গান শুনে যে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। 
কেন? 
এই এরাও ত ফসল কাট্ত, কত পৌষের সকালে এদের গলায় যে 
এ গান শুনেচি আমি । এ শোন না 
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর, 
রোদ এসেচে সোনার জাছকর। 
শ্টামে সোনায় মিলন হল এই যে মাঠের মাঝে, 
ভালোবাসার মাটি মোদের তাইত এমন সাজে । 
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মোরা নেব তারি দান, 
তাই যে কাটি ধান, 
তাই যে গাহি গান, 
তাই যে সুখে খাটি। 

আমাদের গায়ের বাঁশ বাগানে, নদীর ধারের বাবলা] বনে, 
পথের পাশে 
সর্শে ক্ষেতে এই পৌষের রোদ্দুর এই পৌষের গানের কথা কতবার 
এখানে বসে 
ভেবেচি, কিন্তু আজ বুঝতে পারচি সে গায়ে যদি কখনো যাই / 
| আর কোনোদিন আমি এখানে যোগ দিতে 
পারব না। সে পৌষের রোদ্দুর আমার গেল মরে ! ওরে কন্ধু, 


আমি কি জানতুম 

তোর আজ এই দশ হবে, তাহলে কোনদিন আমি কি ছল করেও 
তোঁকে 

ছুঃখ দিতে পারতুম ! আজ ত রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে, 
| কিন্ত তাকে নিয়ে 


আমি সুখ পাব একথা! মনে করতে আমার ভাল লাগচে না। 
আমার সেই ধানী রঙের কাপড় তার ভাল 
লাগত সেইখানি বের করেছিলুম। কিন্তু সে আর কোনোকাঁলে 
পরা হবে না। 
ওদের মুখে যে মরণের ছায় দেখেচি, আমার মনের উপরে সেই ছায়ার 
ঘোম্টা পড়েচে-_ সে ঘোমটা আর কোনোদিন উঠবে না। 
ওকিও ! আর্তনাদ করে উঠল কে? 
এ বোধ হচ্চে সেই আমাদের পালোয়ান। 
কোন্‌ পালোয়ান ? 
সেই যে জগছ্িখ্যাত গঙ্জু পালোয়ান। ওর ভাই ভজ্জু স্পর্ধা করে 
আমাদের রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল, তারপরে হেরে গিয়ে তার যে 
কি হল তা কেউ বল্তে পারে না, তার লঙোটি তার খড়মটা পর্্যস্ত 
কোথাও 
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দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এসেছিল তাল ঠুকে । আমি ওকে 


বলেছিলুম 
এখানে সুরঙ্গ খুদ্‌তে চাও ত এসো, মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে 
| থাকবে, আর যদি 
পৌরুষ দেখাতে চাও ত এক মুহূর্ত সইবে না। এ বড় কঠিন 
জায়গাঁ। এখানে এক- 
বার এসে পড়লে যদি, তাহলে টিকে থাকা শক্ত হতে পারে, কিন্ত 
চল্লুম বল 
আরো শক্ত। এই দেখ না, আমাদের পুরাঁণবাগীশ কখন্‌ আস্তে আস্তে 
সরে পড়েচেন! ভেবেচেন পালিয়ে বাঁচবেন! কিছুদূর গেলেই বুঝবেন 
একটা ফাক যদি বাথাকে আরেকটা ফাক বন্ধ। তা এখান থেকে আরম্ত 
করে এদের বেড়াজাল কতদূর চলে গেছে, দেশ বিদেশের কত ঘাটে 
যে তার 
খুঁটি বাঁধা তার ঠিকানা নেই। 
কিন্তু অধ্যাপক, কেন ? দিনরাত এই মানুষ-ধরা জালের খবরদারী 
করে" করে? 
এরা কি একটুও ভালো থাকে ! 
ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার 
কথাটাই আছে। এদের থাকাটা ক্রমেই এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েছে 
যে, অনেক মানুষের উপর চাপ না দিলে আর গতি নেই। কাজেই 
জাল কেবল বেড়েই চলেচে, সে জাল এদের পক্ষে যত বড় জঞ্জাল 
হয়েই উঠক্‌ থামবার জো নেই। উপায় কি! ওদের যে থাক্‌তে হবে। 
থাকৃতেই হবে! মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয় তাতেই 


বা দোষ কি! 


দেখ খঞ্জনী, ওটা হল নিছক রাগের কথা ! 
তোমার যতই রাগ | 
হোক্‌ যেটা যা সেটা তাই। থাকবার জন্যে মরতে হবে একথা বলে' 
যদি সাস্তবন! 
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পাও বাধ! দেব না, কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে একথা যার! 
| বলে 
তারাই থাকে। এই দেখ না, আমাদের ইনি মানুষের প্রাণ শুষে মস্ত 
হয়ে উঠে বেঁচে আছেন, আবার 
এ'কে শুষে নিয়ে আরো মস্ত হয়ে বাঁচবার জন্যে তাক করে বসে 
আছে এমন সব 
শিকারীরও অভাব নেই । এই কথাটার সত্যট] শাস্ত হয়ে বুঝে দেখ, 
দুঃখ করে লাভ নেই। তোমরা বল এতে মনুষ্যত্বের ক্ষতি হয়; রাগের 
মাথায় ভুলে যাও একমাত্র এইটে ই মনুষ্যত্ব, বাঘ বাঘকে খেয়ে বড় 
হয় না, হাতি 
মোষ গণ্ডারের ত কথাই নেই। 
এঁ দেখ, কি রকম টল্তে টলতে আসচে ! এখনি পড়ে" যাবে, 
পালোয়ান, 
শোও শোও এইখানে শুয়ে পড় ! অধ্যাপক, দেখ না, এর কোন্খানে 
চোটু লেগেছে । 
বাইরে থেকে কোথাও কোনে! চোটের দাগ দেখতে পাবে না। 
তোমার কি রকম বৌধ হচ্চে, পাঁলোয়ান ? 
বোধ হচ্ছে যেন একেবারে ফাঁপা হয়ে গেচি, ভিতরে কিছুই মেই। 
ওর সঙ্গে তোমার কি কুস্তি হল? 
কুস্তি তাকে বলেই না। লড়াইয়ের সুরূতে আমাদের চিরকালের 
নিয়মমত 
যখন ওকে অভিবাদন করচি ও তার জবাব ন৷ দিয়ে বাঘের মত 
পিঠের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপরে 
সে জাছু কি, কি, বল্তে পারিনে, আমার ত মনে হল 
ওর সমস্ত শরীর আমার গায়ে আরেকখান! চামড়ার মত, আট হয়ে 
লেগে গিয়ে আমার জোর 
শুষে নিতে লাগল। ঝিম্বিম্‌ করে' আমার গা হাত পা' ঘুমিয়ে 
পল। 
এক সময়ে 


29 


50 


39 


38 


শো 


'রত্তকরবী' : প্রথম খসড়া 4 


কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার বয়স কত।” যেই বল্পুম, 
“তিপ্লায়” 
অম্নি সে যেন ঘ্বণায় আমাকে শীস বের কর? লাউয়ের 
তুম্বিটার মত পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল। 
পালোয়ান, আমি তোমাকে সেবা 
ক'রে খাইয়ে আবার সবল করে তুলব। 
মন থেকে তার আশা পর্য্যস্ত চলে গেচে। জীবনে কোনোদিনই 
আর 
বল পাঁব না। ইচ্ছে করূচে 
ঘুমিয়ে থাকি, আর যেন ঘুম না ভাঙে । 
অধ্যাপক, ওকে একটু ধর তুমি। ছুজনে মিলে আমার 
বাসায় ওকে নিয়ে যাই । তারপরে যখন-_ 
সাহস করি নে খঞ্জনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে। 
মানুষটাকে মরতে দিলে হবে না? 
যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা অপরাধ নয়। এই 
মানুষটার ভালোমন্দ ঘ! কিছু করবার সবই সার্দীর করবে। এঁষে 
সে এসেচে। আমি এখন সরি। 


সর্দার ! 

খঞ্জন, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে 
গৌঁসাইজির দুই চক্ষু-_ এই যে এসেচেন প্রণাম ! সেই 
মালাগাছটি খপ্রন আমাকে দিয়েছিল। 

হরি হরি। ওর শুত্র প্রাণের দান, ভগবানের বাগানের শুভ্র 

কুনদফুলঃ-_ 

সর্দারের মত বিষয়ী লোকের হাতের স্পর্শেও তার শুত্রতা একটুও 
নান হল না এতেই ত তগবালের পুণ্য মহিমা আমরা দেখতে পাই। 
নইলে কি পাপীর ত্রাণের আশা ছিল ! 

গোসাইজি, এই লোকটির একটা৷ ব্যবস্থা করে দাও। 
দেখ দেখি, এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি আছে? 


48 রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ 


বংসে, এসব কথা তুমি ভালো বুঝতে পারবে ন1। ওর যতটুকু বাঁচা 
দরকার আমাদের সর্দার নিশ্চয়ই ওকে ততটুকু বাচিয়ে রাখ বেই, এসব 
আলোচনায় তোমাদের থাকা ভালো নয়। 
এখানে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি একটা হিসেব আছে? 
15 আছে বইকি, বংসে। পৃথিবীর জীবন যে সীমাবদ্ধ। এইজন্য 
তার অংশ ভাগ নিয়ে একটু বিচার করতে হবে বইকি। রাজার 
পরে, আমাদের পরে ভগবান জগতের যে ছুঃসহ বোঝা চাঁপিয়েচেন 


সেটা 

বহন করতে গেলেই জীবনের রদ এই তরফে একটু বেশি আদায় 
করে 
নিতে হয়। নইলে ভগবানের আদেশ টে'কে না। ওরা যদি ধৈর্য্য 
ধরে একটু 


20 বুঝে দেখে তাহলে দেখ তে পাবে আমাদের বাঁচাতেই ওদের বাঁচা। 
নেহা কম বেঁচেও যাতে ওদের চলে এই জন্তেই জীবন 
উৎসর্গ করেচি, একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়। ! 
তাহলে, গৌসাইজি, ওদের তুমি কোন্‌ বিশেষ উপকার করবার 
/ জন্যে আছ ? 
যে প্রাণের সীমা নেই, যার ভাগ নিয়ে কারে সঙ্গে কারো 
কোনো ঝগড়ার 
25 দরকারই হয় না আমরা গোসাইর! সেই প্রাণের খবর দিতে এসেচি | 
তাতে যদি ওরা 
সন্তষ্ট থাকে তাহলে আমর! ওদের পরম বন্ধু। 
তাহলে ওকি এমনি নিজীঁব হয়েই চিরদিন পড়ে থাকৃবে ? 
সেসব কথ সর্দার জানে, বাছ1। আর, তাছাড়া নিজ্জীব হয়েচে 
বলেই কি পড়ে থাকৃতে হবে ? কি বল সর্দদীর ! 
30 তা নয় তকি, পড়ে থাকৃতে দেব কেন? এখন থেকে নিজের 
জোরে ওর আর 
চলবাঁর দরকারই হবে না, আমাদের জোরে ওকে চালিয়ে নিয়ে 
বেড়াব। এই গঙ্জু! 
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কি প্রভু! 
হরি হরি, ওর অনেক বদল হয়েচে। গলা বেশ একটু মিষ্টি 
শোনাচ্চে। 

প্রথম যখন এসেছিল স্বরট। কর্কশ ছিল। মনে হচ্চে আমাদের 
সন্ধ্যাবেলার নামকীর্তনের দলে ওকে আমি টেনে নিতে পারব । 

গঙ্জু! 

আদেশ করুন । 

সেই হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লদের ঘরে যেখানে তোর জায়গা করে 


দেওয়া হয়েচে সেখানে চলে যা। 

ও কি ও, সর্দার, কি বল্চ তুমি, চলতে পারবে কেন ? 
ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাচ্চি। 

দেখ, খঞ্জন, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যবসা ; মানুষ যতটা মনে 
করে তার চেয়ে অনেক বেশি চল্তে পারে । যে মানুষ আপনি চলে 

না তাকে 

আমর! চালাই, লোভে কিন্বা ভয়ে । মুখ পায় না। এখানে 
ছুটোরই ব্যবস্থা আছে। যাও গজ্জু, আমি দণ্ডখানেক পরে গিয়ে 
যেন দেখ তে পাই তুমি সেখানে আছ। 

তা পাবেন, আমি চলুম। 

গৌসাইজি, চল তোমাকে আমাদের-_ 

সর্দার, বিশুপাগলকে তুমি কোথায় নিয়ে গেছ? 

আমি নিয়ে যাবার কে? কোন্দিন তুমি বাতাসকে জিজ্ঞাসা 
করবে মেঘকে সে কোথায় নিয়ে গেচে। বাতাসকে যে নিয়ম 
চালায় বাতাসকে দিয়ে মেঘকে সেই নিয়মেই চালায় । 

আমাকে বল কোথায় সে আছে। গৌসাইজি তুমি জান? 

আমি নিশ্চয় জানি যেখানে সে থাক্‌ না, সে ভালোর জন্যেই । 


কার ভালোর জন্যে? 
সে তুমি বুঝবে না। ছাড়, ছাড়, ওটা আমার জপের মালা, 


ওটা চেপে ধোরো না” 
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কোথায় আছে আমার বিশু পাগল, বলে যাঁও। 
এই দেখ ছি'ড়ে গেল জপের মাল1! ওহে সর্দার, এই মেয়েটিকে-- 
এই মেয়েটি কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাকের 
মধ্যে বাসা পেয়েছে, ওকে ছুঁতে পারচিনে। স্বয়ং আমাদের 
রাজা--- 
ওহে এইবার আমার নামাবলী স্ুদ্ধ ছি'ড়বে দেখচি, 
আর নয়।-_ 
সর্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশুপাঁগল্কে-_ 
তাকে বিচারশালায় ডেকেচে এর বেশি আমি আর কিছু 
জানি নে। আমার কাজ আছে।-_ 
শোনো? শোনো, রাজা, আমার গলা শুন্তে পাচ্চ ? কোথায় 
তুমি? কোথায় তোমার বিচারশাল! ? তোমার ওই জালের জালনা 
আমি ভেঙে ফেল্ব ; তোমার চোখকানের পর্দা আমি উড়িয়ে দেব। 
ওকি ও! পাগলভাই, তোমার হাতে হাতকড়ি, তোমাকে ওরা 
এমন করে নিয়ে যাচ্চে কেন ? 
ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় করিস্নে। প্রহরী, একটু দাড়াও তোমরা 
ওর সঙ্গে ছুটো কথা কয়ে নিই। পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি 
হল। 
কি বল্চ, ভাই, বুঝতে পারচি নে। 
যখন ভয়ে ভয়ে বিপদ সামলে চল্তেম 
তখন ছিলুম ছাড়া-_ তার চেয়ে সর্বনেশে বাধন কি আর ছিল? 


কিন্ত কি দোষ করেচ যে এরা আজ তোমাকে চোরের মত বেঁধে 
নিয়ে যাচ্চে? 
সত্যি কথা বলেছিলুম। 
তাতে দোষ কি হয়েছে ? 
কিছু না। আর এতেই বা কিক্ষতি হ'ল? ভিতরে মুক্তি পেয়েচি 
তারি সাক্ষী হয়ে থাক্‌ এই বাইরের বন্ধন । 
এতদিন পরে মোরে 


আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তি ডোরে। 
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সাবধানীদের পিছে পিছে 
দিন কেটেছে কেবল মিছে, 
ওদের বাঁধা পথের বাধন হ'তে 
টেনে নিল আপন করে? । 

বন্দী ছিলেম মিথ্যের জালে, আজ ছুটি পেয়েচি। 

আমাকেও নিয়ে যাক না তোমার সঙ্গে । 

না, রঞতন এসেচে শুনেচি, শীগ্র তাঁকে খুঁজে বের কোরো 
তোমার সঙ্গে তার মিলন হোক্‌ ! 

মিলনে আমার সুখ হবে না। 

শুন্তে পাচ্চিস্‌ এ দূরে 
ওরা কঙ্গল কাটার গান গাচ্ছে! 

শুনতে পাচ্চি বই কি-_কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠচে। 

মাঠের লীল! শেষ হলে ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল 
তার ঘরে নিয়ে যাবে । এই দেখ, এতদিনে আমার আটি 
বাঁধা হল, আমাকে ঘরের দিকে নিয়ে চলেচে। চল প্রহরী আর 
দেরী না। 

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধে! আটি-_ 
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক্‌ তা মাটি! 
পাগল ভাই, এখনি বিদায় নিতে পারব না । যতটা পথ তোমার 
সঙ্গে 

যেতে দেয় ততটা আমি যাব! 


সর্দার মহারাজ, আমাকে ডেকেছিলেন ? আমি এ-পাড়ার 
মোড়ল । | 
তুমিই ত তিনশো একুশ । 


হা প্রভূ । 
অনেক দ্রিন পরে দেশ থেকে আমার স্ত্রীআর ছেলেমেয়েরা 


আচে । তোমাদের পাড়ার কাছে তাদের ডাঁকবদল হবে? যত শীত্র 
পার এখানে পৌঁইছিয়ে দেওয়া চাই । 
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আমাদের পাড়ায় গোরুর মড়ক হয়েচে, রথ টানবার মত 
বলদ একটিও নেই। যদি একটা বেলাও অপেক্ষা করতে পারেন 
তাহলে ক্ষ-দের ওখান থেকে ছয় জোড়া-_ 
না, অপেক্ষ। করা চল্‌্বে না, যত শীঘ্র পার তাদের আনা চাই । 
তাহলে এক কাজ করি আমাদের স্ুুরঙ্গের খোদাইকরদের 
লাগিয়ে দেওয়া যাক্‌--_ যদি জন পঞ্চাশেক জোয়ান লোক পাওয়া ষায় 
তাহলে প্রহর ছুই আড়াইয়ের মধ্যেই-_ 
সে তবেশ কথা । পঞ্চাশ কেন, তূমি একশো লোক নাও না, তাহলে 
আরো শীস্রই-_ 
সার্দীর মহারাজ, আজ ছুটির দিন বলে কিছু মুদ্িল আছে। 
ওর! সহজে কাজ করতে রাঁজি হবে নাঁ। তবে যদিুকুম পাই তাহলে-_ 
হাভ্কুম দিচ্চি। কোথায় নিতে যেতে হবে জান? 
না। 
দুর্গের উত্তর দিকে নদ্রীর ধারে আমাদের বাগানবাড়িতে । সেই- 
খানে আজ সন্ধ্যায় সর্দারদলের ভোজ হবে, তার আগেই 
পৌছিয়ে দেওয়া চাই। 
ত্রুটি হবে না। 
তোমাদের ওখান থেকে ফুল পাঠাবার যে বরাদ্দ করে দিয়ে- 
ছিলুম তা গেছে ত? 
কাল রাত্রেই জোগাড় করে' নিজের ভাইপোকে দিয়ে 
আজ ভোরে পাঠিয়ে দিয়েছি । 
আর সেই যে নাচের দল ঠিক করতে বলেছিলুম__ 
আজ তিন দিন হ*ল গড়ের ওপার থেকে তাদের আঁন্তে 
পাঁঠিয়েচি__ এখানে ত কেউ নাচে না। 
তাহলে দেরী কোরো না, দৌড়ে চলে যাঁও। 
যাচ্ছি, কিন্ত দেখেন, সর্দার মহারাজ, অনেকবার বলেচি আপনারা 
কান দেন না 
এঁ যে ৬৯ ৬, যাঁকে এরা বিশুপাগল বলে, তার পাগলামিটা একটা 
. ভড়ং 
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_-ওর মত সয়তান এরাজ্যে আর নেই, একেবারে হাড়ে পাকা । 
প্রভু, ওকে যদি একটু ভালো 
করে' সামলে রাখা না হয় তাহলে কিন্তু 
কেন? ও তোমাদের উপর উৎপাত করে নাকি ? 
মুখে কিছু বলে না__.ভিতরট। রয়েচে পাপে ভরা! একসময় ওকে 
কিছু উপরে 
ওঠানো হয়েছিল কিনা সে কথা ভুল্তে পারে না, আমাদের মত 
মোড়লদের ত একেবারে” 
তোমাদের মানে না নাকি? | 
এত বেশি নম্রতা করে যে তার ভিতর থেকে ওর বিদ্রেপ বেরিয়ে 
পড়ে। ওর অভিবাদনেও 
আমাদের অসম্মান বোধ হয় এমনি ওর একটা কি রকম চাল আছে। 
ওর জন্যে আর ভাবতে হবে না; বুঝেচ? 
বুঝেচি, মহারাজ । আর একটা কথা তাহলে বলে রাখি, এ যে 
৪৭ ফ, মলে আর তার 
দলবল এ ৬৯ ওর সঙ্গে কিছু বেশি মেলামেশি করে। 
সেটা আমি লক্ষ্য করেচি। 
প্রভুর লক্ষ্য এড়াঁবার জে। নেই । কিন্তু নানান্‌ কাজে ব্যস্ত থাকেন 
বলে সবসময়ে দেখেও 
দেখ! হয়ে ওঠে না । এই দেখেন না আমাদেরি পাড়ার পঁচানকবই 
নিজের 
বুকের হাড় দিয়ে সর্দার মহারাজের 


খড়ম বানিয়ে দিতে পর্যন্ত রাজি, তার ভাইবোন পর্যযস্ত তাঁকে ত্যাগ 


করেচে, তার 
আপন স্ত্রী পর্য্যন্ত তাকে টিটকারি দেয় কিন্ত প্রভূ তার-_ 
বড় খাতায় তার নাম উঠেচে। 
উঠেচে ? একথা শুনলে তার-_ 
কিন্ত আর দেরি কোরো না । তুমি এই বেলা ব্যবস্থা করগে ! 
প্রভু, আর একটি মানুষের কথা আপনাকে বল্বার আছে। 
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আজ নয়। দৌড়ে চলে যাও । যেমন করে পারো ওদের খুব 


শীঘ ঘির্‌ পৌছিয়ে 
দেওয়া চাই। 
আপনার হুকুমের জোরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ যে মেজো 
সর্দার বাহাছুর 


আস্চেন, ওঁকে আমার হয়ে ছুটো কথ! বল্বেন। আমি জ্ঞানকৃত 
কোনে অপরাধ করি 
নি। কিস্তু আমার পরে গর ভাল নজর নেই । আমার বিশ্বাস; 
৬৯ ঙর যখন 
আপনাদের মহলে যাতায়াত ছিল, তখনই আমার নামে মেজো সর্দারের 
কাছে লাগিয়েছিল | 
না হে, তিনশো একুশ, তোমার কথা ত ওকে কোনোদিন বলতে 
শুনিনি । 
ওর এ ত কায়দা । ও স্পষ্ট করে কিছু বলে না অথচ লোকের কান 
ভারি করে দেয়। 
ওটা ভালো নয়, যা কিছু বলবার থাকে মুখের সাম্নে বল, খোলসা 
্‌ করে বল 
আড়ালে লাগালাগি করাট! অন্যায়__ এ দোৌষটি আছে আমাদেরই 
ৃ পাড়ার 
তেত্রিশের। সে দেখতে পাই নিজের কাজকন্ম ছেড়ে যখন তখন 
প্রভূর কাছে যাওয়া- 
আসা করে-_- ভয় হয় কার নামে কি না জানি বানিয়ে বল্চে। ওর 
নিজের ঘরের 
খবর যদি বলি তাহলে-_ 
না, আজ আর সময় নেই । তুমি শীঘ্র যাও। 
তবে প্রণাম হই ।-_ একটা কথা বলে যাই। এ যে আমাদের 
অষ্ট আশী সেদিন 
তিরিশ তন্থায় কাজে ঢুকল আর চার বছরের মধ্যেই আজ সে 
খাতাঞ্চিখানায় চারশো! তনখার 
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পদে উঠেছে-_ তাঁর গাড়িজুড়ি, তার কোঠাদালান-_ লোকে এই 
নিয়ে বলাবলি 
করচে। 
আচ্ছ! সেকথা কাল হবে। 
প্রভু, আমার বড় ছেলে আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিল, ছুদিন 
এসে দেখা না! পেয়ে ফিরে গেচে। তাই বড় মনের ছুণখ আছে। 
আচ্ছা; পশ্থ আস্তে বোলো, দেখা মিল্বে। 


এই যে মেজো! সদ্দার। 
আমি বাজন্দারদের বাগানে রওনা করে দরিয়েচি। তুমি ষে আজ 
এত সকাল সকাল সেজে প্রস্তুত হয়েছ, এখনি বেরবে নাকি? 
আমার স্ত্রী আর ছেলেরা অনেকদিন পরে আসচে-_ 
তাই ভাবচি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে করে' নিয়ে আসব। 
এতকাল অপেক্ষা করেছিলে, আর এই ঘন্টাকয়েকের দেরী 
বুঝি সইচে না? 
আশার জিনিষ যখন দূরে থাকে তখনি ধৈধ্যের দবকার হয়ঃ 
যখন কাছে আসে তখন ধৈর্য্য দূরে চলে যায়। কিন্তু মেজো 
সর্দার, তুমি ত আসল কথাটি ভোলো নি? যা বলেচি তা করেচ ত? 
কোন্‌ কথাটা বল্চ? 
সেই যে রঞ্জনের। তাকে ত 
কাজট। সুপ্রী নয়, ও সম্বন্ধে আলোচনাও স্শ্রাব্য নয়। 
ছোট সর্দার নিজে পছন্দ করে এর ভার নিয়েচে । এতক্ষণে তার-_- 
রাজ! কি-_ 
রাজা বুঝতে পারেন নি। 
দেখ, মেজ সর্দার, এ মেয়েটাকে যেমন করে হোক এখান থেকে 
সেজন্তে ভেবো নাঃ এইবার তার যা হবার তা হবে! 
এসব কাঁজ আমি পারিনে করতে, কিন্তু যে-মোড়লের উপর ভার 
দিয়েচি, সে 
যোগা লোক, কোনো কাজে নোংরামির ভয় করে না। 
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মেজ সর্দার, তোমার ঘোঁড়াট! কিন্ত আমি নিচ্চি। 
কেন; কি হবে? 
এ ত বললুম, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলব । তোমার 
ত বিশেষ কোনো-_ 
না, তোমার মত অত বড় তাগিদ আমার নেই। তা তুমি নিয়ে 
যাও। আমি তোমাদের সব দল নিয়ে বাগানে চল্লুম__ নৌকা 
করে যাওয়া যাবে । এ যে আমাদের মেয়ের চলেচে ময়ুরপংখিতে 
_-সঙ্গে নহবতের দল খুব জমিয়ে তুলেচে। 
কিন্তু আমাদের ভোজের মধ্যে এ গোসাইকে যেন-_ 
না, না, জয় পতাকা পুজোর ভার তার উপরে 
দিয়েচি-_ মন্ত্রপড়ী শেষ করতে অনেক সময় লাগবে । 
আর বলে দিয়েচি একে একে আমাদের কারিগরের দলকে দিয়ে যেন 
পতাকা প্রদক্ষিণ করানো হয়, একপ্রহর রাত ত তাতেই কেটে যাবে। 
গোসাই জানে ত রঞ্জনের কথা? 
আন্দাজে সে সবই জানে কিন্তু স্পষ্ট করে জানতে চায় না । 
কেন? ূ 
পাছে জানিনে এই কথ। বলবার পথ ওর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। 
হলই বা। | 
আমাদের হল কেবল একটা পথ, সর্দারের পথ-- সোজা চলে 
যেতে পারি 
তাতে যে বাঁচে আর যে মরে । ওর যে ছুটো পথ । একদিকে ও সর্দার, 
যদিচ তার উপরে নামাবলী চাপা পড়েচে তবুও ও সার্দার, আবার 
আর একদিকে ও হল গৌঁসাই । এই জন্যে সর্দারী ধন্ম পালন 
কতকট] নিজের 
অগোচরে ওকে করতে হয়, তাহলে নাঁমজপের সময় খুব বেশি 
বাধ! ঘটে না। 
নামজপট] না হয় ছেড়েই দিত ! 
এদিকে মানুষট1 যে ধর্মভীরু, অথচ রক্তে বইচে সর্দারী। এইজন্ট্ে 
ও যদি 
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স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারী করতে পারে তাহলেই 


ওর মনট' 

সুস্থ থাকে। 
কিন্তু মেজ সার্দার, তোমারে৷ দেখেচি রক্তের সঙ্গে আর তোমার 
সর্দারির সঙ্গে 


এখনে! সম্পূর্ণ রঙ্ডের মিল হয়ে যায়নি । 
অনেক উন্নতি হয়েচে। মরবার আগে বোধহয় নিখুঁত হয়ে মরতে 


পারব । 
কিন্তু এখনো! তোমার এ তিনশো একুশকে সইতে পারিনে। কাজের 
খাতিরে 


বিশুর মত মানুষকে দলে ফেলে তারপরে নাটভবনে পাশা খেলতে 
| যেতে পারি কিন্তু এ 
তিনশো একুশ, 
যাকে দূর থেকে চিম্টে দিয়ে ছু তে ঘেন্স করে তাকে যখন ছুহাত 
দিয়ে জড়াতে হয় 
তখন কোনে! তীর্থ- 
বারিতে সান করে নিজেকে শুচি মনে হয় না! 
এ যে খঞ্জনী আস্চে। 
আমার সময় নেই, তুমি ওর সঙ্গে কথা কইতে চাও ত কও। 
না, আমারো সময় নেই । আমি চলুম। 
আমিও চন্তুম। 


শোনো, শোনো! শুনতে পাচ্চ ? এখনে তোমার কান 
খুলল না, কান্নায় যে আকাশ ভরে গেছে। শুনতেই হবে তোমাকে, 
শুনতেই হবে । এখানে আমি দিনরাত বসে থাকৃব যতক্ষণ না তুমি 
শোন । 
তোমার এই জাল আমি ছি'ড়ব তবে আমি উঠব। 


বংসে, এখানে তুমি কি করচ? 
গোসাই, বিশুপাগলকে কেন তোমরা বেঁধে নিয়ে গেলে ? 
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আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ষে, ওকে 
না বাধলে এখানকার ব্যবস্থাবন্ধন আলগ1.হয়ে যেত নিত ওকে 
বাধা হয়েচে। | 
তোমাদের যে ব্যবস্থাবন্ধনের গি'ঠে গিঠে এত লোকের গলায় ফাস 
লেগেচে তাকে কি চিরকালই রক্ষা করতে হবে? তুমি ত গোসাই 
| মানুষ, 
ভক্ত লোক, আমাঁকে সত্যি করে বল, তোমাদের তৈরি এ ফাসে তোমা- 
দের ভগবানকে কি পীড়া দেয় না? 
ভগবানের যে বিধানে বিশ্বজগতের স্থিতি আমাদের এই বিধান 
তারই অঙ্গ, এ যদ্রি নিশ্চয় না জানতুম তবে কি প্রতিদিন মন্দিরে 
ভগবানের কাছে এদের জয় প্রার্থনা করতুম ? 
তাই যদি হয় আমি তাকে মান্ব না জগৎ কারাগারের সেই সর্দার 
প্রহরীকে । 
এবড় হাসির কথা! তুমি তাকে মান্বে না। কি করতে পার তুমি! 
যত ছোট হই আমি তাকে না মান্তে পারি। যতক্ষণ সাধ্য ঘা 
মেরে মেরে 
তাঁর বন্দিশালার দরজ। ভাঙবার চেষ্টা করতে পারি । 
তাতে ভাঙবে তোমারই হাড়, দরজা ভাঙবে না।. 
সেআমিজানি। ভাঙুকৃ বাঁ না ভাঙ্ক এই ভাঙবার সাধনাই 
আমার মুক্তি। এ 
এসব কথা ত তোমার নিজের নয়। এ যেন সেই বিশুপাগলের 
কথা । 
হ্যা তারই কথা ত। বন্দিশালায় যেতে যেতে সে আমাকে বলে 
গেছে, শিকল বন্ধন নয়, 00 বন্ধন নয়, অন্যায়ের কাছে মাথা 
হেট করে 
থাকাই বন্ধন। মাথা বিদীর্ণ হওয়াতে ছুঃখ নয়, মাথা নীচু হওয়াতেই 
হুখ। 
হরি হরি! ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট মুখে 
| বড় কথ দিয়ে 
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মারেন । 
রতন কোথায় আছে? শুনেচি তাকে এখানে আনা হয়েছে ! 
এ প্রশ্ন সর্দীরকে জিজ্ঞাম। করলেই পারতে । এসব কথায় আমি 
থাকিনে |" 
95 তোমরা তাকে নিয়ে কি করতে চাও আমাকে বল্তেই হবে। 
কোথায় গেছে, সর্দার, আমি ত তাকে খুঁজে পেলুম না। 
তার স্ত্রী অনেকদিন পরে আস্চে তাকে সে দেখতে ছুটে গেছে। 
স্রীফে দেখ তে যাবার জন্তে তার দরদ আছে তাহলে । 
89 দেখ নি তার স্ত্রীর নামে গান বেঁধেচে কত? 


3৪ তাহলে নিশ্চয় সে তার কথা রাখ বে। 
কি কথা? 
সে যে বলেছিল আজ আমার সঙ্গে রঞীনের মিলন হবে। 
তাঁই বলেছে নাকি ? তাহলে হতে পারে । আমি বলি ততক্ষণ তুমি 
2 আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে এস, তোমাকে নাম শোনাই । 
শুধু নাম নিয়ে আমাব কি হবে ? 
মনে শান্তি পাবে, শক্তি পাবে, কোনো ছুঃখে 
তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না। 
তার চেয়ে আমি এই দরজায় বসে থাকব। 
10 কতক্ষণ ? 
যতক্ষণ না এই দরজা! খোলে । 
দেবতার চেয়ে মানুষের পরে তোমার বেশি বিশ্বাস? 
তোমার দেবতা যদি তোমাদেরই দেবতা হন তবে তার 
পরিচয় আমার হয়েচে-_ এদিকে জালের আড়ালে যে-মানুষটি 
15 আছে তাকেও দেখেচি। তোমাদের এ জয় পতাকার দেবতা 
কোনোদিন নরম হবে না-_ কিন্তু এ মানুষের মধ্যে একটা জায়গায় 
| দরদ আছে 
আমি সে স্পষ্ট জান্তে পেরেচি। 
তা যদি হয় তবে বসে থাঁর, আমার আবার পৃজো। আছে-_ 
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সময় নষ্ট করতে পারব না। বৎসে, যাবার সময় একটা কথা বলে 
যাই, ভগ- 
বানের দক্ষিণ বাহু বড় দৃঢ়, তার থেকেই নিয়মবন্ধনের উৎপত্তি, তাতে 
যদি পীড়ন করে তবুও তা নঅচিত্তে স্বীকার করে নিয়ো । 
গোসাইজি, সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের বামবাহু যদি যুক্তির আলিঙ্গন 
ন] দেয় 
তবে দক্ষিণ বাহুকে মান্ব না। তার মার খেয়ে মরব, তবুও না! তুমি 
যাঁও, নাম শুনে যার। 
ভোলে তাদের নাম শোনাও গে !- শোনো, শোনো, আমার 
গল! কি শুন্তে পাচ্চ না? তুমি যে বলেছিলে, রঞ্জনের সঙ্গে আমার 
মিলন তুমি দেখ তে চাও তোমার আপন ঘরের মধ্যে । আমি ত 
তাই এসেচি, কোথায় রঞ্জন, তাকে ডাক--- তোমার দরজা খোলো । 
এ শুন্চ ? তোমাদের উৎসবে আজ সানাই বাজচে। এ সানাই 
একই সঙ্গে আমাদেরও মিলনের সুর বাজাবে। 
একি ! এ যে ফাগুলাল। তোমরা 
কি খবর পেয়েচ ? 
খঞ্জনী, আমাদের বিশু ত তোমার সঙ্গে এল, এখন সে কোথায় 
আছে; বল সত্য করে। 
তাকে বন্দী করে” ধরে নিয়ে গেছে। 
রাক্ষসী, তাহলে তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস্, তুই ওদের চর। 
চন্দ্রা, কেমন করে একথা বল্‌তে পারলে ? আমি ওদের চর? 
চর নোস্‌? নইলে এখানে তোর কি কাজ? কেন সবার মন 
ভুলিয়ে 
ঘুরে বেড়াস ? কতবার বিশুকে বলেচি এ ডাইনিকে 
বিশ্বাস কোরো না-_ বিশু তখন হেসেচে-_ এখন সে হাসি তার 
গেল কোথায় ? 


এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। তবু এতদিন আমি 
তোমাকে সন্দেহ করিনি খঞ্জন। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্চে 
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তোমার ব্যবহারটা ভাল নয়। ওত আমার সঙ্গে আমার আড্ডায় 
যাচ্ছিল, তুমি ওকে ভূলিয়ে নিয়ে এলে, আর তার পরেই ওকে কোথায় 
ধরে নিয়ে গেল। এটা যেন কেমনতরো ঠেকৃচে । 
তা হবে, তাঃ হবে, আমার সঙ্গে এসেই ও বিপদে পড়েচে। 
তোমাদের আড্ডায় ও নিরাপদে থাকৃত । সে কথ! ও নিজেই বল্লে। 
তবে কেন আন্লি ওকে ভুলিয়ে, সর্ধ্বনাশী ? 
ও যে বল্‌্লে, ও মুক্তি চায়। 
তা ভালো মুক্তি তুমি দিয়েচ ওকে, আগুনখাকী ! পায়ে বেড়ি, 
হাতে হাতকড়ি ! 
আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনে, চন্দ্রা, ও আমাকে কেন 
বল্লে এ জানে, যে আর সব বন্ধন কিছুই না,__ ভাঙতে হবে ভয়ের 
শিকল, 
বিপদ এড়িয়ে চলার বেড়া-_ তবেই মুক্তি। বিপদ-তুফানের মাঝখানে 
মুক্তি । 
বন্দিশালার দরজার কাছে ঈাড়িয়ে বলে গেল, সবাইকে বোলো, 
আমি ছাড় পেয়েচি, তোমরা যার বাইরে ছাড়া আছ তোমাদের 
উপায় কি? 
ফাগুলাল, নিরাঁপদের মার থেকেই ও যে মুক্তি চেয়েছিল, আমি ওকে 
বাচাব কেমন করে ? 
ও সব কথা অ'মরা বুঝিনে। ওকে যদি ফিরিয়ে আন্তে না পারিস 
তোকে তাহলে আস্ত রাখব না। তোর এ সুন্দর মুখ দেখে আমরা 
ভূলিনে। 
চন্দ্রা, এখাঁনে বকাবকি করে লাভ নেই। কারিগরপাড়ায় 
খবর দিয়ে আসি, দববল জুটিয়ে আনতে হবে । কোনো উপায় 
না যদি পাই তবে বন্দিশালার দরজ চুরমার করে ভাঙব। 
ওগো ; তোমরা কোথায় চলেচ ? 
আমরা ধবজ! পুজার নৈবেছ্য নিয়ে চলেচি। 
রঞ্জনকে দেখেচ ? 
তাকে পাচদিন আগে দেখেছিলুম তারপরে আর দেখিনি । 
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এ ওদের জিজ্ঞাস! কর, হয়ত বল্তে পারবে। 

ওর ক্ষারা? 

সর্দারদের ভোজে ওযা মদ নিয় যাচ্চে। 

গ্বগো লালকুত্তিরা, রঞ্জনকে ভোমর দেখেচ 1 

সেদিন রাত্রে শস্তু মোড়লের বাড়িতে ত্তাকে দেখেচি। 

এখন কোথায় আছে সে? 

এ যারা সর্দার রাণীদের ভোজের সাজ নিয়ে চলেচে তাদের জিজ্ঞাস। 
কর; ওরা অনেক কথা শুমৃতে পায় যা আমাদের কানে এসে পৌঁছয় না। 


ওগো, রঞ্জনকে এরা সব কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেচে 
জান তোমর1 ? 
চুপ, চুপ! 
তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বল্‌তেই হবে। 
আমাদের কান দিয়ে যা প্রবেশ করে আমাদের মুখ দিয়ে তা 
বের হয় না, তাইত আমর] টিকে আছি। নইলে আমর! ফুটো 
নৌকোর 
মত কোথায় তলিয়ে যেতুম। এ যে যারা ধ্বজাপুজার জন্যে অস্ত্রের 
রথ টেনে নিয়ে আস্চে ওদের একজন কাউকে জিজ্ঞাসা কর। 
ওগো! একটু থামো, আমাকে বলে যাও রঞ্জন কোথায় ? 
শোনো বলি, এ যে শানাইয়ের দল আঁস্‌চে ওরা এখানে 
পৌছিয়ে বাজন! বাজিয়ে দিলেই এই দরজা খুলে যাবে, তখন রাজা 
বেরিয়ে আসবেন । ধ্বজী- 
পূজায় রাজাকে থাকা চাই। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব খবর 
জান্তে পারবে । আমরা কোনো খবর শেষ পধ্যস্ত জানিনে, টুকরো 
টুকরো জানি মাত্র । 
শোনো, আমার কথা শোনো, সময় হয়েচে তোমার ঘরের দরজা 
খোলবার। 
 খঞ্জনী, তুমি অসময়ে এসেচ, যাঁও, যাও তুমি ! 
অপেক্ষা করবার সময়, নেই আমার, একবার.ঘরে যেতে দাও! 
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কি তোমার বলবার আছে বাইরে থেকে শীত্র বলে ঢলে যাও। 

বাইরে থেকে আমার সব কথা তোমার কানে পৌছয় না। 

আজ আমাদের ধ্বজীপুজ।, এখনি যেতে হবে, তোমার সঙ্গে 
কথা ক'বার সময় নেই। তুমি আমার পুজায় ব্যাথাত কোরো না। 
যাঁও, যাও, যাঁও তুমি, এখনি চলে ফাও | 

আমার ভয় ঘুচে গেছে, অমন কতর আমাকে ভাড়া7ত 
পারবে না। মরি সেও ভালো, তোমার দরজ] না খুলিয়ে 
আমি যাব না। 

তুমি রপ্তীনকে চাও বুঝি ? সর্দারকে বলে দিয়েচি তাকে 
এনে দিতে । হবে তোমার সঙ্গে তার মিলন। এখন যাও তুমি 
ওখান থেকে সরে। আমার পৃজ্বায় যাবার সময় তুমি দরজার 
কাছে দাড়িয়ে থেকো না। 

পুজোর জন্যে তোমার দেবতা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন 
দেবতার সময়ের অভাব নেই। মানুষের প্রার্থনা! মানুষের কাছে 

্‌ নাগাল 

পাচ্চে না বলে ছুঃখ বেড়ে উঠচে। 

দেখ, আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত, মনে হচ্চে আমা« ভার আমি যেন 
আর বইতে পারচিনে, ধ্বজাপুজায় গিয়ে আমার এই অবসাদ ঘুচিয়ে 
আসব খলে প্রস্তত হচ্চি, তুমি আমাকে দুর্বল কোরো না। তুমি 
তোমার রঞ্জনকে নিয়ে যেখানে খুসি চলে যাও ! 


আমি তোমার শ্রান্তি দূর করে দিতে পারি, আর কেউ 
পারবে না। 

কি করে" তুমি পারবে ? 

তোমাকে ভালোবেসে। | 

না না, মায়াবিনী, তোমাদের মায়ার মদে আমি শ্রান্তি 
দূর করতে চাইনে । আমার সব কাজই বাকি রয়েছে, কোনোটাই 
শেষ হয়নি_-তুমি আমাকে পথ ভোলাতে এলেচ ? এ যে জয়বাস্ঠ 
বাজল, লগ্ন হয়েচে, এইবার আমার দরজা খুলবে, যদি ভূমি পথ 
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রোধ কর তাহলে তোমাকে দলে' তোমার উপর দিয়ে আমাকে যেতে 
হবে। সরে' যাও, সরে যাও তুমি। 
ও কে ও রাজা, ও কে? পড়ে আছে তোমার ঘরের মেঝের উপর? 


ওকে যে রঞ্জনের মত দেখচি | 


রঞ্জন! সেকি কথা! কখনই রঞ্জন নয় ! 
জাগে, জাগো, রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখি! রাজা, 
ও জাগে ন] কেন! 
আমাকে ঠকিয়েচে এর! ! সার্দীর আমাকে ঠকিয়েচে। ডাক্‌ 
তোরা, সর্দারকে ডেকে আন্‌, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে । 
রাজা, তুমি একে জাগিয়ে দাও না! পু 
আমি জাগাতে পারিনে, কাউকে জাগাতে পারিনে । মারতে 
পারি বাঁচাতে পারিনে। আমি সেই শক্তিই বসর বৎসর ধরে 
দিনরাত্রি খু'জচি-_- খুঁজতে গিয়ে কেবলি মেরেচি, কেবলি মেরেচি 
একটা কীটকেও বাচাতে পারিনি । 
তবে কি আমার রঞ্জন কোনোদিনই জাগবে না? 
কোনোদিনই না| 
তবে তুমি আমাকে এ ঘ্বুমেই ঘুম পাড়াও ! তুমিত ঘুম পাড়াতে 
জান। 
আমি কেবল তাই জানি, আর কিছুই জানি [না] আমি ওর 
অতুল সুন্দর 
যৌবন কেড়ে নিতে চেয়েছিলুম। পাত্র শুন্য করতে পেরেচি নিজে 
এক ফোট। [ ফৌট] ] 
কিছুই পাইনি । 
রাজা, কেন তুমি এমন সর্বনাশ করলে? আমার আনন্দ 
দীপ একেবারে নিবিয়ে দিলে কি করে? 
লোভ, লোভ ! ভয়ঙ্কর লোভ! সে লোভ কেবলি নেয়, কিছুই 
| পায় না-- 
রঞ্জন, তুমি একট] কিছু আমাকে বল, একটা তোমার শেষ কথা-__ 
যা নিয়ে আমি বাঁচতে পারি। 
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ও একটা কথা বলেচে, খঞ্জনী, আমি শুন্তে 
পেয়েচি । এই যে আমার ধ্বজা এসেচে। ভাঙেো ওটাকে, ভেঙে 
শতখানা কর! সেই ধুলোয় একেবারে মিলিয়ে যাক্‌ যে ধূলো। থেকে 


কচি ঘাস ব্রয়, বনলতাঁয় ফুল ধরে ! 
মহারাজ, এ কি করলেন, এ কি উন্মত্ততা ! পুজার টিনে এ 
কি মহাপাতক ' যাই সার্দীরদের খবর দিই গে, তারা আজ বাগানে 
চলে গেছে। 
খঞ্জন, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর বেদীর উপরে 
এই ধ্বজার প্রতিষ্ঠা, আজ তাকে ভাঙলুম। এইবার সেই 
বেদীটাকে ভাঙতে যেতে হবে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? 
যাঁৰব আমি । 
খঞ্জন, বিশুকে ওরা কিছুতে ছেড়ে দেবে না_ একি রাজা ষে ! 
কি হয়েচে তোমাদের ? কি করতে বেরিয়েচ ? 
বন্দিশালার দরজ। ভাঙতে চলেচি-_ তা তুমি রাগ 
কর, মার যাই কর আমরা ফিরব না। 
আমিও বন্দিশাল। ভাঙতে চলেচি। আমাকে তোমাদের 
দলপতি করে নাও। 
খপ্তন, এ ত তোমার নতৃম একটা ফন্দী নয়? তোমাকে 
আমাদের আগে শাগে যেতে হবে। 
তাঁই আমি যাব। 
জয়বাছ্যের দল, চল আমার সঙ্গে সঙ্গে । 
মহারাঁজ, তুমি ত ভূল বোঝনি ? আমরা তোমারই 
রাজ্যের বন্দিশালা ভাঙতে চলেচি। 
আমিও তাই চলেচি। 
সর্দাররা এখনি খবর পাবে, তারা ঠেকাতে আস্বে। 
তা জানি। 
তুমি তাদের সঙ্গে লড়বে ? 
হা। 


ররধীক্ববীক্ষা-১৬ 


25 তোমার সৈম্যেরা ত তোমাকে মান্বে না। 
না, আমি একল! লড়ব। 
জিংতে পারবে। 
না, কিন্তু মরতে পারব। এতদিন পরে মরবার একটা অর্থ 
দেখতে পেয়েচি, বুঝতে পারচি মরণটা সুন্দর। খঞ্জন, শুন্তে পাচ্চ 
] এযে 
0 তোমার ফসলকাটার দল গান গেয়ে চলেচে। 


পাঠ-পরিচয় ও তথ্যপঞ্তী 


শ্রীপ্রণয়কুমার কু 


পাঙুলিপি 


পাঠ-পরিচয় 


পৃষ্ঠা | ছজ্জ | পাঠ-পরিবর্তনের প্রকৃতি 


1] | 
৪ 
9 


2-10 
11 


30 
32 
37 


58 


চন্দ্রা ( সংযোজন ) 

'*"দিনে-র পরে 'মনে আছে ত” (বঞ্জিত ) 

কি করতে হবে ৯» কি কর! যেতে পারে 

অনেকদিন হল ( সংযোজন ) 

ও কি বলচ""*আঁমাঁকে মদ দাও (সংযোজন ) 

প্রথমে ছত্রটি ছিল ২ সংখ্যক, তার শুরুতে 

ছিল “সে কথা পরে হবে? ( বঞ্জিত ) 

আমি বলছি (সংযোজন ) 

'**এদের'-এর পরের অংশ বঞ্জিত, তার জাষগায় 

“শিকি পয়সার, 

বিলের পরের বজিত পাঠ “যাঁরা মাছ খায় তারা 

আশ ছড়িয়ে ফেলে । আশ মাছেরই দরকার । মাছ যারা 
খাবে তাদের দরকার নেই। তারা আশ ছাড়িয়ে 

ফেলে । 

“দেখে'র পরে “আমরা” ( বজিত ) 

পড়ে । সেই দখা এড়িয়ে পড়ে । যেখানে মাম্গষের 
আমাদের (সংযোজন )। এই ছত্রটির পরের ছত্রের 
শুরুতে ছিল “সে কি কথা” বজিত হয়ে কাজ ভোলাবার"**১ শীর্ধক গান 
যুক্ত হয়েছে। 

এর পরবতী বজিত ছত্রের পাঠ : "একদিন যখন ওর 
মাঝখানেই ছিলুম | তখন ওকে যদ বলে চিনতেই 

পারিনি । চারদিকে ছড়ানো মর, পাতলা যদ |” 

-সংখ্যক ছত্রের পরবর্তী বজিত পাঠ : 

“দেখ না কেন, বেয়্ান, এখানে খাবার জুটছে রোজ, 

আগে তা জুট্ত না, হাতে কিছু কিছু টাকাও পাই, 
স্থবিধে নানা রকম আছে; এখানে মানুষের সঙ্গ 

যে মেলে না তাও নয়; হাজার হাজার মানুষ 

ধেঁষাঘেষি ক'রে কাজ করি-__ কিন্তু গায়ে বাস 

করবার সময় মাহ্ষের সঙ্গ ভ'রে যে মদটুকু 
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পাওয়া যেত এখানে তা নেই কাজেই-__ 

স্থলে “তোর প্রাণের রস" গানটি সংযোজিত। 

নীল ঠাদোয়! খাটানো ( সংযোজন ) | 

“.*ধরেচি।” এর পরেই ছিল “সমস্ত দিন যার থেকে বঞ্চিত 
থাকি অল্প সময়ের মধ্যে তা পুষিয়ে নিতে হয়-_- এই 

জন্তেই এখানকার মদটা হয় গাঁ, নেশাটা হয় কড়া ।, 

এর বদলে 'বারে! ঘণ্টার-**ঘোরে? (সংযোজন ) 

আর তোমরা যার।'*"দরকার নেই। ( সংযোজন ) 

খারাপ হয়ে গেছে'*আর নেই । (সংযোজন ) 

হাত হাতিয়ার (সংযোজন ) 

জেৌক লাগিয়ে (সংযোজন ) 

দিনের'*কারিগরর1 (সংযোজন ) 

দিনের বেলায় তুমি-''আমার (সংযোজন ) 

তার যে দশা হয় »৮ সেকি ভয়ঙ্কর একলা 

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে (সংযোজন ) 

খোলা থাকে ৮ যদ্দিবা কোনো স্থযোগে খোলে 

যক্ষপুরী নিছক. বেয়ান ( সংযোজন )। 

35-সংখ্যক ছত্রের আগের পাঠ : 

'অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্য। জিনিষটার ত কোথাও সীমা! নেই । ( বজিত ) 
আমি ছোট মানুষ * * * অদৃষ্টের খাচার মধ্যে বন্ধ, 
হাঁতে নিয়ে এ কথাট। আমি ভূলে যাই » মদের পেয়ালা -". 
আর নই (সংযোজন ) 

নিজের চেয়েও আরে! বড় ৮ যা তার চেয়েও সে অনেক বড় 
পূর্ববর্তী ছত্রের 'এখন*এর পরের অংশ ছিল "গেলেই বা] কি” 
তাঁর বদলে বর্তমান পাঠ সংযোজিত । 

£.**কোন্‌ কথার পরে ছিল “কি মানে দাড়ায়? (বজিত ) 
টাকে-'.লাগাবে ( সংযোজন ) 

এই যে৬৯ঙ » কিহে৬কঙ 

ওদের নাচাবার'** তত বড় ( সংযোজন ), এর জায়গায় ছিল 
“যদি পায়ের জৌর+ 
ছত্রটির বঞ্জিত পাঠ : থাকত তকে ওদের নাচাবার বৃথা 
চেষ্টা না করে শেষে, 
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লোকসানের ৯ সাংঘাতিক 

খুবই উদ্বিগ্ন হয়েচি (সংযোজন ) 

ওদের চীৎ করিয়ে (সংযোজন ) 

বেয়ান ১ নানী 

দিতে এলে"**হবে | (সংযোজন ) 

গোপাইয়ের (সংযোজন ) 

ছত্রটির শুরুতে ছিল “বাঃঃ ( বর্জিত ) 

কৃশ্ম অবতারের.."হরি হরি ! (সংযোজন ) 

ফাগুলাল ১ সাতচল্লিশ ফ 

দেখি,**"মধ্যে চ। (সংযোজন ) 

উপদেশে ২» সাধুকথায় 

সম্ভবত “সাধু” বঙঞ্জিত হয়ে "রি যোটা-ফোটাওয়ালার 
হরি-হরি 1 এবং “মাঝখানে পর্দাটা নেই |) (সংযোজন ) 
বিশু, আজকাল এদের মেজাজটা কেমন যেন দেখচি, 
বজিত হয়ে “কোন্‌ পাড়ায়...হরি হরি 1, ( সংযোজন ) 
আপনার ৯ তোমার | “বেশি” ( সংযোজন ) 

ওর! ঠাণ্ডা থাকলেই ১ ওদের ঠাণ্ডা রাখলে ওরা 

ঠিক » খাটি 

আমাদের ঘর ( সংযোজন ) 

তুমি সর্দীরের""*হও । ( সংযোজন ) 

তাঁর ৮ তার্দের 

আমরা যে মাহ্থষ'*আবার (সংযোজন )। এই অংশের 
বজিত পূর্বপাঠ : “আমাদের স্ত্রীরা জায়গা জোড়ে, সময় 
জোড়ে, খরচ বাড়ায় অথচ যক্ষপুরের কোনো দরকারে 
লাগে না। তাঁদের মন পড়ে থাকে ঘরের দিকে, 
স্বামীগুলোকেও টানে ঘরের মুখে। 

এ কথাটার ৮ এ দুটে| কথার 

ছত্রটির শুরুতে ছিল 'বলেও” বঞ্জিত হয়ে পরে বসেছে । 
ভাবচ ৮ ভয় পাচ্চ 

যতদিন আমি চর” ৯ একদিন ছিল***ভঙ্তি 


ঘরে ৮ কোঠাবাঁড়িতে 
*খেলার ডাক পড়ত" এবং 'যখন বিশুদেপ মধ্যবর্তী 


19 


29-31 


34 
55 


14 


17 
18 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ 


বঞ্জিত পাঠ : “তাতে তার মনে ফুত্তি ছিল। আমি যখন" 
ছত্রটির বঞ্জিত ধারাবাহ অংশ : 'আমার মপ্ধের ভাড় 
উপুড় ক'রে দেবার কেউ নেই ।, 
আচ্ছা বেয়াই ৯ নেয়াই । “আমাদের সঙ্গে এস” ( সংযোজন ) 
আমি তোমাকে...জেগে ওঠে । (সংযোজন) এর বঙ্জিত 
পূর্বপাঠ : “কেন যে, বেয়ান, সে কথা বল্লে তুমি 
ঠিক বুঝাতে পারবে না। ওর, স্বন্দর মুখ দেখে মন খুসি 
হয়ে ওঠে তাই বুঝি আর-_ 
না, না, জীবনের যে গভীর ছুঃখটা * * * বেরিয়ে 
আমার অবকাশ পায় না ওর মুখ সেইটে আমার মন 
ছেয়ে ফেলে ।, 

এই অংশের “না, নী-**ছুঃখট।” পুনরায় বজিত ক'রে ওই যক্ষপুরীতে সময়ের 
অভাবে বুকের ভিতরকা'র লিখিত হয়েছিল, পরে সমগ্র অংশটি পরিত্যক্ত | 
আগে ছিল “তাদের” পরে বাক্যটি সম্প্রসারিত হয়েছে । 
হত্রটির পরের অংশ বঞ্জিত : “ওকে দেখলে মেই 
কাম্ন। আমার কানে এসে পৌছয়।। 
আজ সকালে (সংযোজন ) 
হত্রটির শুরুতে ছিল “এ যে” বঞ্জিত | 
'ঝোঁটিয়ে ফেলা” (সংযোজন ) 
তাই ঠিক করেছিলুম » মনে করলুম 
“.*যোগ দেব।? এর পরের বজিত অংশ-_ “তাহলে হয়ত 
আমার গলা ওদের কেউ কেউ চিনতে পারবে ।, 

এর পরের ছত্রটিও একইভাবে বঞজজিত : "তাহলে 
বনের পাখীর খাঁচায় ধরা দিতে লোভ হবে।” 
ছত্রটির শুরু হয়েছিল “কিন্ত" দিয়ে । 
শব্ধটি বজিত। “কিছুতে আমাকে পথ দেখিয়ে দিল না? 
বাক্যের 'আমাকেঃ শব্টিও বজিত। 
“এলেই "দেখতে পাই | এর বজিত ধারাবাহ : “মাঠের 
হাঁওয়। আমার প্রাণে লাগে ।, 
এতকাল ( সংযোজন ) 
আকাশ ৮ আকাশখান' 
আমি হারিয়ে ফেলেছি » হারিয়ে ফেলেছি 
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টুকরো; (সংযোজন )। . পিও্ডি » তাল। “সেই পিওর? ( সংযোজন ) 
ছত্রটির পরেই ছিল : “কিন্ত তুমি 

যখন আমার মধ্যে আকাশ খুঁজে পেয়েচ তখন 

নিশ্যয় আছে” । ( বঞ্জিত ), ভার বদলে, “তার থেকে ..-যাইনি।, 
( সংযোজন ) 

এই ছত্র ছুটির জায়গায় ছিল-_ 'পাগল, এখন আমার 

মনে হয়, একই আকাশে তোমাতে আমাঁতে 

আছি। ( বঙ্জিত ) 

ছত্র তিনটির আগের পাঠ শুরু হয়েছিল এইভাবে : “যে 
ছুঃখের সম্পদ নিয়ে জন্মেছিলুম * * * |, এই পাঠ বঞ্জিত। 
কোথায় যে ৮ যেজন 

এখানে ৮ এই যক্ষপুরীতে 

পাগলী তুমি যে আমার সেই না-পাঁওয় ধণের দূর্তী 

হয়ে এসেচ ৯ তুমি আমার সেই না-পাওয়। ধনের দূতী 
এই ছত্রটির পরে, “ওগো সুন্দরী, সেই চিরবিষ্ময়ের-_ এইটুকু 
পাঠের আভাস রেখে দিয়ে বিস্তৃত পাঠ বঞ্গিত। 

এই ছুঃখের কথাটা ১ তুমি যে দুঃখের কথা বল 

গেছে » যায় 

“উড়িয়ে দিয়ে হাসে? (সংযোজন ) 

যেরকম ৮ যেমন 

যখন কাছে পায় ৬খন ৯ আমাকে কাছে পেলে 

ছত্রটির শুরু হয়েছিল 'যে রঞ্জনকে কোনাও পাওয়া 

যাঁয় না? দিয়ে, পরে তার পরিবর্তন ক'রে এবং সংলগ্ন 

বিস্তৃত অংশ বাদ দিয়ে বর্তমান অংশটি রক্ষিত | 

“ও চাঁদ” শীর্ষক গাঁনটির অনে কটা অংশ বঙ্জিত, য। 

বর্তমান পাঠ থেকে অবশ্ঠই স্বতন্ত্র ছিল। 

ছত্রটর ধারাবাহ তামার মধ্যে আমার মন মুক্তি পায়ঃ 

( বঞ্জিত )। 

না তাকে ৮ ওকে 

ঠিক করে বল্‌তে পারিনে ৯ একেবারে চমকে উঠলুম 
“আর হাত ছুটো'র সংলগ্ন বিস্তৃত অংশ বজিত 

ছত্রটির ধারাবাহ "ওর মগ়্নাকে দীড়ের-..? বঙ্জিত হয়ে 
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বর্তমান পাঠ সংযোজিত হয়েছে । 
জিজ্ঞাসা করলে ( সংযোজন ) 
ওর মজ্জায়'**অনেক দিনের | ( সংযোজন ) এর জায়গায় 
অনেক দিনের প্রাণ। অনেক দিনের শক্তি * ঞ*্গ * ( বজিত ) 
এক কোণে (সংযোজন ), পরের বজিত অংশের পাঠোদ্ধার 
করা যায় নি। 
ষড়ির” আগে একটি শব্দ ছিল, বজিত। 
আরো কয়েক বার দেখেচি | ৯৮ দেখেচি-*' 
“আমি তোমাকে জানতে চাই এবং আমার কেমন গাএর 
মধ্যবততী পাঠ বজিত। 
হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাস]! করলেন ১ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠল 
ছত্র ছুটির জায়গায় বঞ্জিত পাঠ : «তামার হাওয়াতে ওকে 
যে অজানার সমুদ্রের দ্রিকে টানে । অথচ ও যে কেবলি 
পাকা করে বাড়ে ।? 
ছত্রটি সংযোজন 
ছত্রটির পরের ছুটি ছত্র বজিত, পাঠোদ্ধার করা যায় নি। 
ভরিয়ে ভরিয়ে চল্‌্তে থাকব ৮ ভরিয়ে ভরিয়ে চলা 
ছত্রটির পরে বিস্তৃত অংশ বজিত। 
“এখন যাও-এর আগের অংশ বজিত 
.*কোখাও কিছু দরদ নেই--"€( সংযোজন ) 
ঠিক বলেছ পাগলী ৯ ঠিক বলেছিল্‌ 
আমি ঘক্ষপুরের কারিগরদের-** ৯» আমি স্থরঙ্ খোদার 
কারিগরদের *** 
হয় না। ১ হয় না,।-_- এর পরবর্তী অংশ বজিত। 
তার জায়গায় সংযোজিত : “মন বলে, যা হবার তা হোঁক্‌ গে, 
বন্জিত অংশের সভাব্য পাঠ : “মরিয়া হয়ে ওঠবার জন্তেই 
মন খুশি হয়।” পরের ধারাবাহ যথাযথ রক্ষিত। 

যোজন । 
ছত্রটির অনেকটা অংশ বজিত, পাঠেদ্ধার অসম্ভব । 
ওকে একলা! ফেলে ৮ রাজাকে একলা ফেলে 
€তামার কথাটার মানে কি হল।” (সংযোজন ) 
এর বজিত পাঠ উদ্ধার করা যায় নি। 
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অভাগী » মায়াবিনী । সেই" ( সংঘোঁজন ) 

মিশবে না ৯ মিলবে না 

নাবিয়ে আনতে চাও? ৮ নাবিয়ে আনবে ? 

**"তা জানি নে'র পরে ছিল 'আমাদের", সম্ভবত 
বাঁকাটিকে প্রসারিত করার জন্য, শব্দটিও বজিত | 

"গড়া ৯ শাগাথা । ছত্রটির শেষের অংশ সজিত, 

তার বদলে “পাঁজরের উপরে ভিৎ গড়া, তবুও ( সংযোজন )। 
বজিত পাঠ : 'পীজরের উপরে তার ভিৎ”। 

ছত্রটির শুরুতে পে পাঠ ছিল, তা বজিত। “অশীম? (সংযোজন ) 
“যদি সেই বুকের ব্যথা” এবং “এ থামের পাথরের মধ্ো'-এর 
মধ্যনতী অংশ বস্গিত ( তোর হৎস্পন্দন? ) 

বিদায় ক'রে ৯ চলে যেছে 

সঙ্গে সঙ্গে ! সংযোজন ) 

আমি ত একলা বেরিয়ে ৯ **. আমি একলা 

আজই ( সংযৌজন ) 

সংযোজিত পঠি। তাঁর আগের বজিত পাঠ : “আচ্ছা 
আমি খবর নিতে চললুম 1” 

'ভালোবাসি' গানটি সংযোজন । 

|8-সংখ্যক ছত্রটির রচনার পরে 

এই ছত্রটি সংযোজন কর! হয়েছে । 

***তোমার আসবার" সংযোজন ) 

এ ব্যাং আট হাঁজার বছর ৯ "** তিন হাজার বছর 
.**তার সব ছিত্তর ৯*** সেই পাথরের সব ছিপ 

ছিদ্র বাকি ছিল ৮ বাকি ছিল 

ধেঁচেছিল? লিখতে গিয়ে বেচেছি” লেখার পর লিখিত 
হয়েছে "ট'কে ছিল? । 

চারদিকে (সংযোজন ) 

কিন্ত ওর কাছ থেকে ওর বেশি**৯ কিন্তু ওর কাছ 
থেকে তাঁর বেশি'"" 

এখনো শিখতে বাকি আছে ৮ ০, শিখতে বাকি রয়ে গেল। 
আমি বুঝতে চাই ৮ এই জিনিষটা আমি জানতে চাই। 
যেন আমি বুঝতে » *** যেন আমি জানতে" । 
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ছত্রাট আসলে 6-সংখ্যক ছত্রের ধারাবাহ এবং সংযোজন । 
“তুমি ত আমার*-এর আগের পাঠ বজিত । 
তোমাকে একটা গানটা .** ১ তোমাকে আমার গানটা । 
শুনিয়ে যাই ৮ শুনিয়ে দিয়ে যাই। 
গানটি পরে সংযোজিত । 
গান ৮ স্থুর 
ছত্রটির পরের অংশ বজিত। বজিত পাঠ উদ্ধৃত 
হ'ল : “তামরা মেয়েরা বুঝি দোৌসরের মধ্যে দিয়ে 
আপনাকে জানাও ? আমাকে ত দোসর বাধা দেয় 
যদ্দি তাকে ছাড়িয়ে না যেতে পারি। 
আমি গান গাব, তুমি পালিয়ে না। 
ভালবাসি 
এই স্থরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি 
আকাশে কার বুকের মাঝে 
ব্যথা বাজে 
দিগন্তে কার আখি যেন 
আখিজলে যায় ভাসি । 
দরজা » পথ 
লোকদের ৮ লোক | “নিয়ে” (সংযোজন ) 
'নৃতন পথের” বজিত হয়ে পথিক আসে” । 
এই ছত্রের পরে দীর্ঘ একটি পাঠ বজিত, পাঠটি উদ্ধৃত হল : 
“তার মাথা থেকে পা পধ্যস্ত সমস্ত ঢাকা । 
নিজেকে গোর দিয়ে রেখেচে নাকি? 
কেবল ছুটে! চোখ খোল আছে, তাঁর উপরেও বুঝি কি 
একটা অদ্ভূত (“আতস+ শব্দটি বর্জন করে ) কাচের চষমা। 
সংসারে তার পুরো দেহটার ( “কোঁনো” শব্দটি বন্জিত ) 
প্রয়োজন নেই নাকি? - 
কাপড়ের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ছুটে? হাড়ের ডেল! 
দেখা ধায় । সে যেন মানুষের হাত আর বাঘের থাবার মিশোল। 
সব স্দ্ধ এর মানেট! কি হল? 
নিজের (“সমন্তটা বাদ দিয়ে” বজিত ) সমন্তটাঁকে কেবল 
দৃষ্টিপাত | আর হশ্ুক্ষেপের মধ্যে জম। ক*রে তুলেছে । 
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এতে ভয়ের কথাটা কি ( “হ'ল ? বঞ্জিত ) আছে ?” 
এই তিনটি ছত্রে পর পর তিনবার 'আছে' 
ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হম্ছিল, শবগুলি বৃত্বাকারে চিহ্নিত, 
স্বভাবতই বর্জনের উদ্দেশ্তটে। 4-সংখাঁক ছত্রের শুরুতে 
ছিল : “যদি কারে! দেখ তে পাও; ( বর্জিত) 
পূর্ববর্তী 15-সংখাক ছত্রের সংস্সিষ্ট 'অনেকট। অংশ বাদ 
দিয়ে এই অংশ সংযোজিত। 21-সংখ্যক ছাত্রের পরের 
অংশ “কিন্ত ওর মন মানচে নাঃ বজিত | 
ছত্রটির সংলগ্ন অনেকটা অংশ বঞ্জিত। 
পরে সংগোজিত | 
দক্ষ ও যেন পাগলের মত হেসে ওঠে, বলে, এ" 
বজিত হয়ে কেমন যেন ইফিয়ে উঠে বলে,” ( সংযোজন ) 
জ্ঞানের » জানার 
একটুও ( সংযোজন ) 
ছত্রটির পরে বিস্তৃত বন্জিত পাঠ : 
“কথাটা একেবারে মিছে নয়। 
সেআমি জানি। এখানে একটি মেয়ে আছে 
তাকে | সবাই খঞ্রনী বলে,_ এ জায়গাটার পক্ষে 
“তার মতে” (সংযোজন ) এত বড় অসঙ্গত ! জিনিষ 
আর কিছুই নেই। সে এক একদিন শুধু কেবল তাঁর | 
চলার হাওয়াতেই আমার বস্ততত্বচর্চার জাল ছি'ড়ে 
“দিয়ে চলে? (সংযোজন ) যায়--| সেই ফাকের 
মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুস্‌ 
করে? / কোথায় যে উড়ে পালায় তার সন্ধান 
পাইনে। 
সত্যি নাকি! 
জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই 
পাঠ- | শালা পালাবার ঝোক সামলানে। যায় 
না। আমার | এক একবার মনে হয় এ খঞ্জনকে 
দেখেই আমাদের মনিব | প্রাণতত্বের খবর 
জানবার জন্ভে হঠাৎ এত ব্যাকুল হযে 
উঠেচে। কোনো উপায় না দেখে আমি 
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ভাবলুম পুরাণ ইতিহাসের মধ্যে | ও হয়ত 
প্রাণের রস পেতে পারবে তাই তোমার কথ 
মনে । পড়ে গেল ।” 

এই পাঠের অন্তর্গত “কোনো উপায়-** 
পড়ে গেল” পরে সংযোজিত, কিন্তু অবশেষে 
সমগ্র পাঠ বজিত। 
শেষ" শব্দটি পেন্সিলে সংযোজন । 
****হ্য়ুনি।*র পরের অংশ বজিত “বাপমায়ের দেওয়। 
নামকে ও মানতেই চাঁয় না। 
ও বলে ৮ ওর মতে। 
পরবতী সময়ে সংযোজিত । 
আর - নতুন 
“যখন অবাক”-এর আগের পাঠ “ওর কথ শুনে" বজিত | 
“**চেয়েশর পরে আমি" বজিত । 
প্রথম ( সংযোজন ) 
সম” সংযোজন ) 
সবার কাছ থেকে (সংযোজন ) 
ভিডিয়ে তাঁড়িয়ে বেড়ায় ৯ ডিঙিয়ে সবাইকে 
তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়ায় । 
এই ছত্রটির পরের বঞ্জিত পাঠ : 
“গর চোখ দেখতে পাঁইনে, চষমাই 
দেখি । সেই চষমার উপরে পলক নেই ।” 
নব সংযোজন । 
তখনো! চষমা থোলে না ৮ তখনো খোলে ন৷ 
ছত্রটি আগের ছত্রের ধারাবাহ, “তার দাগ 
থাকে”র পর সংযোজিত । 
'নারকেলে'র পরে “কোনো” শব্দটি বর্জিত। 
ওর ১৮ ভার 
কেন্সা ৮ শনিগ্রহ 
হুরিনামের আগে “তুমি” শব্দটি বজজিত। 
“নিয়ের পরে “যদি” (বঞ্জিত ), এর পরে ছিল : 
“সেই ঝু'লটার ভিতরে?-র “সই+ বাদ দেওয়ার পরে 
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বজিত হয়েছে পরবর্তী পাঠ-_ “ওদের 
সন্দেহ সেধবে । ওদের পায়ে হাত দিতে যদি 
যাও ভাববে জুতো চুরির মতলব ।৮ --এই 
বঞ্জিত পাঠের জায়গায় 38-39 পাঠ সংযোজিত । 
দৃষ্টি রাখবার জচ্ে (সংযোজন ) 
**চাঁয়। এর পরে “যে জিনিষটা, দিয়ে পরবর্তী 
বাক্য শুরু হয়েছিল, বঙ্জিত হয়েছে । 
এই ছত্রটির পরের পাঠ বর্জিত £ “তখন নিজের 
চামড়াটাকে গায়ের চামড়া বলে মনেই হবে 
না-_| বোধ হবে যেন পুথিবাধানো চীম্ডা_ 
খোঁচা দিলেও “উঃ, বলবে না । 
আচ্ছা, তোমার '*"” 
ছত্রটির পরে ছিল : 'ওর ঘরে মামর! কখনে! 
যাইনি” কিন্ত নিষ্মোক্ত পাঠ সংযোজিত 
হয়েছে তার আগে: 
“ঘরে? 
ওর ঘরে যাবার ভরসা রেখো না ।” 
আসলে, "ঘরে ? "যাইনি, একটি উক্তিরই অংশ। 
দেখচ একট! জাঁল-দেওয়া ৮ দেখচ জাল-দেওয়]। 
“কি একটা” সংযোজন। এর পরে ছিল “এ্ুটেকে' ( বঞ্জিত )। 
সম্ভবত, এই শব্দটি বজিত হয়ে “কি একটা» বসেছে। 
যেদিন” “পছন্দ” "কে আদায় করে? ( সংযোজন ) 
থাকে ।৮এর পরের বঞজিত অংশ £ 
“জেলে যেমন তার মাছের আয়তন বুঝে 
ছোট বুননি কিম্বা ! বড় বুননি জাল ব্যবহার 
করে দেখাশোন] সম্বন্ধে এর সেই রকম 
ব্যবস্থা ।” 

বর্জিত অংশটি এই ছত্রটির ধারাবাহ ছিল। 
ছোবড়ার টুকরোয় পর্বত জমে ওঠে? » খোসায় 
খোলায় ছোবড়ায় টুকরোয় ভরে ওঠে”। 

এই ছত্রের সংলগ্ন পাঠ বজিত, পাঠটি এইরকম : 
“...ওর এই অদ্ভূত জালের জানলার | ভিতর দিয়ে 
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ও তেষনি করে দেখাগুনোর সজ্জা টেনে 

নেয়, "তার? ( বঞ্জিত ) বাকি | সব জালের বাইরে 
পড়ে থাকে । “আস্থা (বজিত ) এই উপায়ে অন্য 
সমস্ত কিছু / নষ্ট হ'তে পারে; কিন্তু ওর 

সময় নষ্ট হয় না। 

দেখ, আমি যে-সংসার থেকে এসেচি 

সেখানে সহজভাবে দেখা / শুনো হয়ে থাকে, সারে 
অসারে মিলিয়ে । নিছক সারকে / “আমরা” 
(বর্জিত ) হজম করতেই পারিনে, তার শ্বাদও 
পাইনে। তাই তুমি যা বলচ | তার মানেই বুঝতে 
পারচিনে |” 

ছত্রটির শুরুতে যে পাঠ ছিল, তা 

বজিত। পাঠটি এইরকম : 

“ও যখন দেখতে আসবে (প্রথমে ছিল “আসে” বজিত ) 
তখন ভিতর থেকে একটা আলো ফেলবে । 
(প্রথমে ছিল 'ফেলে”, তা বজিত, “তখন, ও বজিত ) 
বুঝতে পারব” (“পারি বজিত হয়ে ) ওর 

দেখা করবার মজি হয়েচে। 

বাই ৮ যাব 

করে; তার বোঝা ৮ করে" বোঝা 

চলে আমি »+ চলে আস্তে 

পরবর্তী সংযোজন 

এই যে ইনি » ইনি । 

“***পুরাণ ? এর পরেই ছিল-_ “পুরাণের তুমি কি 
জান? ( বজিত ) পরের অংশ যথাযথ । 

এই ছত্রগুলিতে প্রচুর কাটাকুটির চিহ্ন রয়েছে । 
তাঁরই ভিতর থেকে এই ছত্রগুলির পাঠ উদ্ধার 
করা হয়েছে । 

22-সংখ্যক পাঠের নিচের সম্ভাব্য পাঠ ছিল 
এইরকম : “পুরাতন সামগ্ত্রী যে আবঙ্জন! হয়ে 
জমচে না, প্রত্যেক মুহুর্তেই নৃতন হয়ে / জ'মে 
উঠ্‌চে তার রহস্য কিছু জান? 
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না মহারাজ, আমাদের পু"থিতে--৮ 

**"যে পরশমণিতে বিশ্ব কেবলি ১ -."যে 

পরশমণিতে পুরাতন নিয়তই 

“**ওকে আমি ফেলি কোথায়*-এর ধারাবাহিক 

পাঠ আজ ত তোমাদের সব-.” বর্জিত । 

ওদের আমরা বলি ৮ ওদের বলে থাকি 

মনপ্রাণ (সংযোজন ) 
কোনোকালে কি ছিল না? ৯» কোনোক।লে ছিল না? 
ডানদিকের অর্ধাংশে পরবর্তী সংযোজন । এই 


, সংযোজনেও সামাগ্য সংহযোজন-বর্জনের চিহ্ন 


বিছ্যমাঁন | যথা, 3 4-সংখ্াযক ছত্র 33-সংখ্যক ছত্রের 
মাঝখানে তোঁলা-পাঠ হিসেবে সংযোজত (“খেলতে 
'াসত”-র পরে । 31-সংখ্যক ছত্রের 'একবার”এর পরে 
“এইদিকে চেয়ে? (সংযোজন )। 42-সংখ্যক ছত্রের 
'আমি-র পরে কিছু অংশ বজিত হয়ে "ছুষ্টুমি করে 
ওকে.- সংযোজিত । 46-সংখ্যক ছত্রের “কে শুবে 
নিল রে? এবং 'এইবয়সে'-র মাঝখানে ছিল “কোন্‌ 
দানব ( বজজিত )। 

শক্তি » মৃত্তি। 

হয়েচে » হয়নি? 

আশ্চর্য ৮ অদ্ভূত 

সে হল ১৮ সেই অভ্ততটি হল 

কিস্তৃতটি ( সংযোজন ) 

সে থাকে উপরে, এ থাকে তলায় ( সংযোজন ) 
পরবর্তী সংযোজন 

জিনিষটাকে তত্বের দিক থেকে দেখ । ৮ তত্বের 
দিক থেকে সবটা দেখ । 

হয়ে গেছে, ওদের মধ্যে ৯ হয়ে গেছে, ভিতরে 
তাদের ব্যথা, ত1 জগতের ৮ তাদের ব্যথা, তারও কি কোনে 
একটা নিয়ম নেই? ৯ তত্ব নেই? 

নিয়মটাই আছে? ৯ তত্বটাই জগতে 

একলা আছে 1, প্রথমে “আছে'র পরে কমা (,) 
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বিরামচিহ্টি ছিল এবং তাঁর সঙ্গে ধারাবাহ ছিল-__ 
“এরকম ভয়ঙ্কর একলা, যেমন একলা! তোমাদের 
রাঁজা।” (বর্জিত) 
এর পরের ছত্রের পাঠ বঙ্জিত, শুধু “চাইনে+ থেকে 
গেছে। এই শব্দটি 24-সংখাক ছত্রের শুরুতে বসানো 
গেল। 
বজিত পাঠ : ও কথ! বলে 'আমাকে? (বঞজিত হয়েছে আগে ) 
ভয় দেখাতে পারবে না। আঁমি*** 
এ রাজ্যে (সংযোজন ) 
যেতে হবে ১ যেতে হয় 
শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে ৮ শেষ ঘণ্টা কিছু আগে বেজে গেল, 
এর পরবত্তী ছুটি ছত্র বর্জিত হয়ে 12-47 ছত্রগুলি 
ংযোজিত । বজিত পাঠ এইরকম : 

“সর্দার যদি নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কোথায় 
নিয়ে গেল কেন নিয়ে গেল কেউ বলতে পারবে না” 
-**এই দিনরাত ১ *** দিনরাত 
«এরা কি একটুও ভালো থাকে'__ এর আগে একটি 
পাঠ ছিল, বজিত । 
এই ছত্রেও বর্জনের চিহ্ন আছে, প্রথমটির পাঠোদ্ধার 
অসম্ভব, দ্বিতীয়টির সম্ভাব্য পাঠ : “একেবারে”। 
আর উপায় নেই | ৯৮-**আর গতি নেই । 

“দেখ খগ্ডনী, ওট1 হল (“তোঁমার? বজিত ) নিছক 
রাগের কথা । এ রাগ অন্থরাগ ন। ছাড়লে তত্বের 
কথা বুঝতে পারবে না। যেটা.” » দেখ খঞ্চনী, 
ওটা নিছক হল রাগের কথা । | তোমার যতই / 
হোক্‌ যেটা*** 

“তা থাকবেই ৮ তাই । থাকবার জন্যে -*" 
আমাদের ( সংযোজন ) 

মস্ত হয়ে ওঠে (সংযোজন ) 

হচ্চে ৮ হয়; 

একমাত্র (সংযোজন ) 

তুমি এইখানে শোও ! ৮ শোও শোও এইখানে গুয়ে পড় ! 


13 


18 
20 


21 


20-23 
26-27 


29 
30 


32 
34 


35-38 


27 


14 
16 


17 


)$ 


19 
2] 


'রক্তকরবা” : প্রথম খসড়া । পাঠ-পরিচয় ১৭ 


"কোথাও চোট ১৯" কোথাও কোনো চোটের দাগ 
"আমি তোমাদের » '**লড়াইয়ের সরুতে আমাদের 
'জবাব ন1 দিয়ে-র পরবর্তী অংশ বঞ্জিত। 

“আমার ত মনে হল'-র পরের অংশ “যেন ওর দেহ 

থেকে অনেকগুলো? বর্জন ক'রে পেন্সিলে সংযোজন 

কর! হয়েছে : “ওর সমন্ত'''লেগে গিয়ে ।, 

ছত্রটি 20-সংখ্যক ছত্রের ধারাবাহ। মুদ্রণের হবিধার্থে 
21-সংখ্যক রূপে গ্রথিত। 

ছত্রগুলির মধ্যবর্তী অংশে গভীর কাটাকুটির চিহ্ন আছে। 
ছত্র ছুটির মধ্যবতণ পাঠ বঞ্জিত। 

ছত্রটির অনেকটা পাঠ বঙ্জিত। 

'বল পাব না” এবং “ইচ্ছে করেছে-এর মধ্যবতী পাঠ “যে 
খুশি আমাকে অপমান ক'রে যাবে” (বজিত ) 

আমরা ছুজনে » ছুজনে 

এই ছত্রের পরের পাঠ : হবে । ওর যা কিছু করবার 
সবই সর্দার করবে। এ যে সে এসেছে । আমি এখন 
সরি।, (বজিত) 

সংযোজন 

ছুই চক্ষু (সংযোজন ) 

“হরি হরি।? (সংযোজন )। সম্ভাব্য পুর্বপাঠ “ও হরি ।” ( বঙ্জিত ) 
“লোকটির” এবং “একটা ব্যবস্থা করতে হবে”-এর মধ্যবর্তী 
পাঠ বজিত। 

তোমাদের এখানে" ৯ এখানে*** 

ভগবান রাজার ৮ রাজার । বজিত "ভগবান, 

শব্দটি পরের ছত্রে বসেছে! 

“যে দুঃসহ বোঝা চাপিয়েছিল, সেটা? ( সংযোজন ) 
পূর্বপাঠ বজিত। 

জীবনের” এবং একটু বেশি*র মধ্যবর্তী পূর্বপাঠ 
বঞ্জিত। তাঁর বদলে “রস এই তরফে" এবং 

“একটু বেশি*-র পরে “আদায় করে, সংযোজিত । 

করা চাই ৮ নিতে হয় 

যাতে ( সংযোজন )। ছত্রটির অনেকটা পাঠ বঙ্জিত। 
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তুমি এই উপকার-**৯ "তুমি কোন্‌ বিশেষ উপকার-** 
না (সংযোজন ) 

গোসাইরা (সংযোজন ) 

কি (সংযোজন ) 

নিজের জোরে ( সংযোজন ) 

নিজের চলবার হবে না, আমরাই ওকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব । 
গজ্জ ! ৮ চলবার দরকারই হবে না, আমাদের জোরে ওকে 
চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। এই গজ্জু ! 

আহা "৮ হরি হরি । “একটু” ( সংযোজন ) 

চলতে (সংযোজন )। এর জায়গাক্ সম্ভাব্য পুর্বপাঠ : “অতদূর 
যেতে" (বঞজজিত ) 

যে মানষ আপনি চলে না তাঁকে ( সংযোজন )। এর 
পুর্বপাঠ বঞজজিত। 

ছত্রটির পুর্বপাঠ বঞ্জিত, পাঠোদ্ধার অসম্ভব । 

ব্যবস্থা রেখেছি ৮ ব্যবস্থা আছে 

দিয়ে, সেই নিয়মেই ( সংযোজন )। 

এর পুর্বপাঠ বজিত । 

কোথায় আছে বিশুপাগল, ৮ কোথায় আছে আমার 

বিশু পাগল, 

ওকে ছু তে পারছিনে ( সংযোজন ) 

সর্দার আমাকে বলতেই হবে"** সর্দার বলতেই হবে-*- 
রাজা ( সংযোজন ) 

তোমাকে প্রহরীরা ৯» তোমাকে ওরা 

ভয় নেই, পাগলী, কিচ্ছু ভয় করিস্নে ৯ ভয় নেই, 

কিচ্ছু ভয় করিস্নে 

যখন ছাড়! ছিলুম ৯» যখন ভয়ে ভয়ে 

ছত্রটির শেষে ছিল “সত্যি কথ! বলতে মুখে | বেধে যেত; 
(বজিত ) 

ছত্রটির শেষের একটি অংশ বজজিত। 

কিছু না (সংযোজন ) 

হযে থাক্‌ ( সংয়োজন ) 

ছত্রটির সঙ্গে 16-সংখ্যক ছত্র জুড়ে দেওয়া! হয়েছিল 
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'রক্তকরবীঃ : প্রথম খসড়া । পাঁঠ-পরিচয় ১৪ 


প্রথমে, পরে তা পরবর্তী ছত্র হিসেবে বসাবার নির্দেশ 
দেওয়। হয়েছে । 
20 ""'দেখচিস্‌ তো ৯-**এই দেখি 
23 শেষ ফসলে.» শেষ ফলনের ফসল 
25 পথ ( সংযোজন ) 
বিশেষ ত্রষ্টব্য : এই পৃষ্ঠার শেষে সমাপ্তিম্চক অথবা দশ্টাপ্তরের চিহ্ন রয়েছে। 
2 ছত্রটির শুরুতে যে পাঠ ছিল, বজিত। 
1 পার তার্দের এখানে ৮» পার এখানে; 
“পৌছিয়ে? এবং “দেওয়া চাই-এর মধ্যবর্তী অংশ বর্জিত । 
9 তেমন বলদ একটিও নেই । ১৮ বলদ একটিও নেই । 
12 তাহলে এক কাজ করা যাক ৮ তাহলে এক কাঁজ করি 
13 ""'জোয়ান লোক লাগিয়ে ৮ ***জোরান লাক পাওয়া যায় 
14 পার তাহলে ৮ তাহলে 
বস্তত, 'লাগাতে পার, লিখতে চেয়েছিলেন কবি, কিন্ত 
আগের ছত্রে 'লাগিয়ে' লেখার জন্য এই অংশ এবং পরে 
'লাগিয়ে-ও বজিত। 
15 আরো বেশি লোক নিতে পার । ৯ পঞ্চাশ কেন, তুমি 
একশো লোক নাও না। 
18 যদি হুকুম পাই ৯ তবে ঘ্দি হুকুম পাই 
19 ই" স্ুকুম দিচ্ছি-এর আগে তৃতীয় বন্ধনীর চিহ্ন ব্যবস্থত, 
কিন্তু তা শেষ করা হয়নি। 
22 সধ্ধ্যায় আমাদের সর্দারদ্ের উত্সব হবে, » সন্ধ্যায় 
সর্দীরদলের ভোজ হবে, 
27 কাল রাত্রেই সব জোগাড় করে আমার নিজের."*» কাল রাত্রেই 
জোগাড় করে? নিজের" 
30 আজ তিনদিন হ'ল তাদের গড়ের ওপার থেকে আন্তে ১৮ 
আজ তিনদিন হল গড়ের ওপার থেকে তাদের আন্তে 
32 “তাহলে দেরী... চলে যাও, এর পরের বঞ্জিত 
পাঠ এই রকম : 
“যেমন করে পার গুদের | শীগগির পৌছিয়ে দেওয়া 
চাই। দেখ তিনশো! একুশ, তোমার | পরে আমর] খুশি 
আছি, শীত্রই তোমার ও-পাড়ায় উন্নতি হবে। | 


২৬ 


32 
33-78 


21 13714 


19 


19-21 


25 
30 
32 
33 
34-57 


32 6 


20 
2 
25 


রবীন্দ্রবীক্ষা১৬ 


আমর] পুরুষাহুক্রমে আপনাদের দয়ায় পালিত। 
একথা ।| কখনে। ভূলিনে। আপনাদের ভোজ হয়ে গেলে 
আমার ছেলে ছুটিকে । আন্ব আপনাকে প্রণাম করে যাবে । 
আচ্ছা, এই যে মেজসর্দার 1% 
32-সংখ্যক ছত্রের সংলগ্ন বজিত পাঠের 
জায়গায় এই অংশ সংযোজিত, এতেও কিছু শব্দ 
সংযোজন ও বর্জনের চিহ্ন রয়েছে । 
পরবর্তী সংযোজন । 
12-সংখ্যক ছত্রের পরের পুর্বপাঠ : “হা সে ঠিক হয়েছচে। 
কোনো ভূল হয়নি । এতক্ষণে তার-_” 
এর পরিবহ্তিত পাঠ : “কাজটা আমার দ্বার। হবার নয় । 
ছোট সর্দার নিজে পছন্দ করে তাঁর ভার নিয়েছে । 
এই সব ব্যাপারে আমোদ পার ।” 
ছুটি পাঠই বজিত। 

'রাজা বুঝতে পারেন নি”-র পরের অংশ “ওকে 
দেখলে কিন্তু খুশি হতে হয়, যেমন জোর তেমনি রূপ |” ( বঞ্জিত ) 
এর মধ্যবতীী 20 ও 21-সংখ্যক পাঠ পরবতী 

ংযোৌজন বলে মনে হয়। 
অমন ০ অত বড় 
“না, নার পরে “আমাদের” শব্দটি বজিত 
কারিগর দিয়ে যেন ৮ কারিগরের দলকে দিক্জে যেন 
পতাকা প্রদক্ষিণ করা হয় -*- » পতাকা প্রদক্ষিণ করানো হয় --* 
পরবতী সংযোজন । এর মধ্যেও সংযোজন- 
বঙ্জন করা হয়েছে । যেমন, 54সংখ্যক ছত্রের 
তিনশো একুশকে সুহৃদ বলে লোকের কাছে 
পরিচয় দ্বিতে হয়” পাঠের “তিনশো একুশ” রেখে 
বাকি অংশ বজিত। 
অসতর্কতাবশত “গৌসাই? লেখা হয়েছিল, পরে 
তা সংশোধন করে “গোনাই” লিখিত হয়েছে। 
যতক্ষণ পারি আমি ১ যতক্ষণ সাধ ঘা মেরে মেরে 
ভাঙতে ৮ ভাঙবার 
এসব কথা ত তোমার কথা নয়! ১৮ এসব কথা ত তোমার নিজের নয় 
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'রক্তক রবী” : প্রথম খসড়া । পাঠ-পরিচয় ২১: 


*** অন্যায়ের কাছে ভীত হয়ে ৮ -** অগ্ঠায়ের কাছে মাথা স্বেট করে 
ভগবান যখন মারেন তখন ছোট মুখে বড় কথা 

দিয়ে '** ৮ ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন গার ছোট 

মুখে বড় কথা দিয়ে*** 

তাকে তোমর1 » তোমর। তাঁকে 

'”* আমি বলি তুমি ৮» *-* আমি বাল ততক্ষণ তুমি 

আমার সঙ্গে এস ৮» আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে এস 

'** কোনো ছুঃখের আঘাতে ৮ "** কোনো ছুঃখে 

আর জালের আড়ালে ৯ এদিকে জালের আড়ালে 

কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা দরদ আছে ১ কিন্তু এ 

মান্থষের মধ্যে একট] জায়গা দরদ আছে 

বৎসে ( সংযোজন ) 

*** তার থেকেই নিয়মের উত্পত্তি ৯ --- তার থেকেই নিয়মবঞ্ধনের উৎপত্তি 
যদি পীড়ন করে তবে তাঁকে স্বীকার করে নিয়ো । ১ যদ্দি পীড়ন করে 
তবুও তা নঅচিত্তে স্বীকার করে নিয়ো । 

সঙ্গে সঙ্গেই *- ৯ গোঁসাইজি, সে সঙ্গেই --* 

তবে তার দক্ষিণবাহুকে আমি মানব না। ৯ তবে 

দক্ষিণবাঁহুকে মানব না। 

“তার মার খেয়ে মরব, তবুও না” ( সংযোজন ) 

সংযোজন 

“ঘুরে বেড়াস-এর আগের পাঠটি বজিত। 

'-* কিন্তু তবু এতদিন আমি ৯ *** তবু এতদিন আমি 

“মনে হচ্চেএর আগে সম্ভবত “কেন যে” ছিল, বজিত। 

এটা কেমন যেন ৯ এটা যেন। 

এর পরেই €কেমনতরো ঠেকচে”। “কেমনতরো'র প্রয়োজনেই 

সম্ভবত আগের “কেমন” বজিত। 

ভাঙতে হবে (সংযোজন )। এর পরবর্তী পাঠ ভয়ের শিকল? । ( বঞ্জিত) 
“বিপদ এড়িয়ে চলার বেড়া” এবং “তবেই মুক্তির মধ্যবতী পাঠ বন্জিত। 
“বিপদের তুফানে'র জায়গায় যে পাঠ ছিল, বজিত। 

ছত্রটি আগের ছত্রের ধারাঁবাহ। 

অন্ত একটি পাঠ বর্জন করে 'বলে গেল” (সংযোজন ) 

কিন্তু তোমরা যারা ৮ তোমরা] যারা বাইরে 


ই 


35 


36 


57 


22 
24 
28 


11 
12 
14 
2১ 
17 
23 


24 


26 
28 
30 


10 
19 
28 
29 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ 


আর কোনো উপায় ৮ কোনো উপায় 

গলেচ ?-এর আগের অংশ বজিত। 

হয়ত ওরা বলতে পারবে । ৯৮ হয়ত বলতে পারবে । 

এ যে শানাইয়ের আস্চে » এ যে শানাইয়ের দল আস্চে 
এই দরজা খুলে যাবে, তখন ( সংযোজন ) 

তখন তাঁকে ১ তাঁকে 

টুকরো করে জানি মাত্র ৮ টুকরো জানি মাত্র 

ঘরের ( সংযোজন ) 

আর অপেক্ষা করবার *** ১৯৮ অপেক্ষা করবার*** 
আমার ভয় ঘুচে আছে ₹ আমার ভয় ঘুচে গেছে 
“আছে' সম্ভবত অসতর্কতাবশত লিখিত হয়েছিল । 
পারবে না। আমি মরি'"* ৮ পারবে না। মরি". 
তবু তোমার দরজা -** ₹ তোমার দরজা *** 

পথ ( সংযোজন ) 

কিন্ত নিজে ".. ৯ নিজে *** 

এই ছত্রের "আনন্দ" সম্ভবত “মঙ্গল'-এর পরিবর্তে বসেছে । 
ছত্রটির পরের বঞজ্জিত পাঠ : 

'রত্বের কৌটে৷ ভেঙে চুরমার করে, সে রত্ব হাতের 
মুঠোর থেকে পালিয়ে যায়।? 

হাজার হাজার *** ৮ লক্ষ লক্ষ" 

এই ধ্বজার প্রতিষ্ঠা করেছিলুম, » এই ধ্বজার প্রতিষ্ঠা, 
বন্দিশালা-র আগের শব্দটি বজিত। 

রাঁজ্যেরই বন্দিশালা ১ রাজ্যের বন্দিশালা 

একট] কারণ ৮ একটা অর্থ। 

“এই” বর্জন করে 'বুঝতে পারচি” | 

স্বন্বর ঠেকচে + স্থন্দর | 


প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী 


পাঙুলিপি-বিবরণ 


'রক্তকরবী, প্রবাসী পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাবে প্রকাশিতহয়। পরে, 'প্রবানী'তে প্রকাশিত 
পাঠ অনুসরণ ক'রে ১৩৩৩ সনে নাটকটি গ্রস্থাকারে প্রকাশ কর! হয়। গ্রন্থটি পুনমুঁতিত হয় 
যথাক্রমে ভাদ্র ১৩৫২, আষাঢ় ১৩৫৭, আাবণ ১৩৬১, বৈশাখ ১৩৬৪, ২৫ ১ধশাখ ১৩৬৭ ( নৃতন 
ংস্করণ ), আষাঢ় ১৩৬৮, বৈশাখ ১৩৭০, ভাত্র ১৩৭৫, অগ্রহায়ণ ১৩৮২-তে । 

প্রবাঁসী-তে প্রকাঁশিত হবার আগে 'রক্তকরবী'র চূড়ান্ত রূপ দিছে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
একের পর এক খসড়া রচন' করে গেছেন। একটি ছাড়!১ এই খসড়াগুলির পাওুলিপি 
রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতনে সংরক্ষিত। ক্রমিক সংখ্য! অনুসারে পাগুলিপিগ্রলির পরিচয় 
দেওয়। গেল : 


১ 149 () পৃষ্টা সংখ্যা ৮২ 

২ 149 (1) ১৫৫ 

৩ 15] (1 এবং 11) ৭৮-+৩৮--১১৬ 
৪ 15] (111) ৫৯ ॥ 

৫ 151 (%) ৪৮ 6 ১৭৭ 
৬ 151 (৮) ১৩৪ 

৭ 151 (1) ১৫৩ 

৮ 151 (৮11) ১০৩ 

৯ 15] (৮111) ৫৭ 
১৩ 151 (15) ৩৭ 


এ ছাড়া, রক্তকরবী সংক্রান্ত আরো ছুটি খসড়া সংরক্ষিত রয়েছে রবীন্দ্রভবনে, এগুলির 
ক্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে 5. 135 এবং 151 (517) ' শেষেরটি অবস্থয আকিবুকি-সহ একটি- 
মাত্র পৃষ্ঠা। প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে “রক্তকরবী'র ইংরেজি অঙ্গবাদ £২০৫ 
0162:০7১-এর একটি পাণুলিপি একই সঙ্গে সংরক্ষিত, তার ক্রমিক সংখ্য। [4$. 36. 

পূর্বোক্ত দশটি২ পাগুলিপির মধ্যে 151 0১) -সংখ্যক পাঁওুলিপিই সন্দেহাতীত ভাবে 
রেক্তকরবী'র প্রথম খসড়া । এখানে তার বিবরণ দেওয়া! গেল : 


১ সম্প্রতি ১৩৯৩, ২৫ বৈশাখ (৮ মে ১৯৮৬), রবীন্ত্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে কুমার রায় -সম্পাদিত 'বহনপী' 
পত্রিকায় এই খসড়া প্রকাশিত হয়েছে । যতদুর জানা বায়, এই খসড়ার মূল পাওুলিপি জনৈকা 


গুজরাটি মহিলার অধিকারে রয়েছে। 
২ “বহুরগী'তে প্রকাশিত পূর্বোক্ত খসড়াটির প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সম্পাদক মন্তব্য করেছেন যে তিনি দাবি 


করেন উক্ত খসড়াটি 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়া। 
বলাই বাহুল্য, ঙার এই দাবি আদৌ ঠিক নয় এবং সম্পূর্ণ জ্ান্ত ধারণ|। 


১২ 


২৪ রবীন্্রবীক্ষা-১৬ 
45. 1২০. 151 (%)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭। আয়তন : 13.9% ৯৫8,3% অথবা, 34 ০.৯ 


21 0100, 

চার পৃষ্ঠা সংবলিত ১০টি খোলা ফুলক্্যাঁপ সক্ষম রুলটাঁন! কাগজে কবির নিজের হস্তাক্ষরে 
কালে কালিতে পাঁওুলিপিটি লিখিত। পৃষ্ঠাগুলির ডানদিকের উপরের কোণে ইংরাঁজিতে 
ৃষ্াঙ্ক দেওয়া হয়েছে, যেমন 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি । বর্তমান মুদ্রিত আকারে পাগুলিপির 
পাঠ যথাযথ রাখা হয়েছে, ছত্র, বানান ও যতিচিহ্ের ক্ষেত্রেও । ূ 

এই খসড়ার কোথাও নাটকটির স্পষ্টত কোনো নামের উল্লেখ নেই । অবশ্য, ৩৭-সংখ্যক 
অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠায় উপরের ছুই কোণে পেঙ্সিলে 'রক্তকরবী-৯' লিখিত । এ যে কবির লেখা 
নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। 

খসড়াটির আঙ্গিক অনেকট1 “কবির দীক্ষা'র মতো। সংলাপধর্মী এবং সংঙ্গি্ সংলাপের 
সঙ্গে নাটকের পাত্র-পাত্রীর নাম উল্লিখিত নেই । অথবা, প্রথাগত ভাবে দৃশ্ঠবিস্তাসও নেই । 
অর্থাৎ নিছক সংলাপের আকারে সমগ্র রচনাঁটি লিখিত। পরের খসড়া থেকে অবশ্ত প্রথাগত 
ভাবে সংলাপের সঙ্গে নাটকের পাত্র-পাত্রীর নাম যুক্ত হয়েছে । এও লক্ষণীয়, পাত্র-পাত্রীর 
প্রবেশ ও প্রস্থান -স্থচক কোনো নির্দেশ নেই এই খসড়ায় । এবং খসড়াটির স্তচনায় কোনো 
ভূমিকাও নেই । 

পাওুলিপিটির বিশিষ্ট লিখন-পদ্ধতি অন্ুধাবনযোগ্য । প্রত্যেক পৃষ্ঠা খাঁড়াভাঁবে 
(%6:1109115) ছুই সমান ভাগে ভাঁজ ক'রে ঝা দিকের অংশে মূল পাঠ লিখিত, ডান দিকের 
অংশ ফাকা রাখা হয়েছে সংশোধন ব! সংযোজনের কাজে ব্যবহারের জন্য । লক্ষ্য করা যায়, 
এই বিশিষ্ট লিখন-পদ্ধতি 'রক্তকরবী'র সবগুলি পাওুলিপিতেই অন্ুস্থত। এ ছাড়া, লক্ষ্য 
করার বিষয় এই যে, কোনে। পাওুলিপিতেই রচনাকাল ও রচনাস্থানের উল্লেখ নেই। 


প্রথম খসড়ার নেপথ্যলোক ও ইতিবৃত্ত: 


১৩৩০ বঙ্গাব্দের গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্রামের জন্য শিলং যাত্রা করলেন (২৬ এপ্রিল ১৯২৩)। প্রভাঁতকুমাঁর মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন, কবি শিলং থেকে ফেরেন আধষাঁঢের (১৩৩০ ) গোড়ায় ব। জুন মাসের মাঝামাঝি । 
প্রায় দু'মাস ছিলেন শিলঙে। 

এই যাত্রায় কবির সঙ্গে ছিলেন প্রতিম] দেবী, মীর! দেবী, পুপে এবং রাণু অধিকারী 
( লেডী রাধু)। রথীন্দ্রনাথ এদের শিলঙে পৌছে দিয়েই শীস্তিনিকেতনে ফিরে যান। 

শিলঙে কবি জিৎভূম নাঁমে একটি বাড়িতে ছিলেন, বাড়িটি ছিল বাংলোর মতো! । 
রবীন্দ্রনাথ থাকতেন একটি ঘরে, এক, তার পাশের ঘরে পুপে ও রাধু সহ মীরা দেবী, এবং 
শেষের ঘরে প্রতিমা দেবী। শ্রীমতী রাণু তখন মাঝে মাঝেই কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে 
চলে আসতেন কবির কাঁছে। সেবারও সেইভাবেই শাস্তিনিকতনে এসে কবির সঙ্গে শিলঙে 


'রক্তকরবী; : প্রথম খসড়া । প্রাসঙ্গিক তথাপণ্রী ২৫ 


রয়েছেন। তখন তিনি স্কুলের গপ্ডি ছেড়ে কলেজে ভন্তি হয়েছেন । এই সময়কার একটি 
বিস্তারিত বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য শ্রীমতী মুখোঁপাধ্যামের কাছ থেকে সংগ্রহ 
করবার স্থযোগ পেয়েছি, যা রক্তকরবীর জন্মলগ্নের ম্মারক হিসেবে মূল্যবান বলেই মনে হয়।৩ 
রবীন্দ্রনাথ এই সুন্দর পরিবেশে তার ঘরে জানলার ধারে টেবিলে বসে লিখতেন, মাঝে মাঝে 
পড়ে শোনাঁতেন। শ্রীমতী রাণু সারা বাড়িতে, বাইরে, দৌড়ঝাঁপ লাফালাফি ক'রে 
বেড়াতেন, কবির কাছে গিয়েও বসতেন । বিকেলে তারা বেড়াতে বের হতেন । অনতিদূরে 
ছিল ময়ুরভঞ্জের মহারাজাঁর বাড়ি, সেখান থেকে নিমন্ত্রণ আসত । সামাজিক উৎ্সবেও কবি 
সবাইকে নিয়ে যেতেন। একদিন রাণুকে পাশে নিয়ে, কালো জোব্বা গায়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
তেমনি এক অনুষ্ঠানে চলেছেন, শ্রীমতী রাঁণুর চুলগুলি খোল! অবস্থায় ছিল, মীরা দেবী সেই 
চুল বেঁধে দেবার প্রস্তাব করতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, না । খোল! চুলই থাক্‌, একে মানিয়েছে। 
একদিন আর-এক অন্ুষ্ঠান থেকে রাতের দিকে ফেরার পথে বিধানচন্দ্র রায়, তখন তিনিও 
শিলঙে ছিলেন, তাঁর সাদ! শালটি শ্রীমতী রাণুকে দিলেন যাতে তার ঠাণ্ডা না লাগে । কবিও 
তাই চাইছিলেন । 

এমনি এক অস্তরঙ্গ পরিবেশে কবি 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়ায় ব্যন্ত। 

শিলঙে, পৌছবাঁর কয়েক দিন পরেই ৯ জুন তারিখে “শিলঙের চিঠিতে কবি 
জানাচ্ছেন : 

'জানল। দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো, 
তুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।, 

কবিতাটি লেখার আগে ১১ মে তারিখে শিলং থেকেই অমিয় চক্রবতীকে কবি 

লিখছেন £ 
একট! নাটক গোচের কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে। 

এর থেকে অনুমান করা চলে, কৰি শিলঙে পৌছবার পর, মে মাসের শুরুতেই 
রক্তকরবীর আলোচ্য খসড়াটির পরিকল্পনা করেন এবং মে মাসের শেষের দিকে খসড়াটি 
লিখতে শ্রু করেন। নির্দিষ্ট কোন্‌ তারিখে তিনি এই কাজ শুরু করেন তা জানবার প্রধাঁন 
বাঁধা এই যে, খসড়াঁটির কোথাও কোনে! তারিখ উল্লিখিত হয় নি, অথবা অন্য কোথাও কবি 
তা ব্যক্ত করেন নি। স্বৃতিচারণ করতে করতে শ্রীযতী মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ 
কাঁউকেই তখন এ বিষয়ে স্পষ্টত কোনে! আভাস দেন নি। কিন্তু গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন এই 
লেখার কাঁজে, তা বোঝা যেত। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে 'নাটক গোঁচের' অথবা 
“শিলঙের চিঠি'তে উল্লিখিত "নাটকের স্থত্র ধরে বল! যায়, কবি তখন আলোচ্য খসড়াটি 
রচনাতেই ব্যন্ত। 'নাটক গোচের” বলেছেন, তার কারণ সম্ভবত এই, তখনো! পর্ধস্ত নাটকটির 


৩ কয়েক বছর আগে এবং সম্প্রতি, গত ১৭. ১১. ৮৬ তারিখে লেডী রাগু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভার 
কলকাতার বাসভবনে 'র্তকরবী' প্রসঙ্গে আলোচিনা-নুবে এই ফরখ্যগুলি জেনেছি। 


৬ | রবীন্্রবীক্ষা-১৬ 
নারীর রূপটি কবির মনে নীহারিকার মতো! বিরাজ করছিল, স্পষ্ট কোনো! অবয়ব ধারণ করে 
নি। আলোচ্য খসড়াটির গঠনের দিকে লক্ষ রাখলে এই ধারণাই গড়ে ওঠে । 
এই খসড়াটির পিছনে কোনো অনুপ্রেরণা আছে কি? এই প্রশ্ন ব্বভাবতই ওঠে। 
নন্দিনীর কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ যে “মানবীর ছবি” আকতে চেয়েছিলেন, তার কোনো বাস্তব 
ভিত্তি আছে কি? এই প্রশ্নও উঠতে পারে । এ বিষয়ে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, যা তার 
মুখ থেকে শোনবার স্থযোগ পেয়েছি, সহায়ক হয়েছে । তিনি বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথ আমাকে 
বলেছিলেন__নন্দিনী তুই ।” অথাৎ “রক্তকরবী"র নায়িক। চরিত্র স্থষ্টির পিছনে যিনি কবিকে 
অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি কোনো কল্লিত নারী নন, তিনি শ্রীমতী রাণু অধিকারী । 
রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নন্দিনীর চরিত্রে অভিনয় করবার জন্ভও বলেছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই 
সময়েই তাঁর বিয়ের কথাবার্তা চলতে থাকে, ফলে তা ঘটে ওঠে নি। 
এ বিষয়ে অমিয় চক্রবতীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :$ 
রক্তকরবীর নাঘ্িকাঁ আমার মনে হয়-_ শ্রীমতী রাণু অধিকারী (এখন লেডী 
মুখাঁজী) দ্বার! অন্ুপ্রাণিত। তিনি এ সময়ে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন কাশী 
থেকে-- তার একটি স্বাভাবিক ওজ্জল্য এবং চারিত্রিক মাধুর্ধ কবিকে আনন্দিত করে । 
লক্ষ্য করা দরকার, আলোচ্য খসড়াটি রচনার সময় শ্রীমতী রাণু তার কাছেই রয়েছেন। 
শিলং থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ “্বারিকএর দোতলার হলঘরে নাটকটি 
পড়ে শোনান আশ্রমিকদের । এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু বিবরণ : 
পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা ঠিক স্মরণ নেই-_ 8০০19 ০৪] খাতা কিনা তাও 
মনে থাকা সম্ভব নয়। তবে খাতায় যদি পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ না থাকে-_ তষে কেমন 
হ'ল? খুব সম্ভব ওটা একেবারে খসড়া তার নিজের কাজ চালাবার জন্যে । 
আমাদের যেট! পড়ে শুনিয়েছিলেন তাতে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ ছিল-- তবে বর্তমান 
আকারে নয় ।« 
রক্তকরবী গুরুদেব আমাদের পড়ে শুনিম্বেছিলেন যেমন অন্তান্ত রচনা লেখার 
পর পড়ে শোনাতেন।***৬ 
সেই প্রথম পাঠের দিনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অনেকের মধ্যে আমারও 
হয়েছিল-_ তৎকালীন “ঘারিক'-এর দোতলার হল-ঘরে। তবে, আমি তখন আশ্রম 
বিদ্যালয়ের অন্যতম বাঁলক-ছাত্র, বয়সে নবীন ।" 


& রক্তকরবী প্রসঙ্গে এক চিঠির উত্তরে অমিয় চক্রবর্তী ৫ মে ১৯৮* তারিখে হ্য, ইয়র্ক থেকে আমাকে 
যে দীর্ঘ চিঠি লেখেন, সেই চিঠি থেকেই তীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত হল। 

& আমাকে লেখ! আমার পুজনীয় অধ্যাপক প্রমথনীথ বিশীর ১৬, ৬. ৭৮ তারিখের চিঠির অংশবিশেষ । 

৬ শ্রীমতী অমিয়! ঠাকুরের ২০. &. ৭৮ তারিথের চিঠির প্রামঙ্গিক অংশ। 

৭ অনুরাপভাবে, অধ্যাপক নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের ১৭. ১২, ৭৯ তারিখে লিখিত চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত। 


'ক্তকরবী; : প্রথম খসড়া । প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী ২৭ 


যে সন্ধ্যায় নাটকটি তিনি জনকয়েক শ্রোতার কাছে আগাগোড়া হ্বকণ্ঠে পড়ে 
শোনান, তার মধ্যে আমিও ছিলাম । একটি অস্বাভাবিক এবং মজার ঘটনা মনে 
পড়ছে-- সেই দিনই যে তিনি ওটি পড়ে শোনাবেন তা আমরা জানতাম না। 
সারাদিন তাঁরই আপিমে কাজ করে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি হঠাৎ শুনলাম তীর 
ভৃত্য বনমালী উচ্চৈঃম্বরে আমার নাম [ধরে ] ভাকছে এবং লন হাতে আমাঁকে 
খুঁজছে । আমি তৎক্ষণাৎ সাড়। দিয়ে শুনলাম “উনি আপনাকে খুঁজছেন-_ তার পাঠ 
এখন আরম্ভ হবে ।” দ্বিরুক্তি না ক'রে সোজা কবির আসরে যোগ দিলাম। তীর কণ্ঠে 
সমস্ত নাটকটি শুনে চমত্কৃত হয়েছিলাম, এখনো স্পষ্ট মনে আছে, যদিও পরে তিনি 
বনু অল বদল করেছিলেন ।৮ 
এই পত্রাংশগুলির পাশাপাশি, এই সময়কার 'আশ্রম সংবাদ” থেকে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করছি : 
এবার শ্রীম্মের ছুটিতে পৃঁজনীয় গুরুদেব শিলং বাসকালে একটি নাটক লিখিয়াছেন। 
সেই নাটকটি তিনি আশ্রমে ছুইদিন পড়িয়া শুনাইয়াছেন। নাটকটির নাম "বক্ষপুরী”।৯ 
এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ছুটি পত্রাংশ উলেখযোগ্য : 
যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাপীর পুজার সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়] ফাল্গুন বা চৈত্র 
মাসে প্রকাশের যদি বাবস্থা করেন তবে ভাল হয়। অভিনয়ের পুর্বে আমি উহা 
বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব ।১০ 
নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলাচ্চি-_ তাতে রং ফুটছে 
বলেই বোধ হচ্ছে ।১১ 
এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি ক'রে “রক্তকরবী'র প্রথম পর্যায়ে, তার জন্মলগ্ন থেকে শুরু 
ক'রে, কীভাবে তাঁর খসড়ার পরিবর্তন ঘটেছে তার একট আভাস পাওয়া! যাচ্ছে। দেখা গেল, 
শিলডেই কবি নাটকটির খসড়া করেছেন, নাটকটির পরিকল্পনাও এ সময় করেছেন কিনা তা 
বলা শক্ত। এমনও হতে পারে, অমিয় চক্রবত্ত' যেমন বলেছেন, নন্দিনীর মতে। একটি 
“মানবীর ছবি” আকবার বাসন! হয়তো বা শ্রীমতী রাথুকে দেখে আগেই জেগেছিল তার মনের 
মধ্যে; তার লঙ্গে সমকালীন জীবনধারার ঘটনা প্রবাহ যুক্ত হয়ে এমন একটি নাটক লেখবার 
প্রেরণ পেয়েছিলেন । আগেই বলেছি, শ্রীমতী রাণু নাটকটির জন্মলগ্নে কবির সঙ্গেই রয়েছেন। 
প্রথম খসড়ার কোনে! নাম দেন নি কবি। কিন্তু তার পরের খসড়া, যা শিলঙে বসেই 


৮ অযিয় চক্রবর্তার ৫ মে ১৯৮০ তারিখে লিখিত চি্তির অংশবিশেষ । 
যে গত্রাংশগুলি উদ্ধৃত হল, তার দুল পত্রগুলি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত। 
» আশ্রম সংবাদ । শাস্তিনিকেতন। সম্পাদক বিভূতিভূষণ গুপ্ত। চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা। আধা 
১৩৩০ । পৃ ৯৮ 
১* রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ১৯ ভাদ্র ১৩৩, তারিখে লিখিত পত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১২। 
১১ অমিয় চক্রবর্তাকে ২৪ আশ্বিন ১৩৩* তারিখে লেখা পত্রাংশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১১। 


২৮ রবীন্দ্বীক্ষা1-১৬ 


লেখা, তার না দিয়েছেন দনন্দিনী” এবং তৃতীয় খসড়ায় নাম পরিবর্তন করে নাম দিয়েছেন 
“যক্ষপুরী”। শান্তিনিকেতনে আশ্রমিকদের কাছে এই খক্ষপুরী”ই পাঠি ক'রে শোনান। 
তখনো 'রক্তকরবী'র আবির্ভাব ঘটে নি, অদূরে অপেক্ষা করে আছে। 
বন্তত, প্রথম খসড়াটির রচনাকাল এবং প্রবাসী-তে গ্রকাঁশিত “রক্তকরবী'র দিকে 
লক্ষ রেখে বলা যায়, নাটকটি রচিত ও প্রকাশিত হতে এক বছরের কিছু বেশি সময় ( জ্যোষ্ট 
১৩৩০ - আশ্বিন ১৩৩১) লেগেছে । প্রথম খসড়া থেকে শুরু করে 'রক্তকরবী'র বর্তমান রূপে 
পৌচেছেন, মধ্যবত্ণ খসড়াগুলি তাঁর নীরব সাক্ষী । 
প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ নাটকটির অভিনয়ের কথা! ভেবেছেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে 
লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতেও সেই আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । এমন-কি, শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের 
স্বৃতিচারণের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি শ্রীমতী রাথুকেই নায়িকার চরিত্রে অভিনয় 
করবার জন্য বলেছিলেন । 
এ বিষয়ে শ্রীমতী অমিত ঠাকুরের প্রাসঙ্গিক চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :১২ 
সাধারণত উনি কোনো নাটক রচনার পর তা! অভিনয় করবার জঙ্ ব্যগ্র হয়ে 
পড়তেন কিন্ত এর বেলা সেরকম ত কিছু মনে পড়ছে না। আমর! তখন নেহাঁৎ 
ছেলেমানগষ। অন্য ধারা একটু বড় ছিলেন নন্দিনী'র অংশ গ্রহণ করার মত কেউ 
ছিলেন না এমনকি অভিনয় ( বড়ো! কিছু ) করার মত কেউ ছিলেন না। এটা একটা 
কারণ হ'তে পারে।..* আমার তপতী অভিনয় গুর ভালো লাগে ও তপতী অভিনয় 
অনুষ্ঠিত হবার পর আঁমাঁয় বারবার বলতে থাকেন “নন্দিনী” করার জন্য । আমার 
কেমন মনে হয়েছিল ওট1] আমি পারব না। উনি অনেক করে বলেন কিন্তু আমি 
রাজি না হওয়ায় করালেন না." আমি যে কতো] বড়ো অন্তায় করেছি তা এখন 
বুঝতে পেরে মর্মে মর্মে দুঃখ অন্গভব করি। উনি বলেন “আমি তোকে শেখাবে 
তুই ঠিকই পারবি।” নন্দিনীর একট] ছবি তাঁর মনের মধ্যে ছিল যার সঙ্গে আমার 
কিছু মিল পেয়ে থাকবেন।” 
ফলত, গভীর আগ্রহ থাক সত্বেও রবীন্দ্রনাথ নাটকটির অভিনয় করাতে পারেন নি। 
পরেও একবার চেষ্টা করেছিলেন, সে কথ! অমিত ঠাকুরের চিঠিতে পাচ্ছি+৩ সেবারেও সম্ভব 
হয় নি। এইভাবেই “রক্তকরবী” শান্তিনিকেতনে অনভিনীত থেকে গেছে। 
নাটকটির অভিনয় হল না বটে, কিন্তু এই কারণেই তিনি একের পর এক খসড়ার 
পরিবর্তন করে গেছেন, প্রবাসী-তে (১৩৩১ বঙ্গাবের আশ্বিন সংখ্যায় ক্রোড়পত্র রূপে 
প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্য! ৮৮ ) প্রকাশের আগের মুহূর্তেও। 
১২ “রক্তকরবী'র প্রাসঙ্গিক তথ্য জানতে চেয়ে লেখ। চিঠির উত্তরে শ্রীমতী অমিত! ঠাকুরের ২০, ৬. ৭৮ 
তারিখের 'চিঠি। 
১৩ তঙ্গেব 


'রক্তকরবী” : প্রথম খসড়া । প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী ২৯ 


প্রশ্ন উঠবে, 'রক্তকরবী"র বর্তমান রূপটিই কি সেই চরম উৎ্কর্ষের পরিচয় বহুন করছে 
_যা কবির অভিপ্রেত ছিল? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া! কঠিন, হয়তো। বা! অসভ্ভব। 
্রঙ্ঙ্গত একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে, যা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ব'লে মনে 
হয়েছে । রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত১* প্রবাসীর উল্লিখিত 'রক্তকরবী"র মুক্রিত খসড়ায় দেখা 
যায়, কিছু কিছু অংশে রবীন্দ্রনাথ পেন্সিলের দাগে চিহ্চিত করেছেন। তাতে মনে হয়, 
প্রবাসী-তে মুব্রিত হবার পরেও তিনি নাটকটির আরে! পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন । 
হয়তো] বা তার মনে হয়েছিল, সেই অংশগ্ুলি যথেষ্ট নাটকীয় গুণসম্পন্ন নয়, অথব। বলা ষেতে 
পারে-_ নাটকীয় সংঘটনের ক্ষেত্রে বাধা । বাধা, এই মনে করেই এই অংশগুলি আর-এক 
প্রন্ত বর্জনের কথা ভেবেছিলেন । তা ছাড়া, পেশ্িলের দাগেই কিছু কিছু ( অভিনয়-সংক্রান্ত ) 
নির্দেশও দিয়েছেন। এই সম্ভাব্য পরিবর্তন অবশ্য গ্রস্থাকারে প্রকাশের সময় কার্কর হয় নি। 
তা যদ্দি হত, তা হলে আমর] 'রক্তকরবী”কে আর-এক রূপে দেখতে পেতাম । এদিক থেকে, 
প্রবাসী-তে মুদ্রিত 'রক্তকরবী'তে কবিরুত এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি খুবই অর্থবহ। 


পাঠাসম্তর-্প্রসঙ্গ 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের আকৃতি বা গঠনের পরিবর্তন করেছেন আগেও, পরেও, বারংবার । 
স্থতরাং 'রক্তকরবী'র ক্ষেত্রে যে পাঠান্তর ঘটেছে, এক-খসড়া থেকে আর-এক খসড়ায়, তা 
নতুন কিছু নয়, অভাবনীয়ও নয়। প্রধানত অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটকের রূপান্তর করা হত। 
কিন্ত রক্তকরবীর রূপান্তর ভিন্ন প্রকৃতির । ভিন্ন, কারণ, এই নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারটা 
ঘটেই ওঠে নি। আসলে, রক্তকরবীর রূপান্তর অভিনয়-নিরপেক্ষ, একের পর এক খসড়ার 
পরিবর্তন ক'রে গেছেন অন্তরের তাগিদে, মাত্র এক বছরের মধ্যে দশবারের মতো । এর 
থেকে বোঝা যাবে, নাটকটির প্রতি কবির কী গভীর মমতা! ও 0855101 ছিল । 

লক্ষ্য কর] দরকার, আলোচ্য খসড়াপ্ধ অসংখ্য বর্জন ও সংযোজনের চিহ্ন বিদ্যমান, 
পরবর্তী খসড়াগুলিতেও | বর্জনের রীতিটি এইরকম : শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশ, বাক্য বা 
বাক্যমালা, যে জায়গায় বজিত হয়েছে, সেই জায়গাতেই নতুন সংযোজন করা হয়েছে 
অথবা ভান দিকের ফাঁকা জায়গায় তা লিখিত হয়েছে । বজিত অংশগুলির বেশির 
ভাগই ঘন কালো কালিতে আবৃত, এই-সব বঞ্জিত পাঠ সর্বতোভাবে না হলেও অনেকাংশে 
উদ্ধার করা গেছে। বঞ্জিত পাঠগুলির উদ্ধার করা প্রয়োজনীয় কর্তব্য ব'লে মনে করেছি 
এই কারণে, যে, তার থেকে বোঝ! ধাবে-_ প্রথমে সংলাপ-স্থচক পাঠটি কী অবস্থায় ছিল। 
বর্জন ও সংযোজনের পরিচয়-জ্াপক “১* চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে 'পাঠ-পরিচয়*”এ। 
যেখানে মূল পাঠ অর্থাৎ বঞ্জিত পাঠ উদ্ধার করা যায় নি, সেই জায়গাটি % * *' এইভাবে 
তারকা-চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। 


১৪ রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত [২ ৮৯১:৪৪২৭ | র ঠা র | (07212511131) 'রক্তকরবী'র খণ্ডি দ্রষ্টব্য 


৩০ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ 


বঞ্জিত পাঠের বদলে সংশোধিত বা সংযোজিত পাঠ সবসময় সংলাপের উৎকর্ষ সাধন 
করেছে কিন! বলা শক্ত । কিন্তু এ কথা বল! অসংগত হকে না যে, ডবলিউ. বি. ইয়েটসের মতো 
রবীন্দ্রনাথের সতত ধ্বনিসচেতন শ্রবণেকন্দ্রিয় পরিচয়ের ফুটে উঠেছে এর ভিতর দিয়ে। বর্জন ও 

ংযোঁজনের পর আলোচ্য খসড়াটির সংলাপের মুল ধ'চটি এবং নাটকটির আবহ শেষ পর্যন্ত 

মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এদ্দিক থেকে, আলোচ্য খসড়াটির গুরুত্ব অপরিসীম 

খসড়াগুলির পারম্পরিক তুলনায়, কী ভাবে উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটেছে এই নাটকের, 
তা যথাঁসময়ে পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে দেখানো যাবে । আপাতত, এই খপড়াটির পাত্র- 
পাত্রী সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। 'রক্তকরবী+র সব চরিত্রই এই 
খসড়ায় উপস্থিত, প্রায় অবিকৃত রূপে । রাজা ও রঞ্জনকে রাখা হয়েছে নেপথ্যেই, বিশু, 
ফাগুলাল, চন্দ্রা, সর্দার এমন-কি গৌসাইও। বিশুকে অবশ্ত ডাকা হয়েছে বিশু মাতাল 
ব'লে, যা অন্য খসড়ায় নেই। 

কিন্তু, একটি ক্ষেত্রে, একটি নামের ক্ষেত্রে, বড় বিম্ময় অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের 
জন্, আমর! যাঁরা রক্তকরবীর নায়িকাকে নন্দিনী বলে জানি। এই প্রথম খসড়ায় তার নাম 
নন্দিনী নয়, খঞ্জনী। এবং তাঁকে সবাই ভাকে খঞ্জন বলে । অনুমান করা চলে, রঞ্জনের 
সঙ্গে মিলিয়ে খঞ্জনের নাঁমটি কবির মনের মধ্যে গুপ্কন তুলেছে । চঞ্চল পাখি খঞ্জনের মতো 
আচরণ কি খগ্নীর মধ্যে পাই এই খসড়ায়? না, খঞ্জনীর আচরণে আদৌ কোনো 
চঞ্চলতাঁর পরিচয় নেই। বরং, সে যে সকলের আনন্দের কারণ, তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমায়, 
তাঁর নন্দিত রূপে সকলেই মুগ্ধ : এই ভাবটাই বিধৃত হয়েছে তার ভিতর দিয়ে। সম্ভবত 
এই কারণেই ধ্বনিসচেতন কবির শ্রবণেন্ত্রিয় কবিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এই নামকরণ 
থেকে । পরবর্তী খসড়ায় খঞ্জনী হয়েছে স্থুনন্দা তার পরে নন্দিনী। যখন কবি তার মানবীর 
ছবিটি নামের ভিতর দিয়ে ধরতে গিয়ে ছিধাগ্রস্ত, তখন দেখ! যাচ্ছে, খঞ্জনী কেটে স্থনন্দা 
লিখছেন, আবার পরমুহূর্তেই স্থনন্দাকে সরিয়ে দিয়ে এনেছেন নন্দিনীকে ৷ নন্দিনীই শেষ 
পর্যন্ত টিকে গেছে। নন্দিনী, রক্তকরবীর নন্দিনী, রবীন্দ্রনাথের মানবী নন্দিনী । 

'রক্তকরবী'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ গান। এ ক্ষেত্রেও, প্রথম খসড়া থেকে শেষ পর্যন্ত 
অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । 

বস্তত, শিলঙে থাকার সময়ে রচিত এই খসড়ায় নাটকটির প্রাথমিক ও মূল কাঠামোটি 
তৈরি হয়ে যায়, পরবর্তী খসড়াগুলি তারই অন্থগমন করেছে। 


ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
রবীন্রভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী ॥ 
৮-৮ ৩০ অগঞ্টু ১৯৮৬ ॥ 
(২২ শ্রাবণ--- ১৩ ভাদ্র ১৩৯৩) 
"্বাইশে শ্রাবণ ১৩৪৮* নামের এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করা 
হয়েছিল । 


২১7 ৩* অগু ১৯৮১। 

(৪-- ১৩ ভান ১৩৯৩) 

শান্তিনিকেতন বরহ্মচর্যাশ্রমের প্রথমযুগের অন্যতম শিক্ষক এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচর 
অজিতকুমার চক্রবর্তীর জন্মের শতবর্ষপূতি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর বিষয়বস্তর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিল তাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা তার চিঠিপত্র এবং তাঁর 
প্রণীত গ্রন্থাদি। | 


২৪__ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ॥ 
(৭-- ১৩ আঙ্িন ১৩৯৩) 


প্রয়াত আচার্য প্রবোধচন্ত্র সেনের (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ তার 
রচিত গ্রন্থাদি সহযোগে আয়োজিত প্রদর্শনীটি তাঁর ছাত্র এবং গুণমুগ্ধদের দ্বার প্রশংসিত হয়েছে। 


১৩ 


রবীন্দ্রবীক্ষা 


অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনশর পাঁঠিবৈচিত্র্য ও পাঁঠপরিবর্তন, রবীল্তা- 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ধাঁাসিক সংকলন । পূর্ব- 
প্রকাশিত পনেরোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়স্থচী :-_ 


মংকলন ১॥ 'শিল্পী” ( তুলনীয় “জন্মদিনে” সংখ্যা ২৪ ) কবিতার পাঁঠ-বিবর্তন, ঠাকুর- 
রাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' ৷ রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ ) ও অন্যান্য । 

সংকলন ২॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ-_-উভয়ই 
অবপূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্ষার বলা চলে-_ আনুপুবিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-অস্কিত 
রেখাঁবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি : রচনাকাল “২৩ চৈত্র ১৩৪৭ । প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ-অস্কিত চিত্র | 

ংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাঁটিকা 1108 ৪70 [২০১০] 

ও তৎসম্পকিত তথ্য । পুনশ্চ-ধৃত 'বাঁলক' কবিতার গঞ্ভে প্রথম “খসড়া” । তা ছাঁড়া “বঙ্কিম 
প্রসঙ্গ, রাঁজা-অরূপরতনের গানের তাঁলিক| ও অন্যান্ত | িিনিটিকাহিত মুখোঁষ ও রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন । 

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকাঁ'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'পাঁগুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, 
বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি | 

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাঁষোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ। টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাঁগুলিপি- 
বিবরণ-_ শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কুত । 

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাঁটের লিখন? | রবীন্দ্-পাঁওুলিপি- 
কোষ ( পাঁওুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড স্থচী )। 

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি- 
রূপান্তর । দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্রপাতুঁলিপি-কোষ (পূর্বানুবৃতি)। 

ংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাঁশিত কবিতা : 'পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া । দার্শনিক 

প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা । শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত "মালতীপুঁথিপর্যালোচনা”। শ্রীচিত্বরগ্রন 
দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কৌষ' ( পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা! “দুর্বল” । রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের 
অপ্রকীশিত ইংরেজি অন্ুবাঁদ "[0৩ 0:০1” | রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র ৷ রবীন্র- 
অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্রন দেব -সংকলিত 'রবীন্দর-পাঁওুঁলিপি-কোঁষ' (পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্ত্র সরকারকে লেখা 
বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দোহার ইংরেজি রূপান্তর, ছটি চিত্রলিপি এবং 
ববীন্দ্রপাওুলিপিনকোষ' ( পূর্বাহুবৃত্তি )। 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৬ ৬ 


সংকল্গন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্ত্র সরকারকে 
লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাঁউল ও প্রাচীন হিন্দি গাঁনের ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি 
চিত্রলিপি এবং 'ররবীন্দ্র-পাওুলিপি-কোঁষ' (পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১২ ॥ বাল্যস্থহদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র 
এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অঙ্গয়কুমারের একখানি পত্র (প্রতিলিপিচিত্রসহ ), সুন্দর : নাট্যগীতি 
(প্রতিলিপিচিত্রসহ ), 90172 ৪00 [২051৮] £ 0১/:056-161)0611100 &15%610196 : 
[২৪০17৫18180 (ছুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ) এবং 'রবীন্দ্পাওুলিপি-কোষ' (পূর্বানথবৃত্তি )। 

সংকলন ১৩ ॥ 'জীবনস্বতি' প্রথম পারুলিপি : রচনী প্রসঙ্গসহ এবং রবীন্রনাথ-অঙ্কিত 
চিত্রসহ | 

ংকলন ১৪ ॥ রবীন্দ্রতবন-সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্তর-পাঁওুলিপি থেকে ৮২টি টুকরো 
কবিতার সংকলন; গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত ১৫ খাঁনি এবং অতুলপ্রসাঁদ সেনকে লিখিত 
৩ খানি রবীন্দ্রনাথের পত্র ও পত্র-প্রসঙ্গ ; 'রবীন্দ্-পাওুলিপি-কোঁষ' পূর্বান্থবৃত্তি । রবীন্দরনাথ- 
অঙ্কিত চিত্র ও পাঁওুলিপি-চিত্র সংবলিত। 

সংকলন ১৫ ॥ সরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায় )কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাঁতখানি 
পত্র : পত্র-প্রসঙ্গ; 'গার্স্থ্য নাট্য সমিতি'র থসড়া; সংস্কৃত প্রবেশ : সংস্কৃত পাঠ্য রচনাদর্শের 
খসড়া ; রবীন্দ্-পাওুলিপি-কোষ পুর্বানুবৃ্তি ৷ রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও পাওুলিপিচিত্র-সংবলিত। 


সংকলন ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত একত্র পাঁওয়! যায়। মৃল্য_ ১ ছু টাকা; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি 
চার টাকা; ৫ আট টাকা; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা; ১২, ১৩) 
১৪ ও ১৫ প্রতিটি বাঁরো টাকা | 


প্রাপ্থিস্থান 


রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন । 


বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ 
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ রোড । কলিকাতা! ১৭ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পাঠপপীকৃত গ্রন্থমাল। 


রবীন্দ্রনাথ বছু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অন্ুসন্ধিংস্থ 
পাঠকের কাঁছে তা অজান। নয় । 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আগ্পৃবিক বিবরণ 
প্রণালীবদ্ধভাঁবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা ৷ রচনা 
সম্পর্কে আন্ষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বনু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে 
অলংকৃত ও সমৃদ্ধ । 


সন্ধ্যাসংগীত 


এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের কথাঁয় : “সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম 
পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঁঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বজিত কবিতা, সাঁময়িক 
পত্রে কবিতীগুলি প্রচারের শচী, নাঁনা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য-_ এ 
সবই সংকলিত । পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত। 


ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 


এই গ্রন্থমালাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের 
বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচন। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের 
নবজীবন পত্রে “ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী” নাঁমে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রপাত্মক 
র্চনা-_ এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার | তা ছাঁড়া প্রথম সংস্করণ -ধৃত রাগতালের স্থচী 
ও শব্দার্ঘ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের দ্মরমীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য | সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ 
পাঁঠপঞ্ীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর 52757 ০7 712 :4509/70-এর আন্ত 
পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
নানা মন্তধ্য ( পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণুলিপি-ৃত ), এ-সবের সমাহার । সংকলন ও 
সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত । 


রবীনত্বীক্ষা-১৬ ৬৫ 
ভগ্রহদয় 
রবীন্রপাঙলিপি পর্যালোচনা 
ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত তগ্রহৃদয় ১২৮৮ বঙগাৰে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত । 
অতঃপর রবীন্দ্-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত । বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্ত- 


ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দরপাঙুলিপির পুঙাহুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা । পাওুলিপিচিত্র- 
সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাক!। 


চিত্রাঙ্গদা 
পাঠান্তর-সংবলিত সংক্করণ 
এই গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ। ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠন্তর ব্যতীত 
'চিত্রাদা'র রবীন্রনাথ-কত ইংরেজি রূপান্তর 01%4-র পাঠে গ্রহণ ও বর্জনের পূর্ণ তালিকা 
সংযোজিত । সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীঅ্জকুমার সিকদার । মূল্য ১৮ টাকা। 


রাজ! ও রানী 


এই গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ। ১৮৮৯ সাঁলে প্রথম প্রকাঁশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠীন্তর ব্যতীত 
পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর '“তৈরবের বলি" (১৯২৯)-র ইতিহাস সংযোজিত । সংকলন 
ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। মূল্য ১৮ টাঁকা। 


প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় ২ বি চট্রাপাধায় রী কলিকাতা * 
২১০ বিধান সরণি । কলিকাতা ৬ 
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নৈসগিক দৃশ্য ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত 


রবীন্দ্রবীক্ষা 


রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্সের ষান্মাসিক সংকলন 


সংখ্যা ১৭ 





সঞ্তদশ সংকলন £ ২২শে শ্রাবণ ১৩৯৪ | ৮ অগস্ট ১৯৮৭ 
রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক প্রকাশিত 


সম্পাদক : 
শ্রশোভনলাল গঙৌপাধ্যাঁয় 
শ্রীচিত্বরগ্রন দেব 


মুদ্রক : শ্রিশিবনাথ পাল 
প্রিপ্টেক 
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলিকাতা ৪ 


বিজ্ঞপ্তি 


রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্ত্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাঁজ চলছে তাঁর ধারার সঙ্গে পাঁঠককে যুক্ত করার 
উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রতবন তথা রবীন্দ্রচ্চা-প্রকল্পের প্রযত্বে ষাণ্ীসিক সংকলন -বূপে রবীন্দ্রবীক্ষা 
প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্ত হিসেবে থাকবে : 

রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্থান্ত বিশিষ্ট 
চিঠিপত্র ও রচন] । 

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাঁওুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ- 
সম্পকিত পাঙুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচাঁরিত সুচী, ধিবরণ ও পাঠ। 
রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ্রে অন্ান্ বস্তর তালিকা ও বিবরণ । যেমন : 

ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি। 

খ. রবীন্দ্র-প্রতিরূতি ও রবীন্দর-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি । 

দেশে বিদেশে নাঁন। প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্্-পাগুলিপি ব1 রবীন্ত্- 
প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তাঁর তালিকা, বিবরণ ও চিত্র | 

* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্্নীথের বক্তৃতাপাঠি তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতি- 
ভাঁষণ__ এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্বৃতিলিখন | 

রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য খতৃ-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান- 
সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ । 

রবান্দ্র-পরিবাঁর বান্ধবগোঁ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার 
বিবরণ ও তালিকা । 

রবীন্দ্রনাথ-সম্পকিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সুচী | 

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ । 


রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্্রান্থরাগ৷ স্থধীজনের দৃষ্টি সহীহুভৃতি ও 
সহযোগিতা! প্রীর্থনীয়। 
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নিমাইসাঁধন বনু 


শান্তিনিকেতন উপাচার্য 
২২শে শ্রাবণ ১৩৯৪ বিশ্বভারতী 


বিষয়-সুচী 


রচনা লেখক পৃষ্টা 
চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১ 
রবীন্ত্রগ্রন্থে ধৃত বাংলা কবিতার | 
ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১ 
রবান্দ্র-পাওুলিপি-কোষ শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ৪৩ 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 
ঘটনীপ্রবাহ ও অন্ভান্ত প্রসঙ্গ ৬৭ 
চিত্র-স্থৃচী 
মুখাকৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর -অঙ্কিত প্রচ্ছা? 
নৈসগিক দৃশ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত প্রবেশক 
রবীন্দ্রপাগুলিপিচিত্র 
অধ্যাপক অরুণচন্ত্র সেনকে লিখিত মূল পত্রের হস্তলিপি নিদর্শন ২ 
টাইপ করা ইংরেজি কবিতায় রবীন্দ্রনথ-কৃত সংশোধনের নিদর্শন ২২ 
চিত্র-পরিচয় ॥ 


প্রচ্ছদ ॥ মুখাকতি বিশেষ । চিত্রের বাদিকে নীচে 'শ্রীরবীন্দ্র স্বাক্ষরিত। তারিখ 
“১৫ সেপ্টোম্বর] ১৯৩০ মক্কো' | 

কাগজের উপর খাগের কলমে অথবা তুলির উল্টো মুখে সাধারণ এবং জল- 
নিরৌধক কালিতে আকা । ৩১ * ২৩ সেন্টিমিটার | 

রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০ ২৮৯৩-১৬ 

প্রবেশক ॥ নদী জল এবং বৃক্ষরাজিশোভিত নৈসগিক দৃশ্ত ৷ চিত্রের ডানদিকে 
নীচে 'শ্রীরবীন্দ্র স্বাক্ষরিত। তারিখ ১৯৩৬]? 

কাগজের উপর কাঁলি-কলমে আকা | ২৩১ ১৬"৫ সেন্টিমিটার | 

রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০'২৯৯৫*১৬ | 


চিঠিপত্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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৪ 


পাঁওুলিপিচিত্র। অরুণচন্ত্র সেনকে লিখিত। পর্রসংখ্য1 ১৩ 


চিঠিপত্র 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বোলপুর 

কল্যানীয়েষু 

বাড়িতে গিয়ে শ্েহ ক্ষমা এ আনন্দের মধো সকলের সঙ্গে তোমার মিলন 
হয়েছে এতে যে আমি কত সুখী হয়েছি তা ব্ল্‌্তে পারিনে-_ আমার মনের 
একান্ত প্রার্থনা, তোমাদের এই মঙ্গলের নিবিড় বন্ধন আর কোনোদিন যেন কিছু- 
মাত্র আঘাত না পায়। 

বিদ্ভালয়১ এখন কিছু সুস্থ হইয়াছে । 

আমার শরীর ভালই আছে। 

রখীং কাল আসিয়াছে! তাহার সঙ্গে কার্য্যোপলক্ষ্যে সম্ভবত শিলা ইদহে 
যাইতে হইবে-_ তাহা হইলে কলিকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবার আশা 
আছে। 

অরবিন্দ ফিরিয়াছে কি? তাহার কোনো সংবাদ পাই নাই। 

ইতি ১৯শে আষাঢ় ১৩১৭ 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২ ও 
31171708 
(2019) 
কল্যাণীয়েঘু 


কাজের গতিকে রথীর মঙ্গে শিলাইদহে এসেছি । মঙ্গলবার ছুপুরবেলা 
কলকাতায় পৌছে বুধবারে ভোরেই এখানে রওনা হয়েছি__ নইলে তোমার 


বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। তাকে আমার নমস্কার জানিয়ো। 
কবে আমার কলকাতায় ফেরা হবে নিশ্চিত বল্‌তে পারচিনে-_ ফিরলে 


হয় ত ছুই তিন দিন থাক1 হবে তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারবে। 


৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


কেদারনাথ ভ্রমণের উপদ্রবে অরবিন্দের শরীর অসুস্থ হয় নি আশা করি। 
ইতি ২৩শে আবাঢ় [১৩১৭] 


989 /101) 01081501996) শুভানুধ্যায়ী 
19 18100800101 18106 শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
13961009221 
(৪109009, 
৩ ও 
শিলাইদা 
নদীয়া 
কল্যাণীয়েষু | 


অরুণ, তোমার বিবাহের5 খবর পেয়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। 

এই বিবাহটিকে তুমি বেশ সত্যভাবে গভীরভাবে গ্রহণ কর এই আমি 
ইচ্ছা! করি। তোমার জীবনে এই যে একটি পরিপূর্ণতার আবির্ভাব হচ্চে একে 
ঠিক উপযুক্তরূপে অভ্যর্থনা করে নিতে পারলে তোমার প্রচুর মল হবে । 

পৃথিবীতে যেখানে আমাদের যথার্থ কল্যাণ সেইখানে যদি আমর] অসত্য 
হই যদি লঘ্বুতা করি তাহলে সেইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে বেশি ছূর্গতি। 
নরনারীর মিলন মানুষের পক্ষে অতি বৃহৎ একটি মঙ্গলের ব্যাঁপাঁর__ সেইজন্যেই 
দায়িত্ববোধহীন লবুচিত্ত লোকের! এইখানেই অত্যন্ত নেবে যায়। বিবাহিত 
জীবনের মহত্ব এইজন্যেই তোমার কাছে তেমন উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়নি । এই- 
জন্যেই বিবাহের দ্বারা তোমার অনিষ্ট ঘটবে এই আশঙ্কা এতদিন তোমার মনকে 
গীড়1 দিচ্ছিল। 

সেই সংস্কার হতে তোমার মনকে মুক্ত করে ফেল এবং বিবাহের স্থুমহৎ 
দায়িত্বকে ঈশ্বরের সম্মুখে জোড়হাতে গ্রহণ কর। একে যদ্দি তুমি বড় করে দেখ 
তাহলে এ তোমাকে বড় করে তুল্বে। 

নিজের জীবন সম্বন্ধে এতদিন তুমি যে সকল সঙ্কল্প মনের মধ্যে গড়ে 
তুল্ছিলে নিঃসন্দেহ তার মধ্যে অনেকটা কল্পনা এবং অনেকট1 জবরদস্তি ছিল-_ 
তার মধ্যে তোমার নিজের এবং সংসারের পরিচয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল। আশা 
করচি সেই সমস্ত কল্পনাজাল থেকে মুক্ত হয়ে এখন তুমি সত্যের সংস্রব লাভ 


চিঠিপত্র 
করবে__ এই সত্যের সংশ্রবেই তুমি আপনাকে ঠিকমত করে পাবে। এতেই 
তুমি বলিষ্ঠ ও সুপরিণত হয়ে উঠবে। 
যখন হঠাৎ কল্পনালোক থেকে আমরা সত্যের মধ্যে এসে পড়ি তখন 
প্রথমটা একটা আঘাত লাগে-_ মনে হয় আমার কি যেন ভেঙে গেল হারিয়ে 
গেল। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙলে সত্যের কিছু ক্ষয় হয় না। তোমার যা গেছে তা 
অসত্য বলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সে জায়গায় যদি জোর করে আকড়ে 
পড়ে থাকৃতে__ তাহলে কোনোদিন তুমি শক্তিলাভ করতে ন! এবং চারিদিকের 
সঙ্গে অসামগ্তস্ত স্থষ্টি করে কেবলি তুমি ঠোকর খেয়ে বেড়াতে 
মরীচিকাকে অনুসরণ করেছিলে বলে তাকে পরিত্যাগ করতে সঙ্কোচ বোধ 
কোরোনা। এই সন্কোচ কাপুরুষতাঁ। এখন জীবনের যে ক্ষেত্রে তুমি প্রবেশ 
করতে যাচ্চ কোনো লজ্জ নিয়ে দ্বিধা নিয়ে দীনভাবে সেখানে যেয়োনা__ সেই- 
খানেই তোমার সত্য অধিকার বলে অসন্দিপ্ধ চিত্তে পদার্পণ কর-_ সেইখানেই 
তোমাকে কাজ করতে হবে, জীবন গড়ে তুল্‌্তে হবে, তোমার মধ্যে যা কিছু 
সত্য পদার্থ আছে সেইখানেই উৎসর্গ করতে হবে-_ সেইখানেই তোমার জগৎ 
সেইখানেই তোমার জগদীশ্বর | 
তোমাকে আমি এই আশীর্বাদ করি যে নিজের প্রতি ও নিজের 
কর্তব্যক্ষেত্রের প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা নিয়ে তুমি সংসারের মধ্যে প্রবেশ কর। 
অবস্থায় তোমাকে এই জায়গায় টেনেহি চড়ে এনেছে বলে নত হয়ে এখানে পা 
বাড়িয়োনা-_- ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে এই জায়গায় ফিরিয়ে এনেছেন বলে আনন্দের 
সঙ্গে সাহসের সঙ্গে এইখানে তোমার অব্যর্থ স্থানটিকে সগৌরবে গ্রহণ কর-- 
এইখানেই তোমার যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় হবে তাতে লেশমাত্র সন্দেহ 
কোরোনা । সাতসমুদ্র পার হয়ে মণিমাণিক আহরণ করে কেউবা দেবতার 
পূজা করে আর কেউবা বসন্তকালের গাছের মত আপনি ফুলে পল্লবে বিকশিত 
হয়ে নিজের সেই সফলতার দ্বারাই পুজা সমাধা করে তোমার মধ্যেও আজ 
সেই রকম বসন্ত সমাগম হোক্‌ তুমি যেখানে আছ সেইখানে থেকেই প্রেমে 
ও মঙ্গলে বিকশিত হয়ে উঠে তোমার অন্তর্ধামীর নৈবেছ্ের থাল৷ নিত্যনৃতন 
সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করে দাও। ইতি ২৪শে আবাট ১৩১৭ 
শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৬ রবীন্্বীক্ষা-১৭ 


৪৯. 


৫৫ 


বোলপুর 
কল্যাণীয়েষু 


তোমার বাঁবাৎ যে লোকটির কথা বলেছিলেন তার কথা আমার মনে 
আছে। ইতিপূর্ব্েই যুঙ্গের কলেজের একজন অধ্যাপক (ইনি এম. এ. উপাধিধারী) 
এখানকার শিক্ষকপদ গ্রহণের জন্য সম্মত হয়েছেন তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই 
আস্বেন। তিনি বলেছেন তার শরীর যদ্রি বৌলপুরে ভাল থাকবার মত তিনি 
মনে করেন তাহলেই স্থায়ী হবেন-_- তিনি মাসিক ৭০ টাক! বেতনে রাজি 
আছেন। দীনেশবাবু ধার কথা বলচেন তিনি বি, এ, অথচ একশত টাকা বেতন 
চান__ আমার এখানে যে সকল বি, এ উপাধিধারী আছেন তারা ৫০ টাকার 
বেশি নেন না__ হঠাৎ এদের মাঝখানে ১০০ টাকার আমদানী করলে মনে মনে 
একটা অশান্তির স্চনা হতে পারে এই আশঙ্কা আছে। যাই হোক্‌, মুঙ্গের 
থেকে যে শিক্ষকটি আস্চেন তিনি এখানে স্থায়ী হবেন কিনা__ কিঞ্চিৎ সন্দেহ 
থাকাতে এখনে কুমুদিনীবাবুর চিন্তা মন থেকে দূর করিনি । 

তোমাদের ছুটিতে বোলপুরে এলে আমি খুব আনন্দিত হব মে কথা বলাই 
বাছুল্য। ছেলেরা শারদৌৎসব অভিনয় করবে স্থির করেছে । বোধ হয় ছুটির 
ছুই একদিন পূর্বেই হবে। আমাদের ছুটি ১৭ই আশ্বিন থেকে আরম্ভ হবে। 

তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো এবং বৌমাকে৬ আমার অন্তরের 


আশীর্বাদ জানিয়ো । ইতি ২২শে ভাদ্র ১৩১৭ 
শুভানুধ্যায়ী 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৫ 


৫, 


কল্যাণীয়েষু 
মীরার" কাছ হইতে তোমাদের সংবাদ পাই। কিন্তু কয়েকদিন পত্র না 
আসাতে উদ্দিগ্ন হইয়াছি। বৌমা! কেমন আছেন সংবাদ দিবে। সম্ভোষের সহিত 
বোধ হয় এতদিনে দেখা হইয়া থাকিবে । আমাদের এখানকার খবর ভাল। 
ইতি ১০ই কার্তিক ১৩১৭ 
শুভান্ুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫ 


৬ 


কল্যাণীয়েষু 

তোমার চিঠি বোলপুর ঘুরে এখানে এসে পৌছেছে। তুমি বোধ হয় 
জান্তে না যে আমি শেষকালে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে শিলাইদহে এসে পড়েছি। 
রী বিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপককেই বলে এসেছিল আমাকে তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে 
দিতে । যাহোক্‌ এখানে এসে ত ভালোই আছি। মিস্‌ বুর্ডেটের” জঙ্গে পরিচয় 
হয়েছে । মীরাদের সঙ্গে তার খুব বনে গিয়েছে, দিনরাত্তিত্র হ।স্‌চে গল্প করচে, 
খেল্‌্চে, বাজনা বাজাচ্চে। ওদের জীবনীশক্তি সর্বদাই উচ্ছুসিত, সর্বদাই 
সচেষ্ট-_ তাই এই পাড়ার্গীয়ের কোণের মধ্যে থেকেও বেশ স্রগরম করে 
রেখেছে । 

শ্বীতলবাবুর কথা আর ৫1৬ দিন আগে জান্তে পারলে সুবিধা হত। 
যেদ্রিন বোলপুর ছাড়ি সেইদিনই একজন কর্মপ্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করে চিঠি 
লিখে দিয়েছি । তিনি ইংরেজি পড়াবার জন্যে আস্চেন_ 3, ৯0,147 
পুর্বে অনেকদিন হেডমমাষ্টারী করেছেন__ স্থৃতরাং যে।গ্য ব্যক্তি। শীতলবাবু 
নিঃসন্দেহই ইংরাজি অধ্যাপনায় সুদক্ষ নন__ তৎসত্বেও যদি তার খবর পাওয়া 
যেত তাহলে তাকে নীচের ক্লাসের পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করতে পারতুম। 
একসঙ্গে ছুইজন বেশি বেতনের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার মত শক্তি আমাদের 
বিদ্ভালয়ের নেই। তবু তোমার চিঠিখানা আজই সন্তোষের কাছে পাঠিয়ে 
দিচ্চি, যদি সেখানে তিনি ওর জন্তে কোনো ব্যবস্থা করে দেবার পথ খুজে 
পান তাহলে আমি খুসি হব। উনি বোলপুরে গেলে উপকার হবে তাতে 
সন্দেহ নেই। 

বৌমার শরীর এখন কেমন আছে? 

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। 

ইতি ১৭ই পৌষ ১৩১৭ 

শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৮ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


শীর্তিনিকেতন 
কল্যাণীয়েষু 
বৌমা যে আজকাল মনের মধ্যে বল পেয়েছেন এবং সংসারের সমস্ত 
সংঘর্ষের মধ্যে আত্মসন্বরণ করতে পারচেন এই সংবাদ পেয়ে আমি খুব খুসি 
হয়েছি। বৌমাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানিয়ে বোলো! তিনি নিজে 
অপরাজিত শক্তিতে সংসারের সমস্ত সুখছুঃখের উপরে এসে দীড়ান। কিছুতেই 
অভিভূত অবসন্ন হয়ে না পড়েন, কোনো অন্যায় আঘাতের বেদনাকে হৃদয়ের 
মধ্যে দীনভাবে পোষণ না করেন এইটি দেখবার জন্যে আমি প্রতীক্ষা করচি। 
তাঁকে আমাদের শাস্ত্রের এই শ্লোকটি ভাল করে বুঝে মুখস্থ করে রাখতে এবং 
যখনি আঘাত পাবেন তখনি এটিকে স্মরণ করতে বোলো :__ 
স্ুখং বা যদি বা ছুঃখং প্রিয়ংবা যদি বাপ্রিয়ম 
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপানীত হৃদয়েনাপরাজিত]। 
তুমি হৃদয়ের মধ্যে যে শুন্যত। অনুভব করচ তা কেবলমাত্র কোনো উপদেশের 
দ্বার দূর হতে পারে না_ জীবনের মধ্যে এই উপলব্ধি যে কেমন করে আসে ষে 
আমর! পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে বাস করচি তা বল্‌্তে ত পারিনে । নিজের অন্তরে 
বাহিরে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এই অনস্ত সত্যের নিবিড় অনুভূতি এবং সেই একান্ত 
অনুভূতিতেই গভীর আনন্দ-_ ক্রমে ক্রমে এইটিই তোমাদের জীবনে পরিপূর্ণ 
হয়ে উঠুক এই আমি কামনা করি । দেখা যখন হবে তখন এ সম্বন্ধে ভাল করে 
আলোচনা করা যাবে। 
আমার শরীর মন্দ নেই । ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩১৭ 
শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫ 


৮৯ 


কল্যাণীয়েষু 

অরুণ, তুমি সংসারকে ছোট করে দেখচ কেন? সংসার ত আসলে ছোট 
নয়। আমর নিজের জীবনের ক্ষুত্রতার দ্বারাই সংসাঁরকে ছোট করি। তুমি যে 
অবস্থায় যে কোনো দায়িত্বই গ্রহণ কর না কেন তার মধ্যেই নিজের জীবনকে 


চিঠিপত্র ছু 


সার্থক করে তুলতে পারবে । বরঞ্চ নিজের সাধ্যকে কোনোপ্রকারে ছাড়িয়ে 
যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ বিফলতার স্যষ্তি করে। নিজের অবস্থার সঙ্গে 
কলহ কোরো না-_ তার মধ্যে থেকেই তার চেয়ে বড় হয়ে ওঠ। যেখানে যে 
কোনো কাজের ভারই তুমি গ্রহণ কর না-_ তাকে আজ তুমি যতই মনের মত 
বলে মনে কর না-_ ক্ষেত্রে গিয়ে দেখতে পাবে তার মধ্যেও অনেক বাধা, অনেক 
দীনতা। আসল কথা এই যে তোমার জীবন যদি সত্য হয় তাহলে সকল 
কাজকেই তুমি মহৎ করে তুলতে পারবে । আজ যে দারিত্ব তামার সম্মুখে 
উপস্থিত হয়েছে প্রফুল্ল মুখে প্রসন্ন চিন্তে তাকে শিরোধাধা করে নাও-_ এক- 
দিনের জন্যও একটুও খুঁৎখুঁৎ কোরোনা-- বস্তৃত সেইটেই দীনতা। শাস্তি 
নিকেতন থেকে যদি তুমি কোনো সত্য শিক্ষ' পেয়ে থাক ওবে সেই শিক্ষা 
তোঁমার জীবনের সকল অবস্থাতেই এবং সকল ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে এইটেই 
আমি আশা করি । কোনো বিশেষ সুবিধার জন্যেই যারা পথ তাকিয়ে থাকে 
এবং অন্য সমস্ত প্রশস্ত পথকে বজ্জন করে তার! কাপুরুষ। যে অবস্থাটিকে 
তোমার গ্রহণ করতেই হয়েছে তাকে বীরের মত অকুষ্ঠিত চিত্তে বরণ করে 
নাও। প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা জায়গায় সীমা আছে-__ উপস্থিত 
ক্ষেত্রে তুমি নিজের সেই একটা৷ সীমায় এসে ঠেকেছ-_ নিজের এই সীমাকে 
নস্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে এর মধ্যেই নিজের জীবনের সাধনা যথাসাধ্য সম্পূর্ণ 
করে তোলো-_ এ নিয়ে মাথা হেট করে নিজেকে ধিক্কার দিতে যেয়োনা। 
যেখানেই থাক বড় হও সত্য হও তোমার প্রতি আমার এই আশীর্বাদ। ইতি 
১লা কার্তিক ১৩১৯ 
শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পশ্ডিআমেরিকায় ঘাত্র। করচি। আমার সেখানকার ঠিকানা :- 


€0/০ 7১1০7, ৯517)0981 
7102178 
[11117015 
0, ১. 4৯, 


১০ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 
৪০ 


66€ 


পতিসর 

কল্যাণীয়েষু 

অরুণ তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম। দিল্লীর কলেজে হয় ত 
হতে হতে তোমার কাজ ক্রমে স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে। অন্তত যতদিন পার 
ওখানে টিকে থাকতে পারলে তোমার যে অভিজ্ঞতা হবে তাতে নিশ্চয়ই 
ভবিষ্যতে তোমার উপকার হবে। নিশিকান্তর* সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা হলে 
আমি খুব খুসি হব-_ তার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আছে। 

এবার আমি কিছু বিশেষভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে শিলাইদহে পদ্মার চরে 
এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে পতিসরে এসেচি__ 
আবার এখান থেকে দিন ছয়েকের মধ্যে কলকাতায় ফিরব-_ তাঁর পরে বোলপুরে 
__তাঁরপরে কোথায় তা কে জানে । 

একটি ছোট নদীর উপরে একটি ছোট বোটে আছি। সঙ্গে পিয়ার্সন৯০ 
আছেন। কিছুদিন থেকে তার শরীরটা ভাল নেই। তাই সারতে এসেচেন। 
মীরা এখন বোলপুরে গেছে । 

শরীরট। এখনে! ক্লান্ত রয়েছে । 

বৌমাঁকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে! । 

ইতি ১১ই ফাল্তুন ১৩২২ 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫ 


১০, 
বোলপুর 

কল্যাণীয়েষু 
বৎস, তোমার চিঠি পাইয়া মনের মধ্যে বেদনাবোধ করিলাম । যদি 
তোমার পিতা ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাকে আমরা বোলপুরে রাখিয়া যথাসাধ্য 
শিক্ষা দিতে চেষ্টা [ক]রিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষায় 
পাঁশ না করিলে তোমার সাংসারিক উন্নতির সম্ভাবন] বিরল এই কথাই মনে 
ক্রিয়া] বোধকরি তোমার পিতা তোমাকে কলেজে] পাঠাইয়াছেন। তুমি নিশ্চয় 


চিঠিপত্র 3 


মনে জানিয়ো তোমার সঙ্গে আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হইবে 
না। আমরা চিরদিন তোমার কল্যাণ কামনা! করিব। তুমি অবসাদে হৃদয়কে 
দুর্বল করিয়ো না । যে অবস্থার মধ্যেই] [থাক) জীবনের উদ্দেশ্ঠটকে ছোট করিয়ো 
না! নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিয়ো না । বিষয়ী লোকেরা যে সমস্ত সক্কীর্ণতার 
জালে জড়াইয়া থাকে তাহাকে শ্রদ্ধা কিরয়া না। আমাদের আশীব্বাদ 
তোমাকে [স]কল প্রকার হীনতা হইতে [যদি রক্ষা করে তোমার জীবনকে যদি 
[উজ্জল ও নিন্মল করিয়া! তোলে তবে আমাদের সকল চেষ্টা সাক হইল বলিয়া 
জানিব। ঈশ্বর তোমাকে বল দিন, আ[নান্দ দিন, তোমার [মানকে সকল অবস্থা 
বিপাকের [উদ্ধে বন্ধনযুক্ত করিয়া রাখুন । আমাদের মধ্যে তোমার স্থান [স]ব্ব- 
দাই প্রস্তত আছে জানিয়ো-_ যখনি আমিবে তখনি তোমা[কে? সমাদরের সহিত 
গ্রহণ করিব। আপনার স্ুখছুঃখ লাভক্ষতি ভুলিয়া! লোকহিতের জন্য নিজেকে 
প্রস্তুত কর সংসারে চারিদিকে ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থের দৃষ্টান্ত-_ তুমি তাহার মধ্যে 
নিলিপ্ত ও বিকারা হীন] হইয়া আত্মাকে [সংবৃত] করিয়া তোল। একদিন তুমি 
আমাদের কাছে আসিয়া শুভ সাফল্যের সঙ্গে পরমাত্ৰীয়ের হ্যায় যোগ দিবে 
এইজন্য আমর! প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ইতি ১৯শে আষাঢ় [১৩২]৪ 


শুভানুধ্যায়ী 
[1 বন্ধনীবদ্ধ অংশ পত্রে খণ্ডিত । শ্রীরবীন্দ্রনাগ ঠাকুর 


৫৫ 


১১৪ 


কল্যাণীয়েষু 
অরুণ, তোর বন্ধু নুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের১৯ সঙ্গে আমার পরিচয়ের 


কোনো বাধা নেই। পরিচয় হলে নিশ্চয়ই খুসি হব-_ কেননা বাংলাদেশে 
কাঁরো কাছ থেকে বিশ্তদ্ধ শ্রদ্ধা পাবার আশ! একরকম ছেড়েই দিয়েছি । 

তোঁর সম্বন্ধে আমাদের বাড়ির লোক কে যে কি জল্পনা করে তা আমি 
একটুও জানিনে। আমার দু বিশ্বাস তার পনেরো আনাই অমূলক । আমাকে 
অবলম্বন করে আমার দেশে ধত অমূলক কথার সৃষ্টি হয়েচে আর কোনো দেশের 
কোনো মানুষকে নিয়ে এতদূর হয়নি-- এটা আমার জানা কথা। এই সমস্ত জন- 


১২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


শ্রুতির কুয়াষা কোনোদিন ভেদ করতে পারব এমন আশাও করিনে-_ কিন্তু যখন 
দেখি এর মধ্যে তোরাও জড়িয়ে পড়ে কষ্ট পাচ্ছি তখন ভালো লাগে না। তোর 
সম্বন্ধে যখন আমি চিস্তা করি তখন এই বলেই করি যে তুই ক্ষ্যাপা, এ কথা 
আমার কখনো মনেই আসেনা যে কোনে! দিন তোকে কোনো রকম সাহায্য 
করেছি। যদি করে থাকি সেটা নিতান্তই বাইরের জিনিষ এবং অকিঞ্চিংকর-_ 
তোর যথার্থ পরিচয় সেটুকু সামান্য ঘটনার দ্বারা পরিমিত নয়। এটুকু নিঃসন্দিগ্ধ- 
ভাবে মনে রাখিস আগেও তোর প্রতি আমার যে ন্সেহ ছিল এখনো ঠিক তেমনি 
আছে। সহজভাবে আমার কাছে তোর আসবার কী বাধা আছে তা আমি 
জানিনে | তুই যদি মনে করিস্‌ আমর ধনী অতএব আমর] পরিহার্ধ্য সেটা তোর 
মতান্ধতা । তোর 00701)0119)কে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিনে। নিজের 
ভাগ্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তুই আকাশে মুষ্টি আম্ফালন করচিস। তোর ভাগ্য 
যদি অনুকূল হয় তাহলে তখনি তোর মত অন্যরকম হবে। তোর বাবাকেও 
একদিন দেখেচি যখন তিনি দরিদ্র ছিলেন, তখন বোধকরি তার মুখে শুনে থাকব 
দারিদ্র্যই ভূষণ__ এখন জানি সে ভৃষণের প্রতি তার লেশমাত্র আস্থা নেই । যথা- 
স্বন্ঘ অন্যের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করবার আইভিয়াটিকে খুবই মহৎ বলে মনে 
হয় যখন যথাসর্ধ্বন্ব বলে শিকিপয়সাঁর বালাই নেই। আমরা তো মনে হয় যাঁর 
নিজের বলে কিছু আছে সে যদি পাঁচ পয়সাও অন্যের উপকারের জন্য দেয় অন্তত 
তার সেই পরিমাণের ত্যাগটা সেই পরিমাণেই মহৎ। ব্যক্তিগত বিশেষত্বহীন 
মানুষের কোনে বেড়া নেই এই নেগেটিভ অবস্থাকে উদারতা বলে না। কিন্ত 
নিজের পরমার্থের জন্যে মানুষকে উদার হওয়াই চাই-_ তা হতে গেলে তার সাধনা 
হচ্চে ত্যাগের সাধনা । আপনাকে দিতে গেলে আপনার বলে কিছু থাকা চাঁই-- 
অন্তরের দিকেও এট সত্য বাইরের দিকেও । যাই হোক্‌ তোর কম্যুনিজম্‌ সম্বন্ধে 
কিছু বল্‌্তে চাইনে। আমার বলবার কথা এই যে একটা আন্তরিক (01710)0- 
10191) আছে সেটা হচ্চে মনের বেড়া ভাঙার কম্যনিজম্। তোর সেই বেড়াটা 
উচু হয়ে উঠেছে বলে তুই নিজে ছোটো হয়ে গেছিস। ওরা ভাদ্র ১৩৩৬ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫9৫ 


১২, 
পতিসর 
কল্যাণীয়েষু 
কবে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে আমি ত জানি নে। অর্শাৎ কবে 
সন্বর্ধনীর সভা তা ত বল্তে পারি নে। যখন হবে তখন আমাকে উপস্থিত 
থাকৃতেই হবে-_ কারণ, বলি হবে অথচ পাঠা নেই এ রকটা কেউ পছন্দ 
করেনা । যদি সেই ঘটনাট। শীঘ্র হবার আশঙ্কা থাকে তাহলে "দ সেই সময়েই 
যাব যদি বিলম্ব থাকে তাহলে নড়ব না। এই বুঝে শচীন্দ্রবাবুকে এখানে 
পাঠানো সম্বন্ধে বিবেচনা কোরো । তিনি যদি এখানকার অধ্যাপনায় নিযুক্ত 
হতে পারেন তাহলে ত ভালই হয়__- আমরা ত এইরকম লোকের জন্তেই 
প্রতীক্ষা করে আছি। 
আমার শরীরট] ভাল নেই । শরীরটাকে বদলে ফেলবার সময় হয়েছে 
_-এটার দ্বারা যতট] কাজ আদায়ের সম্ভাবনা ছিল তা একরকম শেষ করে 
দেওয়া গেছে । ইতি রবিবার 
শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৫ 


১৩, 


কল্যাণীয়েষু 

অরুণ তোমার চিঠি ঘুরে ফিরে এলাহাবাদে এসে আমার নাগাল পেয়েছে । 
আমি জানতুম আগরতলায় তোমার নিশ্চয় ডাক পড়বে কিন্তু তবু আমি তোমার 
জন্যে নিশ্চিন্ত ছিলুম না। এদিকেও স্থানে স্থানে চেষ্টা করেছি। এজ বলচেন্‌ 
দিল্লীতে ৪. 1369001618 0011629এ তিনি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে একটাজায়গা 
করে দিতে পারবেন । আপাতত ১০১২৭ টাকাতে 499৮ চ101988০-এর 
পদে নিযুক্ত হয়ে তারপরে ক্রমশ উন্নতি করতে পারবে । এখানে একটা মস্ত 
সুবিধা বেশ ভাল ভাল বাঙালী অধ্যাপকের সঙ্গ পাবে এবং এই কলেজের ইংরেজি 
অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালীর কোনোরকম ভেদ নেই এবং খুব মনের মিল আছে। 
এখানকার দর্শনের অধ্যাপক নিশিকান্ত সেনকে বোধহয় জান-_ তিনি খুব ভাল 
লোক। এখানে তোমার স্ত্রী ও ছেলেদেরও আনিয়ে নিতে পারবে । 


১৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


অবশ্য আগরতলায় আথিক হিসাবে বোধ হয় তোমার কিছু সুবিধা আছে। 
সেখানে খাওয়া ও থাকার খরচ লাগবে না, কিম্বা যদি লাগে ত ১৫০ টাক। পাবে 
_-সে পরিমাণ এখানে পেতে নিশ্চয় দেরি হবে। এখানে সম্ভবত ১২৫ টাকায় 
সুরু করতে হবে তারই মধ্য থেকে বাড়ি ভাড়া এবং খাইখরচ চালাতে হবে। 
তার পরে ক্রমে দশ বছরে ২৫০ টাকায় উঠতে পারবে । আগরতলাতেও 
২০০।২৫০ হতে হয়ত দেরি হবে না-_লালু৯২ আছেন তিনি তোমাকে অনেকটা 
সাহায্য করতে পারবেন। স্বাস্থ্য হিসাবে দিল্লী যে আগরতল! থেকে ভালো 
তানয়। আমি দেখে এসেছি নিশিকাস্ত এবং তার পরিবারবর্গ এবং অন্ত ছুই 
বাডালী অধ্যাপকরা যথেষ্ট রোগ ভোগ করে আস্চেন__ এগু জ১৩ ত এখান 
থেকেই বারম্বার ম্যালেরিয়া বাধিয়ে একরকম হয়রান হয়ে পড়েছেন। এই 
সকল কারণে আমি কিছুই ঠিক করতে পারচিনে। আগ্রায় চেষ্টা করেছিলেম 
সেখানে একটি অস্থায়ী পোস্ট খালি আছে-_ বেতন ১০০-_' সেটার জন্যে চেষ্টা 
করা সঙ্গত নয়। যাই হোক্‌ আপাতত এখানেই কাজে লেগে যাও__ বেশি 
কথাবার্তা কোয়োনা__ যতট1 পারো লালুর আশ্রয় নিয়ো-_ মহিমের১৪ সঙ্গে 
হৃগ্যতা করায় আপত্তি নেই কিন্তু খবরদার কোনো দলে ভিড়ো না, কারো 
কাছে কোনোমতেই কারো সন্বন্ধে কোনো সমালোচন! কোরোনা এবং নিশ্চয় 
জেনো লালুই ওখানে তোমার প্রধান বন্ধু ও সহায়। মহিমের ওখানে গল্পগুজব 
করার প্রলোভন সম্বরণ করতেই হবে__ কারণ মহিমকে ওখানে কেউ বিশ্বাস 
করে না অন্তত লালুর1 তাকে বিরুদ্ধপক্ষ বলেই জানে । এমন স্থলে একথা 
কাঁউকে মনে করতে দেওয়া ঠিক হবেন! ষে সেইখানেই তোঁমার প্রধান আড্ডা । 
ওখানে যতটা পারো পড়াশোনার চর্চায় নিযুক্ত থেকো! অনেকদিন থেকে সেই 
901 তোমার নেই। 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যদি অল্পদিনের মধ্যে আমাকে চিঠি লিখতে চাও ত %56, 93660109108 
0০011929, [)91171” এই ঠিকানায় লিখলে চল্বে-_ আমরা ঘুরে বেড়াচ্চি-_ 
কবে ফিরব তাঁর কোনো ঠিকানা নেই। 
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কল্যাণীয়েষু 

অরুণ, তোমার আজকের চিঠিখানি পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দলাভ 
করেছি। যে কাজ গ্রহণ করেছ সেই কাজের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা জন্মেছে-_ 
এইটেতেই কল্যাণ দেখচি। এই কাজকে মহৎ কাজ করে তোলা তোমার নিজের 
হাতে। ব্যাঘাত অনেক আছে, কিন্তু তাই যদি না থাকবে তবে একাঁজে তোমার 
পৌরুষ কিসের ? যে সমস্ত উপাদান নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে তার মধ্যে 
ভালোমন্দ ছুইই আছে-- কেবল মন্দটার উপরেই ঝৌক দিয়ে মুখ সিট্‌কে বসে 
থেকোন1। মন্দর থেকে ভালোটিকে ফুটিয়ে ভোলবার জন্যেই তুমি ওখানে গেছ 
_নইলে তোমাকে পাঠাবার কোনো দরকার ছিল নাঁ। কথায় কথায় হাল ছেড়ে 
দিয়োনা__ ধের্য্যের সঙ্গে এবং বাঁধ্যের সঙ্গে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই কোরো । 
এ কথা এক মুহুর্তের জন্তে ভূলো না যে লালুই ওখানে তোমার সমস্ত মঙ্গলচ্ষ্টার 
অকৃত্রিম সহায় । কাঁরো সঙ্গে বিরোধ করবার দরকার নেই কিন্তু কারো মুখের 
কথায় ভূলোনা-_ এবং লালু ছাড়া আর কারো! কাছে কিছু বা কারো সম্বন্ধে 
সমালোচনা করতে যেয়োনা ৷ তুমি নিজের কাজ নিজে করে যেয়ো, অন্য কারো 
চরিত্র, ব্যবহার বা কাজের বিচার করে কোনো ভাল ফল নেই এই কথা জেনে 
যতটা পারো কথা সংক্ষেপ কোরো । লালুকে আমি অন্তরের সহিত স্েহ করি, 
তার প্রতি তোমার নিষ্ঠা যেন দৃঢ় থাকে-_যা কিছু তোমার জানবার বা জানাার 
থাকে সরলভাবে তার কাছে খোলস করে বোলো এবং সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে 
তাঁর সম্মান রেখে চোলো। আমি অনেক আশা করে তোমাকে লালুর কাছে 
পাঠিয়েছি আমার সে আশা যেন ব্যর্থ না হয়-_ তুমি যে ওখানে গিয়েছ তার 
চিহ্ন এবং স্মৃতি যেন কোনো না কোনোরূপে ওখানে থেকে যায়। তোমার 
স্বভীবসিদ্ধ চঞ্চলতাঁকে দমন করতে হবে-- তোমার যে সব ছেলেমানুষি আছে 
তা কাটিয়ে উঠে তোমাকে মানুষ হয়ে উঠতে হবে__শক্ত হবে, ধীর হবে, স্থির 
হবে, ঝেঁকের মাথার কোনো কাজ করবে না । 

চেষ্টা করলে এসব অঞ্চলে একটা কিছু কাঁজ সংগ্রহ করা যেতে পারে। 
কিন্তু তুমি যদি খামকা তোমার কাজ ছেড়ে আস তবে সেট! লজ্জার বিষয় হবে__ 


১৬ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


সেটাতে দুর্বলতা! প্রকাশ পাবে। যে নৌকোর হাল তোমার হাতে দেওয়া 
হয়েছে ঝড়ে তুফানে সেটা শেষ পর্যন্ত আকড়ে ধরে থেকো, কেবলি দ্বিধা 
কোরো! না। তোমার চেষ্টা সফল হোক বাঁ না হোক তোমার চেষ্টা! ছুব্বল যেন 
না হয়। 

লালুকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানিয়ো। এই কাজের ভিতর দিয়ে 
ঈশ্বর তোমার অস্তঃকরণকে মঙ্গলের মধ্যে উদ্বোধিত করে তোমার শক্তিকে সার্থক 
করুন তোমাকে আমার এই আশীর্বাদ । 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পত্র-প্রসঙ্গ 


পত্রপ্রাপক অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন ( ১৮৯২-১৯৭৪ ) সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র 
এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রায় স্থচনাকালের ছাত্র ( ১৯০২-১৯০৬ )। শান্তিনিকেতনে 
তার সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেশিকোত্তম স্থধীরঞ্জন দাস, প্রাচ্যবিদ্‌ ডক্টর কালি- 
দাঁস নাগ, কবিপুত্র রধীজ্ত্রনাঁথ ঠাকুর এবং অন্ুগ্রহনারায়ণ সিংহ | 

শ্রচৈতন্যাদেবের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম কবিকর্ণপুর শিবানন্দ সেনের উত্তরপুরুষ অমৃতলাল 
সেনের কন্া চন্ত্রমুখীর সঙ্গে অরুণচন্দ্রের বিবাহ হয় (১৯১০ )। রবীন্দ্রনাথের সেহধন্তাদের অন্যতম 
ছিলেন চন্দ্রমুখী। একাধিক সন্তানের জননী চন্দ্রমুীর দেহাঁবসানের (১৯২৮) পর অরুণচন্ত্র 
পুনরায় বিবাহ করেন উম্নিল! দেবীকে (১৯৩৯ )। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্ভাঁলয়ের এম. এ* উপাধিধারী অরুণচন্দ্র প্রথমে শিক্ষকতীর কাজ গ্রহণ 
করেন ত্রিপুরার রাঁজবাঁড়িতে। অধ্যাপকরূপে তিনি প্রথম নিযুক্ত হন উত্তরবঙ্গের রংপুর 
(বর্তমানে বাংলাদেশ ) কারমীইকেল কলেজে । তার পর দিল্লীর সেন্ট ছিফেনস্‌ কলেজে 
কিছুকাল অধ্যাপনা করেন । কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ তাঁর জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘকালের 
সর্বশেষ কর্মস্থল । 

ছাত্রজীবন থেকে সাম্যবাঁদের সমর্থক অরুণচন্দ্রের অন্তরের যৌগ ছিল দেশের স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের সঙ্গে | সেই স্থত্রে নেতাজী স্থৃভাঁষচন্ত্র বস্থর সহিত তার যোগাযোগ | দেশের কাঁজে 
সর্বতোঁভাবে আত্মনিয়োগ অপরিহার্য মনে হওয়ায় ১৯৪৩ সালে তিনি ক্ষটিশ চার্চ কলেজের 
অধ্যাপনায় ইস্তফা দেন। বিদেশী ভারতশাসকের সমাধিরচনার কাঁজে অরুণচন্দ্র যুক্ত আছেন 
এই অভিযোগে তাঁকে আটক কর! হয় পাঞ্ডাবের ঝাং-বন্দীশালায়। কারাকর্ষে থেকে তিনি 
উদ্ুভাষ। ও সাহিত্য অনুশীলনে দিনযাঁপন করেন । 


চিঠিপত্র টীকা ১৭ 


বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের পর ত্বকে শরৎচন্ত্র বস্থ ও সত্যরঞ্রন বকৃসী সম্পাদিত দৈনিক 
ন্যাশনাল পত্রের সদস্যরূপে সম্পাদকীয় বিভাগে গ্রহণ করা হয়। 

অরুণচন্জ্র কিছুকাল তার পিতৃদেবের বেহালা বাড়িতে বাস করেন। এ সময় বাংলার 
সাম্যবাদী নেতাদের অনেকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন । এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ 
দেখা যায় কমরেড মুজফফর আহমেদ-এর আত্মজীবনীতে | 

অরুণচন্দ্রের বন্ধুবর্গের মধ্যে নাট্যাঁচার্য শিশিরকুমীর ভাঁছুড়ির নাম উল্লেখযোগ্য । তার 
পুত্রদের মধ্যে চিকিৎসক অমলচন্দ্র বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন । বিদ্বজ্জনমাত্রেরই পরিচিত কবি 
সমর সেন অরুণচন্দ্রেরই আত্মজ । 

বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত অরুণচন্দ্রকে লিখিত মূল পত্রগুলি তীর বন্ধু স্থধাংশুভুষণ 
মুখোপাধ্যায়ের সযত্বে সঞ্চিত সামগ্রী; তাঁর পুত্র অধ্যাপক হিমাংশুভূষণ এ -কর্তৃক 
বিশ্বভীরতী রবীন্দ্রভবানে উপন্ৃত | 


॥ টীকা ॥ 


পত্র ১। ১ শীন্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যা শ্রম 
২ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর 
৩ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থর ভাঁগিনেয় অরবিন্মমোহন বন্ধ, শান্তিনিকেতন ব্রদ্ধচর্যাশ্রমের 
ছাত্র 
৩। ৪ অকণচন্দ্রের বিবাহ-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র, দ্র. রবীন্দ্রবীক্ষ!-৭, পৃ. ৯ 
৫ সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেন 
৪| ৬ অরুণচন্দ্র সেনের পত্বী চন্দ্রমুখী ( চন্দ্রা ) সেন 
৫ ৭ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী 
৬। ৮ রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যা মীর] দেবীর আমেরিকান সহচরী 
মিস্‌ বুড়েট (155 730106066) 
৯। ৯ দিলীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের দর্শনশীস্ত্রের অধ্যাপক নিশিকান্ত সেন। পরবর্তী- 
কালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রথম কর্মসচিব ( ১৯৫১ ) 
১০ উইলিয়াম উইনস্ট্যনলি পিয়ারসন (রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনে সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 


যুক্ত ) 
১১। ১১ বিশ্বভারতী বিনয়ভবনেরর প্রাক্তন অধ্যাপক প্রয়াত ডক্টর হিমাংশুভৃষণ মুখো- 


পাঁধ্যায়ের পিতৃদেব 
১৩। ১২ ব্রিপুরার মহীরাজকুমার ব্রজেন্্রকিশোর দেববর্ণ ( শান্তিনিকেতন বন্যা শ্রমের 


প্রাক্তন ছাত্র ) 


১৮ 


। কাঠির ১৩ | ১৩ 


রবীন্্রবীক্ষা-১৭ 


রেভারেগু চার্লস ফ্রীয়ার এগুরুজ। সৌঁসাইটি পর্বে বিশ্বভারতীর সহ-সভাপতি 
(ভাইস প্রেসিডেন্ট ) 


১৪ কর্নেল মহ্মিচন্দ্র দেবর্মণ ( শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেব- 


বর্মণের পিতৃদেব ) 


॥ অনুষঙ্গ ॥ 


১ 


বিশ্বভারতী -প্রকাঁশিত চিঠিপত্র দশম খণ্ড (২৫ বৈশাখ ১৩৭৪ )-ধৃত দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা 


রবীন্দ্রনাথের 
উধৃত হল : 


পত্রপংখ্যা : 


৭ 


১৭০ ০ 
৯৫১৯ 


২১, 
২২*£ 


পত্রাবলীতে অরুণচন্দ্র সেন-সম্পকিত অংশবিশেষ পত্রের ক্রমিক সংখ্যা-সহ নিয়ে 


পত্রাংশ 


» ; আপনার ছেলেটির জন্য যেমন করিয়া হউক জায়গ৷ রাখিব আপনি ভাঁবিবেন না। 


সংখ্য। পূর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে__ তাহা হইলেও আপনার পুত্রের স্থান হইবে । 


£ ছেলেটিকে আমার সঙ্গেই পাঠাইবেন-_ তাড়া নাই । 
,; অরুণ আমার সঙ্গে নিরাপদে এসে পৌচেছে । কলকাতার চেয়ে এ জায়গ। ঠাণ্ডা 


অরুণের সঙ্গে গরম কাপড় দিয়েছেন ত? 


: অরুণ বেশ ভাঁলই আছে। সে আপনার প্রেরিত গরম কাপড় ব্যবহার করিতেছে। 
: কলিকাতায় প্লেগের যেরূপ উপদ্রব তাহাতে শ্ত্রীষ্মের অবকাঁশে শ্রীমান অরুণকে 


সেখাঁনে পাঠানে! কোনমতেই সম্ভব হইবে না। যদি আপত্তি না করেন, ছুটির 
সময় তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াই তাহার পুরাতন পাঠ অত্যাস করাইয়া লইব | 
শীতের জঙ্ চিন্তা করিবেন না । অরুণকে গরম রাখিব । 

অরুণ যখন ছুটির পরে বিছ্ধালয়ে আসিয়াছিল তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমরা 
সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিয়াছিলাম। সেই অবধি তাহাঁর চিকিৎসা ও পথ্যে বিশেষ 
মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। এখন সে অনেক সুস্থ হইয়াছে। তাহার মাথাঘোর। 
সাঁরিয়া গেছে-_ তাহার গায়ের পাঁচড়া প্রভৃতি শুকাঁইতেছে এবং সে পূর্বাপেক্ষা 
প্রফুল্পতার সহিত অধ্যয়ন ও খেলায় মন দিতে পারিতেছে। তাহার জন্ত আপনি 
লেশমান্র চিন্তিত হইবেন না । 


: অরুণকে যদি হোখিয়োপ্যাথি দেখাইতে পারিতেন ভাল করিতেন | 


অরুণকে স্বস্থ রাখিবেন ও পড়ায় প্রবৃত্ত রাখিবেন। তাহাকে আমার আধীর্বাদ 
জানাইবেন। 


২৩, 
২৫, : 


২৬, 
: অরুণ বেশ ভাল আছে। একরপ সুস্থ তাহাকে অনেককাঁল দেখি নাই। 


২৭ 


৩০. ১ 


৩৪. 


৩৫, : 


৩৬, রর 


৩৯. 
৪১. * 


্‌ 


চিঠিপত্র : অন্য ১৪ 


অরুণ ভাল আছে ত? তাহাকে পড়াশুনায় নিযুক্ত রাঁখিবেন। 

অরুণকে মোহিতবাঁবুর কাঁছে রাখিয়া দিন নাঁ_ তাহার পড়াশুণাও হইবে-_ 
শারীরিক অযতুও হইবে না। 

অরুণ ভাল আছে। ওজনে বাড়িতেছে। 


অরুণের জর অল্পের উপর দিয়! গেছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম । 


: ক্লাশের ক্ষতি হইবে শুনিয়। অধ্যাপকদের এবং অরুণের অমতে অকরুণকে পাঠাইতে 


দ্বিধা করিতেছিলাম-_ লোকেরও অভাব-_- কাহার সঙ্গে পাঠাই? আপনি আসিয়া 
যদি লইয় যাঁন তবে অল্পকালের জন্য তাহাকে ছুটি দেওয়া যাঁয়। 

অরুণ কিঞ্চিৎ অস্থস্থভাঁবেই এখানে আসিয়াছে-.- সৌভাগাক্রমে জর দেখা দেয় 
নাঁই। 

অরুণের খবর নিশ্চয় দিবেন । সে কেমন আছে কি করিতেছে এবং তাহার সম্বন্ধে 
আপনাদের অভিপ্রায় আমাকে জানাইবেন-_ কারণ, আমার তাহা জানিবার 
অধিকার আছে। 


: অরুণকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন । 


অরুণকে এবং বৌমাঁকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। 


বিশ্বভারতী-প্রকাশিত চিঠিপত্র দশমখণ্ড (২৫ বৈশাখ ১৩৭৪ পৃ. ৬৪ )-ধুত রবীন্দ্রনাথকে লেখ 
দীনেশচন্দ্র সেনের পত্রে অরুণচন্দ্র সেন -সম্পকিত অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত করা যায়।__ 


পত্র ৮। আমার পুত্র অরুণচন্দ্রকে লইয়া যে সকল মন:কষ্ট আমি পাইয়াছি, তাহার জন্ত 


আপনাকে আমি কৌন অনুযোগ দিতে পারি না, আপনি সদয়চিত্তে তাহাকে 
আশ্রয় দিয়া সেই সময়ে আমার হিতসাধন করিয়াছিলেন-_ শুধু তাহাই নহে, 
দরিদ্রের যে সকল পরিণাম চক্ষের উপর সর্বদা দেখিতে পাই, হয়ত অরুণের রাস্তার 
ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া সেই দুর্গতি অনিবাধধ্য হইত, আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া 
তাঁহাঁকে মাহুষ করিয়াছেন । এজন্য আমার ও তাহার উভয়েরই আপনার নিকট 


অসীম কৃতজ্ঞতার ধণ আছে। 


রবীন্দ্রগ্রন্থে ধৃত বাংল! কবিতার 
ইংরেজি রূপান্তর 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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রবীন্্নাথ -কৃত ইংরেজি রপান্তর ॥ দ্র. পূ. ৩৯, কবিতা 29 


ইংরেজি রূপান্তর প্রসঙ্গ 


রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বাঁপকালে (তীর “কড়ি ও কোমল”, “কল্পনা, নৈবেগ্', 
'কথা ও কাহিনী", 'গীতাঞ্জলি', 'অচলায়তন', “উৎসর্গ”, "স্মরণ", গীতবিতান” প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি 
গ্রন্থে ধৃত যে-সকল কবিতার ইংরেজি রূপান্তর করেছিলেন, ১৯১২ খুষ্টান্ের শেষদিক থেকে 
১৯১৩-র আরম্তভকাঁল পর্যন্ত সময়ে আমেরিকায় অবস্থানকালে সেই রূপান্তরগুলির সঙ্গে স্য 
রূপান্তরিত আরে কিছু কবিতা যৌগ করেন। পরে তার কিছু কিছু তার কোনো কোনো গ্রন্থে 
বা পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত বহুসংখ্যক রূপান্তরিত কবিতা টাইপ- 
কপির আকারে গুচ্ছবন্দী অবস্থায় আমেরিকান গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে রবীন্্রভবনে উপহীরস্বর্ূপ 
পাওয়া যায়। উক্ত টাইপ-কপিতে কোনে! কোনো স্থলে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তরূত সংশোধন দেখা 
যাঁয়। রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাঁগারে সংগৃহীত ( অভিজ্ঞানসংখ্য। ৩৬৯/৩ ) উক্ত রূপাস্তর-গুচ্ছের 
যে-সকল কবিতা এখনো কোনে। গ্রন্থে প্রকাঁশিত হয় নি বলে জানা যায়, সেগুলি রবীন্তবীক্ষার 
বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত করা গেল। 

রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর সকল ক্ষেত্রে আক্ষরিক নয়, এবং মূল বাংল! কবিতার 
অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে সামগ্রিকও নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য ।__ 
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রবীন্দ্র-পাঙুলিপি-কোষ 
(পূ্ানুবৃত্ধি ) 


শ্রীচিত্তরপ্ন দেব 


রবীন্দ্র-পারুলিপি-কোষ 


(পূর্বানুবৃত্তি ) 
নাম ব। প্রথম ছত্র | স্থানকাল | প্রথমত্র বা নাম বা ষে গ্রন্থে বা সাময়িক 
অনুষঙ্গ নির্দেশক সংখ্য। | পত্রে 
স্থানকাল | অনুষঙ্গ প্রকাশিত 
কে উঠে ডাকি প্রেম ২৯৯ গীতবিতান 
মন বক্ষোনীড়ে থাঁকি 
২২ কাতিক যোড়ার্সীকো। 
কে এদের নিয়ে যায় বিরহবিলাঁপ 
কে এদের কাছীকাঁছি আনে 
দ্র. নিষ্ঠুর সৃষ্ট মনে হয় হৃষ্টি বুঝি 
১৩ বৈশাখ ১৮৮৮ গাঁজিপুর.. বীঁধা নাই নিয়মানগড়ে মানসী 
কে এই পৃথিবী করি লবে জয় পুষ্পব্গ রূপান্তর 
(কো ইদং পঠবিং বিজে- পুপফবগ গো পৃ. ৩৫ 
গসতি ইত্যাদি ক্লোকেরে  (ধন্মপদ ) ৩৪ 
বঙ্গানুবাদ 
কে এসে চলে যাঁয় ফিরে 
দ্র. কে এপে যাঁয় ফিরে ফিরে সে আমার জননী রে কক্পপা 
কে এসে যায় ফিরে ফিরে 
আকুল নয়ননীরে জাতীয়সঙ্গীত ১২ গীতবিতান 
কে গে অন্তরতর সে ২২ গীতিমাল্য 
৬ বৈশাখ ১৩১৯ 
শান্তিনিকেতন 
ইং রূপাত্তরসহ : [619 100, 0106 10010109950 9016 010711017 
কে গো তুমি গরবিনী গরবিনী বীথিকা 
৪ অগস্ট ১৯৩২ 


পাঙ্লিপি-অভিজ্ঞান 
ও 
পৃষ্ঠাসংখ্যা 


৬৫(১))৩৮ 
১৫৯।৩১৬ 
২৯০1২৮২ 
৪২৬(১)।৫৮ 


১০২।৪৬- 


২৪৭।২৩ 


৪২৬|১।১০০ 


২৯০।৩৩২ 


২২৯1১৯২ 


৪২৯।২।৮৬ 


২৪1১৮ 
৫৫১৯৭ 
বীথিকা গুচ্ছ 


৪৬ রবীন্ত্ববাক্ষা-১৭ 


কে গো তুমি বিদেশী ১০ গীতিমাল্য ২২৯।২১৪ 
২০ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদ। গীতিমাল্য গুচ্ছ 
এ (স্বাক্ষরিত ) সাঁপুড়িয়া। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ফোটোকপি 
কে জানে এ কি ভালো আশঙ্কা মানসী ১২৮1২০৮ 
১৪ ভাদ্র ১৮৮৯ 
জোড়াসাকো 
কে জানে কার মুখের ছবি চিত্রলিপি ১ ১৬৪।১১১ 
৩৮৭(খ)।১৫ 
অন্ধ. 
4 508755 1205 81011010950 
কেডাকে ! আমি কভু প্রমদার গান মায়ার খেল। ২১০।১৩ 
ফিরে নাহি চাই প্রেম ৪১৯ গীতবিতান 
কে তুমি গে খুলিয়াছ রবিচ্ছায়। ৯৩।১১১ 
স্বগের ছুয়ার ভগ্রহদয় ২৩১।২৬ 
গীতবিতান 
কে তুমি দিয়েছ স্সেহ 
মানব হৃদয়ে ূন্তগৃহে মানসী 
দ্র গভীর বিদীর্ণ প্রাণ ূন্তগৃহ ১২৮1৪১-( ধৃত 
নীরব কাঁতর পঞ্চম স্তবকে দেখ' 
যায় মুদ্ড্িত গ্রন্থে 
প্রথম স্তবক ) 
কে তোমারে দিল প্রাণ তাজমহল ১৩১।৭৭ 
৫ই পৌষ এঁ (স্বাক্ষরিত ) বলাকা-গুচ্ছ 
এলাহাবাঁদ প্রভাতে ৫ই পৌষ ১৩২১ 
এলাহাবাদ 
দ্র, ৯ বলাকা 
তু. এ কথা জানিতে তুমি 
ভারত ঈশ্বর সাঁজাহান ৭ বলাকা 
কে দিল আবার আঘাত ৩৩১ গীতবিতাঁন ২৯০।২৮৫ 
আমার দুয়ারে 
বিজয়াদশমী ১৩০২ ৪২৬(১)৪৮ 


শিলাইদহ ১২ আশ্বিন 


রবীন্দ্র-পাঁওুলিপি-কোষ 


কে দেবে টাদ নবীন 
তোমায় দৌল। বসন্ত 
বাহ ৫১৫ গীতবিতান 

কে নিবি গো কিনে আমায় ৩১ গীতিমাল্য 


কে বলে যাও যাও 


আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া ৩৩৮ গীতবিতান 

কে বলে সব ফেলে যাবি ১১২ গীতাগ্রলি 
২৫শে আষাঢ় ১৩১৭ 
শিলাইদহ 

কে বলেছে তোমায় বধু গীতবিতান 
এত ছুঃখ সইতে ৩১৭ 
(খাপ্ধাজ ) 

কে বসিলে আজি হাদয়াসনে ১৭৭ গীতবিতান 
ভুবনেশ্বর প্রভু 

“কে যাবে মথুর। দিকে [ ছন্দ বিষয়ক 
যাব তার সনে” আলোচনায় উদ্ধৃতি ] 
( চণ্ীদাসের পদ ) 

কে যায় অমৃতধামযাত্রী ১১০ গীতবিতান 
২৯ ভাদ্র ১৩০৩ 

কেউ কেউ বলেন উপাসনার" প্রার্থনার সত্য শান্তিনিকেতন 

২০ পৌষ ১৩১৫ 

কেউ চেনা নয় ১২ শেষ সঞ্চক 

সব মানুষই অজানা 


কেটেছে একেলা বিরহের দ্র, আখিসঙগম 
বেল৷ ও/ কল্যানীয়া শ্রীমতী রেণুর 


৪৭ 


৪৬৪।1817. 6 
-ধৃত পৃষ্ঠা 
ফোটোকপি 
নবীন-গুচ্ছ 


গীতিমাল্য-গুচ্ছ 
( ফোৌটোকপি ) 


৪৬৪1)9০. 12 


-ধুত পৃষ্ঠা 

( ফোটোকপি ) 
৩৫৭৫৪ 
৪২৭(২)।১০৬ 
(ফোটোকপি ) 


৩৫৮১ ৩ 


৪২৬৫১)।৯৮ 


হন্া-গুচ্ছ 


৪২৬(১)৬৯ 


৩৬০(১)।৮৮ 


২৩৪৪২ 


১৮০৩৬ 


গীতবিতান-গুচ্ছ 


৪৮ রবীন্দ্বীক্ষা-১৭ 


“মাঘ ১৩৪২ সঙ্গে শ্রাযুক্ত প্রভা তচন্ত্র 
শান্তিনিকেতন গুপ্তের শুতপরিণয় উপলক্ষে 
উৎসর্গ কর] গান 
৬০৩ 
কেন শুনিলাম জ্যোতিষীর 
উদয়ন কাছে 
শান্তিনিকেতন ১৮।৯।৩৮ 
দ্র, জ্যোতিষীর বলে 
১২|১৩|৩৮ 
| ২৫ আশ্বিন ১৩৪৫ 
শান্তিনিকেতন ] 
কেন আমায় 
পাঁগল করে যাঁস্‌ 


কেন আর মিথ্যা আশা 
বারে বারে 
১৭ই ভাদ্র সকাল 
স্রুল 
দ্র" যে থাকে থাকৃ-না দ্বারে ২৩ 


কেন এ কম্পিত প্রেম ভীরু 
অয়ি ভীরু এনেছ সংসাঁরে 


১০ই মাঘ [ ১৩৩৮] 


কেন এলি রে, ভালোবাঁসিলি ৬৮১ 
( ভৈরবী ) 


কেন গো যাবার বেলা শরতের বিদায় 


গীতবিতান 


নবজাতক 


তাসের দেশ 
গীতবিতান 


দ্র. বিশ্বভারতী 
পত্রিকা, বিশেষ 
সংখ্যা ১৩৯৪ 


গীতালি 
বিচিত্রিতা 


গীতবিতান 


নটরাজ খতুরজ- 
শলা/বনবাণী 
গীতবিতান 


১৯১।৫৭ 


১৯১৯১ 


২৭১|১৬০ 
নবজাতক-গুচ্ছ 
১৫৯|৫১ 


২৭১।১৫৬ 


৯ (ক)১৭ 
৪৬৪1/৯০, 29 


পৃষটা-্ত 


২২৪৯|১২০ 
গীতালি-গুচ্ছ 
( ফোঁটোকপি ) 


১৫।৯ 
২৫২০ 
৩২২৩ 


৫818৯ 


৮৫1১৬ 


৮1১২৪ 
২৪।১৬৯ 


কেন গো সাগর 
এমন চপল 


কেন চুপ করে আছি 


কেন কথা নাই 
১৮১1৩৪ 


কেন চোঁখের জলে ভিজিয়ে 


দিলেম না 


২৪ চেত্র শান্তিনিকেতন 


রবীন্দ্-পাওুলিপি-কোঁষ 


গীত 


মৌন 
নীরবত! 


৯১ 


কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ ব্যক্তপ্রেম 


আবরণ ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি- 
বার ১৮৮৮ ॥ শান্তিনিকেতন 
বোলপুর ৭ই কাঁতিক 


পরিবজন ॥ 
কেন তার মুখ ভার 
বুক ধুক ধুক 


কেন তোমরা আমায় ডাক 
২৭ চেত্র কলিকাতা 


কেন ধরে রাখা 
ও ষে যাবে চলে 


কেন পান্থ এ চঞ্চলতা 


১৪ ফাস্তুন ১৩৩৩ 


ছন্দের প্রকৃতি 


৯৪ 


শেষ মিনতি 


৪৯ 
শৈশব সজীত ২৩১৬৮ 
ভারতী ১২৮৫ 
ফাল্তন (পৃ. ৫১৭-১৮) 
ধৃত মুদ্রিত পাঠে 
পাঁঙুলিপি অপেক্ষা 
১২টি স্তবক এশি 
দেখা যায় ! 
বীথিকা ১৮১১৩ 
২৬৪১৩ 
বীথিকা-গুচ্ছ 
( স্বাক্ষরিত ) 
গীতিমাল্য ২২৯৬৩ 
মানসী ১২৮৮৮ 
ছ্ ৪1২০ 
১৯৭৮ 
হন্দ-গুচ্ছ 
গীতিমাল্য ২২৯৭৭ 
নবীন/বনবাণী  ৪২৬(১)৭৯ 
গীতবিতান 
নটরাজ খতুরঙ্গ- ২৪/৪ 
শালা/বনবাণী ২৭২১৭ 
গীতবিতান (লেখা লুপ্রায় ) 


১৯৯২০ 


৫৩ রবীন্দ্ববীক্ষা-১৭ 


কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রেতিযুক্ত ১৮৩১৯ 
দ্র. কালের প্রবল আবর্তে ১১ জন্মদিনে 
প্রতিহত [ মংপু, এপ্রিল- দ্র. প্রবাসী ১৩৪৭ 
মে ১৯৪০ ] আশ্বিন পৃ. ৬৯৩ 
কেন বাজাও কাকন লীলা কল্পন] ২৯০1৩০৩ 
কনকন, কত ছল ভরে ৩১৯ গীতবিতান ৪২৬(১)।৮০ 
কেন বা সেবিব তারে". স্যাকৃূসন জাতি ও আযাঙ্গলো৷ ভারতী, ১২৮৫ ২৩১২৩ 
(প্রাচীন ইংরেজি থেকে ্যাকসন সাহিত্য শ্রাবণ পৃ. ১৮০-৮১ 
অনুবাদ) রবীন্দ্রজিজ্ঞীসা, 
প্রথমখণ্ড 
কেন মধুর রডীন খেলেন] দিলে শিশু ১১৫।৪ 
ও রাড! হাতে 
কেন মনে হয় / তোমার এ গানের স্থৃতি সানাই ১৫৯|৪০২ 
গানখানি..'দেয়ালি-১৩৪৫ ১৯১।৬৭ 
অগ্রহায়ণ (স্বাক্ষরিত পাঠ সানাই-গুচ্ছ 
গীতাদেবীকে প্রেরিত ) 
২২|৯১০1১৯৩৮ 
কেন মারে সি'ধ-কাটা ধূর্তে ৬৯ খাঁপছাড়া ২৮১1৪ 
থাপছাড়া-গুচ্ছ 
কেন শীতের হাওয়া হঠাৎ ১০২৯২ 
ছুটে এল | ১০ নভেম্বর 
বুয়েনোস্‌ এয়ারিস্‌ 
দ্র. শীতের হাওয়া হঠাৎ শীত পূরবী 
ছুটে এল 
[ কেনাকাটার ফর্দা ] ৪২৬৫১)।৭২ 
কেন রে এই দুয়ারটুকু পার ২৩৯ গীতবিতান ১১১1১৪১ 
হতে সংশয় 
কেন রে এতই যাবার ত্বরা বৈকালী ২৭২৮ 
৩৩৭ গীতবিতান ২৯৮১৩ 


৪৩৭১৪ 


কেন রেক্লান্তি আসে 


কেন রে চাস্‌ ফিরে ফিরে 
ভৈরবী 


কেন্দ্র আছে, 
নল] দেখা যায় তারে 


কেবলি অহরহ মনে মনে 
( উদ্ধৃতি ) 


কেমন করে এমন বাধা 
ক্ষয় হবে 
ওরা শ্রাবণ ১৩১৭ 


কেমন করে দেখতে 
পেলেম মনে 
১ কাতিক এলাহাবাঁদ 
দ্র. কেমন করে 
তড়িৎ আলোয় 


কেমন গো আমাদের ছোট 
সে কুটিরখানি 


কেমনে রহি ঘরে 
মন যে কেমন করে 


কেমনে শুধিব বল 
তোমার এ খণ 

কেহ কারে। মন বুঝে না 
১০1১২।৩৮ (সংশোধিত ) 
শ্যামলী, শান্তিনিকেতন 
(সিন্ধুকাফি ) 


কেহ মা-মর। ছেলেকে 
যদিবানেহনা করে 


রবীন্দ্র-পাঁওুলিপি-কোষ 


চিত্রাঙ্গদ। 
৬৯৯ গীতবিতান 
৮৭৫ গীতবিতান 
দ্র. স্তন হয়ে লেখন 
কেন্ত্র আছে 
ছন্দের প্রকৃতি ছ্‌ন 
গীতা লি 
১০৪ গীতালি 
অতীত ও ভবিষ্যৎ শৈশব সঙ্গীত 
[ “ঘরেতে ভ্রমর এল” তাসের দেশ 
গানের অংশ] 
রবিচ্ছায়। 
৮৭৪৯ গীতবিতান 
৪২২ গীতবিতান 
ছন্দ ধাধ। 


৫১ 


১৮২৩৭ 
৮৫1১৭ 
২৭1১৩৫ 


৩৭৫৮০ 


৪18৫ 
১৯৭1৪০ 
হনাওচ্ছ 


৩৫৭৭৬ 


১৩১।৩৮ 


২৩১1২৮(খ) 


৯৬৪)1৫ 


২৩১।৭১ 


৮৫১২ 


২১০৩৪ (বঞজিত, 
গীতবিতান-গুচ্ছ 


ছনাওুচ্ছ 


৫২ 
কৈফিয়ৎ 
কৈশোরিকা 


কোকিল 


কোকিল 
( নিরুপমা দেবী-রচিত 
কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত 
প্রতিলিপি ) 


কোণে বসে ই ঈ 
শীতে করে হী হী 
তু. হুস্ব ই দীর্ঘ ঈ 
বসে খায় ক্ষীর-থই 


কোথা আছ 
অন্যমন। ছেলে 
১৪৩৩৮ 
* [ শান্তিনিকেতন 


৩০।১১1১৩৪৪ ] 


কোথা আছ? 
ডাকি আমি 
১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ 


কোথা ছায়ার কোণে 
ীড়িয়ে তুমি 
খরা আষাঢ ১৩১৩ 
শান্তিনিকেতন বোলপুর 


কোথা তুমি গেলে যে মোটরে 
৮ মাঘ ১৩৪১ 
শারঙ্গিনািকতন 


হে কৈশোরের প্রিয়া বীথিকা 
৯ই মাঘ ১৩৪০ 
দ্র. আজ বিকালে 
কোকিল ভাঁকে 
মত্ত কোকিল তত্ব তোমার 
জানি 
প্রথমভাগ সহজপাঠ 
পৃ. ৯৭ সম্মুখীন 
1৬৪%-1019 0, 28 
আহ্বান মন্ছয়। 
প্রচ্ছন্ন খেয়া 
পলাতক। প্রহীসিনী 


রবীন্্ববীক্ষা-১৭ 


খাপছাড়া-গুচ্ছ 


২৬৪১৫ 
৪২৮1২০ 
(৩১1৩৪) 


৩১১৯ 


১৯১৩ 


সে( বৈশাখ ১৩৪৪) ২০৬।১৪ 


২৪০|৭% 


7. 9. 01), 19537 ২৯৬২ 


১২৭৯১ 


১১০(২)।১ 


প্রহাসিনী-গুচ্ছ 


কৌথা বাইরে দূরে 
যায় রে উড়ে 


কোথা যাঁও ফিরে চাও 
সহস্র কিরণ 

১৮ জুন জাফনা 

( উদ্ধৃতি) 


কোঁথ। যে উধাঁও হল 


কোঁথা হতে জন্মদিন 
এনেছে মর্ত্যের ঘাঁটে 
দ্র" তোমার প্রথম জন্মদিন 
৯০।১১।১৯৩১ 


তু. যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে 


কোথা হতে জাগে [ বাঁজে ] 
প্রেম বেদনণরে 
(স্থুরট ) 

কোথা হতে পেলে তুমি 
অতি পুরাতন 
২ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 
২ আগস্ট ১৯৩২ 


কোথাও আমার 


হারিয়ে যাবার 
নেই মানা 


ক ১৩০1১1১৯৪০ 


রবীন্্র-পাওুলিপি-কোঁধ 


( স্বরঙ্গমার গান ) 


৪৩১ 


৪ ৫৮ 


অপূর্ণ 


১৭৩ 


বনস্পতি 


রূপকথায় 


৮০৩ 


রাজ 
অরূপরতন 
গীতবিতান 


গীতবিতান 


চিঠিপত্র-৯ 

( পৃ. ১২০ সম্মুখীন 

হস্তলিপি মুদ্রণ) 

২৪ কাণ্তিক ১৩৩৮ 
পরিশেষ 
(গ্রন্থপরিচয়্ ) 

গীতবিতান 


বীথিকা 


সানাই 


গীতবিতান 


৫৩ 


৬৫(১)২৩ 
১৪৩1৭ 
১৭৩৫৩ 
২৫২৩৩ 


৪২৭।১৫৪ 


১৭৯৬৮ 


8৬৪10)০1-24 
ডায়ারি পৃষ্টা 
(ফোটোকপি) 
২৩৯ 


৫৪1২০ 


১১০(২)।৬৯ 
গীতবিতান-গুচ্ছ 


২৯1৮ 
৫৫1৯৬% 


বীথিকা-গুচ্ছ 


১৪৯৯1৪৯ 


সানাই-গুচ্ছঃ 


৫৪ 


দ্র. হারিয়ে যাবার 
কোথাও আমার 


কোথাও দেখি 
সেলুন ঘরে ঢুকে 
দ্র. ইহ্রিমারের ক্যাবিনটাতে যাত্রা 
কোথায় আকাশ 
কোথায় ধূলি 
তু. সোনা কি যে-." 


কোথায় আলো, 
কোথায় ওরে আলো 


কোথায় ছায়ার কোণে 
দাড়িয়ে তুমি 
খর আষাঢ় ১৩১৩ 
শান্তিনিকেতন 


বোলপুর 


দ্র" কোথ ছায়ার কোণে -" 
কোথায় নহবৎ বসিয়াছে'-" 


কোথায় ফিরিস পরম 
শেষের অন্েষণে 
১২ অক্টোবর, প্রাগ 


[ ১৯২৬ ] 


কোথায় ! হায় কোথা যাবে 


কোন্‌ অন্ধক্ষণে 
বিজড়িত তন্দ্রাজীগরণে 


কোন্‌ অযাচিত আশার 


আলো 


কোন্‌ আদিকাল হতে 
১০ই ভাদ্র ১৩১৬ 


বোলপুর 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


আকাশপ্রদীপ 


স্ফুতিল 


গীতাঞ্রলি 


খেয়া 


বৈকাঁলী 
গীতবিতান 


কড়ি ও কোমল 
শেষের কবিতা 


পরিশোধ ( শ্তাম। ) 


গীতবিতান 


১৫৯।৩৪৩ 


১৫৭৯।২০৯ 


১৫৭৯|৩০৪) 


৩৭৫।৩৭ 


৩৫৮১৯ 


৪৬৪ 


৮৫৭ 


২৭১৭৯ 


২৮1৫৪ 


৪৩৭।১১ 
৮৫১৭ 


১৩৭।৪৯(৩৮, 


১৭৪৫১ 


৪২ ৭৬ 


রবীন্দ্র-পাঁগুলিপি-কোঁষ 


দ্র. জানি জানি ২১ 
কোন্‌ আদিকাল হতে ১২৪ 
কোন্‌ আলোতে 
প্রাণের প্রদীপ ৫১ 
কোন্‌ কোন্‌ মন্দ কাজ আদেশ 
করবে না... 
৯ই চৈত্র ১৩১৫] 
কোন্ক্ষণে / জনের ২৩ 
সমুদ্র মননে 
২০ মাঘ, পদ্মাতীর 
কোন্‌ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল 
আশ্বিন ১৩২২ পথভেখল! 
শান্তিনিকেতন 


দ্র' কোন্‌ খ্যাপা শ্রাবণ" ৪৮৮ 
কোন্‌ খসে পড় তারা ৬১ 


কোন্‌ খেল যে 
খেলব কখন ২৩১ 

কোন্‌ গহন অরণ্যে সংযোজন-১০ 
তারে এলেম হারায়ে ০ 


৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ 
কোন্‌ ছলন। এ যে 


নিয়েছে আকার ৬৯৫ 
কোন্‌ ছায়াথানি ছায়াসঙ্গিনী 

সঙ্গে তব ফেরে লয়ে 

১ মাঘ ১৩৩৮ 


জোড়ার্সীকো 


৫৫ 


গীতাঞ্জলি 

গীতবিতান 

গীতাঞ্জলি ৪২৭(১)৪২ 

শীত্তিনকেতন ৩৬০৫২)॥২৮ 

বলাকা ১৩১৫৫ 
১১১১১ 

প্রবাসী, কাতিক চারুচন্ত্র বন্দ্যো- 

১৩২২ চিচিব্র-গুচ্ছ 

সংখ্যা ১১৪ 

গীতবিতান 

শ্চুলিল ২৭।১১৪ 
৩৭৫।৭ 

গীতবিতান গীতবিতান-গুচ্ছ 

( অনাদি দক্তিদাঁর- 

সংগ্রহ পুস্তিকায় 

হত্তলিপিতে মুদ্রিত ) 

শীপমোচন ১৮৫৩৫ 

গীতবিতান 

চিত্রাঙ্গদা ১৮২২৮ 

গীতবিতান 

বীথিক৷ ১০1২১ 
২৫।১ 
৫৪1২৬ 


৫৬ 


কোন্‌ তপে আমি 
তার মায়ের মতো 


( রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ ) 


কোন্‌ দেবতা সে 
কী পরিহাসে 


কোন্‌ পুরাতন 
প্রাণের টানে 
১৩ শ্রাবণ ১৩৩৬ 
শান্তিনিকেতন 


তু. আজ শ্রাবণের 
আমন্ত্রণে 


কোন্‌ বনে মোর মহেশ বসে 
( রবীন্দ্রনাঁথ-কৃত অন্ভবাঁদ ) 


কোন্‌ বাণী মৌর জাগল, 


যাহা রাখব স্মরণে 


৭ শ্রাবণ ১৩৪১। স্বাক্ষরিত 


কোন্‌ বাধনের 
গ্রন্থি বাধিল 


কোন্‌ বারতা পাঠালে 
মোর পরানে 
২৮ তার, স্বরুল 


কোন্‌ বারতার 
করিল প্রচার 
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ 


কো নন বেলে, 
এ রী ধহা মোর! 


কোন্‌ ভাঙনের পথে 
এলে 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


( পদ-১৯) (বি্যাপতি- 
পদাবলী ) 
চিত্রাঙ্গদ! 

তাহ গীতবিতান 

বর্ধামলল বনবাণী 

8৪৪৯ গীতবিতান 

দ্র-কোন্‌ পুরাতন নাড়ির টানে 

মাটির ডাক পূরবী 

( পদ-৭ ) € বিছ্যাপতি- 
পদাবলী ) 

জীবন বাণী বীথিকা 
পরশোধ/শ্যামা 

৩৫৮ গীতবিতান 

৩৫ গীতালি 
আধা নটরাঁজ 
খত্রঙগশীল1/ 
বনবাণী 
ভাঙন সানাই 


৩০২৭৯ 


১৮২৩১ 


১১।৭ 


১৫৪৩ 


১৫৪|৮ 


৩০২৬৬ 


বীথিকা-গুচ্ছ 


১৭৩৩ 


২২৪৯১ ৩৫ 


৮১২১ 
২৪১৬৬ 


৪২৬(১)1৬৫ 


২০৫১১ 
সাঁনাই-গুচ্ছঞ্চ 


*১২।৭/৩৯ শ্রীনিকেতনে 
পুনলিখিত এবং 


শ্রীপ্রভাত গুপ্তকে প্রেরিত। 


রবীন্দ্র-পাওুলিপি-কোঁষ 


তু. তুমি কোন্‌ ভাঙনের পথে... 


কোন্‌ তীরুকে তয় দেখাবি 


কোন্‌ মহা চেতনায় 
দ্র. মোর চেতনার 
আদি সমুদ্রের ভাষা 


কোন্‌ সুর হতে আমার 
মনোমাঝে 

কোন্‌ সে কালের ক হতে 
আলমোড়া 
২৫ মে ১৯৩৭ 

কোন্‌ সে ঝড়ের ভুল 
| ৯1১২।১৩৩৮ ] 


কোন্‌ সে স্বদূর মেত্রী 
ঢা002177910101021 
[২911/8... 
[ ৩০ আশ্বিন ১৩৩৪ ] 
কোনে এক যক্ষ সে 


৮৪৮৮ 


৯ 
(জলচর 
মংপু ১০/২৩ বৈশাখ ১৩৪৭) 
৫৫৯ 


নতুন কাল 


৩৫৩ 


নখ ২ 


সিয়াম-বিদায়কালে 


ছন্দোহার-৯ 


কোঁনোৌখানেই নেই মনে মৌর-:" 


১১৩৩৭ 
দ্র" আমার মনে একটুও 
নেই বৈকুণ্ঠের আশা 


কোনে দৌষে দোষী নয় 


আমার সোয়ামী (মৈমনসিংহ 


গীতিকা থেকে উদৃধৃতি ) 


৮ 


জন্মদিনে 


প্রবশসী ১৩৪৭ 
কাতিক 


গীতধিতান 
সেঁুতি 
প্রবাসী ১৩৪৪ 
আশ্বিন 
গীতবিতাঁন 
মায়ার খেল। 


পরিশোধ 


হন 


৫৭ 


৪৬৪18 18101 
1923 79181 


১৬৬০।১২৩ 


১১১।১৩৬ 


১৮৪|২৯ 


১৫৯।১৩৪ 
২১০।৬১ 
গীতবিতান-গুচ্ছ 
৮1১০০ 
২৪।১২৬ 
১৬৩১১ 


ছন্দা-গুচ্ছ 
চা ২(খ)।৪ 2 


বাংলাভাষ1 পরিচয় ১৭৬(২)।৬৫ 


৫৮ 


কোনে! লতাগুলমস গোল 
গোল আকড়ি দিয়ে 
২৬ চেত্র [ ১৩১৫] 


কোপাই 


কোলাহল-ত বারণ হল 
১৮ চৈত্র । শিলাইদ। 


0 17016 17015 100 
৬/01:05 101 1076 

কোলে ছিল সরে বাঁধা বীণা 
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ [১৯ মে 
১৮৯৪ ] যোড়াসীকো 

ক্যাণ্তীয় নাচ 
আলমোড়া 

ক্লান্ত বাশির শেষ রাঁগিণী 
(অনাদি দস্তিদার 
-সংগ্রহ কতিক1) 

ক্লান্ত লেখনীরে মোর 
বুথ! খেলাচ্ছলে 


ক্লান্তি আমার ক্ষমা! কর প্রভু 
১৬ আশ্বিন । শান্তিনিকেতন 


ক্ষ কাশেখক্ষ 


ক্ষণকালের গীতি 
11) 5016 15 101 
8,06৬ 1701100093 


ক্ষণিক 
উদীচী 


১৫।১।১৯৪০৩ 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


শমন্তেতস্ত 


পদ্মা কোথায় চলেছে 
[ ১৫ ভাদ্র ১৩৩৯ ] 


৮ 


ব্যাথাত 


সিংহলে সেই দেখেছিলাম 


ক্যাঙ্িদলের নাচ 


দ্র. ক্লান্ত লেখনীরে মোর 


৫৯ 


গ্রহ ক্ষ 


এ চিকন তব লাবণ্য 


যবে দেখি 


শান্তিনিকেতন-১ 


পুনশ্চ 


গীতিমাল্য 


0110717217 


নবজাতক 
গীতবিতান 


স্ষুলিঙ 


সহজ পাঠ 
প্রথম ভাগ 


ক্ষুলিজ 


সানাই 


৩৬০৩)।৩০ 


৪৯1৪ 
পুনশ্চ-গুচ্ছ 
২২৯।২১৭ 
৪২৯৫২)৫ 


( ইং অন্বাদসহ : 


১২৯১৭৭ 


১৮৪1।৫২১৫৪ 


২৬০৪৮ 


গীতবিতান-গুচ্ছ 


৫1৩৯ 


২২৯।১৬৩ 


৪২৬।৬৩ 


৩৭৫।১৭ 


১৬০৪৮ 
সানাই-গুচ্ছ প্রেতি 
লিপি স্বাক্ষরিত ) 


রবান্্-পাঁওুলিপি-কোষ ৫১ 
তু. চৈত্রের দিনে ফাগুন- 


রাঁতে (বঞজিত প্রাথমিক 
খসড়া ) ১৮৫।১২ 
২৬ সেশ্টেম্বর ১৯৩৪ 
ক্ষণিক ধ্বনির স্বত উচ্ছ্বাসে ৬৪ পুলি ৪৮ 
15 10110 99105 00 ২৪৮/৯12৪ 
20 501776 19891) 
ক্ষণিকার সাথে অসীমের ১৮৩১৬ 
পরিচয় ( বজিত ) 
ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় ৩১ আ রোগা ১৮৬]৫২ 
যাত্রার সময় বুঝি এল ১৮৭৫৫ 
( অযিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে ) ২৬২৭৫ 
ক্ষণেক দেখা চলেছিলে পাডার পথে ক্ষণিকা ১২০১২ 
নই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ দাজিলিং 
ক্ষত যত ক্ষতি তত মিছে বৈকালী ২৭২০১ 
হতে মিছে ২৫ নবেম্বর গীতবিতান ২৮1৬১ 
পিরিউস [ ১৯২৬] টনি 
( ফোটোকপি ) 
ক্ষম৷ করে। ক্ষমা করো 
তু, ক্ষমা করো প্রভু ১৫১1৬ 
ক্ষমা! করো দ্র. ক্ষমা করো আমায় চগ্ডালিকা। 
গীতবিতান 
ক্ষম! কর তবে ক্ষমা কর ১২০1৯৩ 
ক্ষমা কর মোরে সখি রবিচ্ছায়। 
ভগ্রহদয় ৯৩১৩ 
গীতবিতান ২৩১।২৬ 
ক্ষমা কোরো যদি গর্ভরে ভাবীকাঁল পূরবী ১০২1৮৭ 
৬ নভেম্বর ১৯২৪/আ্ডেস 
ক্ষমিতে পারিলাম না যে শ্যামা ২৮৩(২)।৩৬ 
গীতবিতান শ্যামা-গুচ্ছ 


৬০ রবীন্্রবীক্ষা-১৭ 
ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে ২৫ উৎসর্গ ৪২৬(২)১৪৩-৫)- 


ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা ৫৩1১ 
১৯1৪ মদন মিত্রের লেন 
[ জোড়ার্সীকো ঠাকুরবাড়ির 
দক্ষিণের গলি ] (বিচ্ছিন্ন 
পুস্তানির উপর পিঠে লেখা) 


ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির থাপছাঁড়া ১৭1২৬ 
পাঁচ বোন থাকে কালনায় খাপছাড়া-গুচ্ছ 
(মুকুলের জন্য ) 


ক্ষান্ত হও ধীরে কহ কথ৷ ১২৯১৫৩ 
৯ ফাস্তন সন্ধ্যা 
পতিসর ১৩০০ 
[ ২০ ফেব্রু. ১৮৯৪ ] 
দ্র.ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা সন্ধ্যা চিত্রা 


ক্ষিতি বক্ষের ধন হে ধরণী বৃক্ষরোপণ! ২৮1১৮৯ 
বনবাণী 


ক্ষিদে পাঁয় খুকী ঞ ২৮২১৮ 
দ্র. খিদে পায় খুকি এ প্রথমভাগ সহজপাঠ 


ক্ষত্র আপন মাঝে ৬৫ শ্ুলিল ২৭৩৪ 


ক্ষধাতুর প্রেম তার নাই দয় ২৫১৩৭ 
দ্র. ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া গীতবিতান 


ক্ষ চিহ একে দিয়ে ছবি পূরবী 
শান্ত সিন্ধু বুকে 
দ্র" অশান্তির ক্ষুব্ধ চিহ্‌--" 


ক্ষুভিত সাগরে নিভৃত ৬৬ স্কুলিজ ৩৭৫২২ 
তরীর গেহ 
38191 ০8010 01 
05 51010 (অন) 


রবীন্দ্র-পাগুলিপি-কোঁষ ৬১ 


পা খুঁজে খুঁজে ফিরে রি 
পরশ পাথর 
১৯ জ্যৈষ্ঠ শার্তিনিকেতন 
দ্র-ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাঁথর সোনার তরী 
ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন 
খেয়াল ধরে 
৫০ পাক ট্ট্রাট 
২২ আশ্বিন [ ১২৯১৭ 
৭ অক্টোবর ১৮৯২ দ্র. খেপা তুই আছিস্‌আপন গীতবিতান ১২৪৯1৬৪ 
ক্ষ্যাপানির ছৌঁয়াচ ২৫৮২৭ 
লেগেছে ২২২।১৯৩৯ 
শ্যামলী, শাত্তিনিকেতন 
দ্র.পোড়োবাঁড়ি, শৃহ্যাদালান ২৪ জন্মদিনে জন্মদিনে-গুচ্ছ 
খড়দয়ে যেতে যদ্দি 
সোজা এস খুলন। ৯২ খাঁপছাঁড়া খাঁপছাঁড়া-গুচ্ছ 
(বাদামী রঙ 
খামের পিছনে 
লেখ ) 
[509117811 
3 ১91), 36] 
খন] ডেকে বলে যান বাংল। প্রাকৃত হন ছর্ ২৪1৩ 
( উদ্ধৃতি ) ১৭৬৮৪ 
খবর পেলেম কল্য ৪৫ খাপছাঁড়া ১৭৪।২৯ 
থাপছাড়া-গুচ্ছ 
খবরের কাগজের ১৫৯৩৪১,*" 
এডিটাঁর ধমকায় 
দ্র. ঝিনেদার জমিদার 
কালাচাদ রাঁয়রা ৩ ছড়া 


থরচপত্রের হিসাব ৪২৬(১)/১৯ 


৬২ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


তাসের দেশ 
গীতবিতান 


খরবাধু বয় বেগে 
0 48172770661 
পিনাঁও 
১৮ সেপেম্বর ১৯২৭ 
খাঁচার পাখী ছিল 
সোনার খাঁচাটিতে 
১৯ আবাঢ/সাহীজাদপুর 


[ ১২৯৯ ] ২ জুলাই ১৮৯২ 


দুই পাখি সোনার তরী 


একলা হোঁখায়-:" ছড়ার ছবি 


আলমোড়া [জুন ১৯৩৭ ] 


থাটুলি 


খাত ভরা পাতা তুমি ভোজে 
দিলে পেতে ৩০1৩।[৩৭] 
( তারাশংকর বন্দ্োপাধ্যায়ের 
পুত্র সনৎকুমীরের অটোগ্রাফ খাতায় ) 
[খাবার কোথায় পাবি বাছা] রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা 
(প্রথম পঙওক্তিটি খণ্ডিত ) প্রথম খণ্ড 
খাবার খুঁটে খুঁটে এই যে 
নেচে বেড়ায় ওরা 


দ্র. ভোরে উঠেই-.. পাখির ভোজ আকাশপ্রদীপ 


থা সামগ্রীর একটি তালিকা 

খুকী তোমার কিচ্ছু বিজ্ঞ শিশু 
বোঝে নাম! 

খুঁজতে যখন এলাম সেদিন 
২৬ অক্টোবর ১৯২৪ 
গ্রামার এগ্ডিস 

খুদিরাঁম ক'সে টান দিল ৯৭ থাপছাড়া 

খুব তার বোলচাল সাজ ছন্দের হসন্ত ইলন্ত-২ ছন্দ 
ফিটফাট ( উদ্‌ধৃতি ) 


প্রকাশ পূরবী 


২৪।১৩৫ 
১৬৩৯৬ 
১৭৫২২ 
(১ ছত্র পত্র, 
১২৭৪৫ 
১৪৬১)।৬ 
১৪৬(২)।১৩ 
১৪৬৩)।৭ 
৪২৬(২)১৯ 
১৭৮(কে)৪ ১ 
১৭৮(খ)।৩৯ 
১৭৮(গ)॥৪১ 


৩৮৭(গ)।৫২ 


২৩১।৯(ক) 


১৫৯1৩৯৮ 


৪২৬(২)।১৮১ 


১১৫৩২ 


১০২৪৯ 


খাপছাঁড়া-গুচ্ছ 


৫1৩২ 


হন্দ-গুচ্ছ 


রবান্ত্-পাওুলিপি-কোষ 


খুলে আজ বলি ওগো! নব্য অটোগ্র'ফ প্রহাসিনী 


১ পৌষ ১৩৪৫ 
শান্তিনিকেতন 

(শিশু অভিজিৎ চন্দকে 
উদ্দেশ করে লেখ! ) 


খুলে দাও ছার ২৭ 
উদয়ন ২৮1১১1৪০ 


খুসি হ তুই আপন মনে গ্রন্থপরিচয় 
৮ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৫১ গীভালি 
স্থরুল 

[ থৃষ্ট ] ধাকে আমরা পরম মানব 
(অমিল্ন চক্রবর্তী- কৃত অন্থু-. বলে স্বীকার করি." 
লিখনে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন) 

ষ্টের মৃত্যু মৃত্যুর পাত্রে মৃত্যুহীন প্রাণ... 
দ্র" মৃত্যুর পাত্রে যেদিন--. মানবপুক্র পুনশ্চ 
১১ শ্রাবণ ১৩৩৯ 

খেঁছুবাবুর এ ধোপুকুর ৬ ড়া 
মাছ উঠেছে ভেসে 
উদয়ন ১ ৭1২৪০ 


রোগশয্যায় 


দ্র. শ্রাদ্ধ প্রবাসী 
চৈত্র ১৩৪৬ 


খেয়েছ যে শালগম/ 
ন] করিয়৷ কাঁলগম 
( সত্যপ্রসাঁদ গাঙ্গুলির 
অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের 
লেখা ফরমায়েশি কবিতা ) 
খেলন। খোকার হারিয়ে রাজার বাড়ি গল্পসঙ্প 


গেছে 

উদয়ন ৩ মার্চ ১৯৪১ সকাল 
খেলনার মুক্তি এক আছে মণিদিদি পুনশ্চ 
১৩ই আষাঢ় 


( স্বাক্ষরিত ) 


৬৩ 


১৫৯/১৫১ 


প্রহীসিনী-গুচ্ছ 


১৮৩৮০ 
রে'গশয্যায়-গুচ্ছ 


২২৯১৫১ 


খুই-গুচ্ছ 


৫৫1১৬৫ 


১৬০।৬৩৪ 


১৬৬৮৫ 


১৬৭৪৭ 


সত্য প্রসাদ 


গাঙ্গুলির 
পত্রগুচ্ছ 


১৮৭।৬৫ 
২১৬৭ 
গল্পসল্প-গুচ্ছ 
৫৫1৩৯ 
৫৫1৫৩ 


পুনশ্চপগুচ্ছ 


৬৪ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 
খেলা এই জগতের শক্ত মনিব ছড়ার ছবি 
সয় না একটু ত্রুটি 
খেলা মনে পড়ে সেই আধাট়ে ক্ষণিকা 
- খেলা ] সদ্ধ্যাবেলায় একোন্‌ পূরবী 
খেলায় করলে নিমন্ত্রণ 
৭ অক্টোবর [১৯২৪] 
খেলার খেয়াল বশে লেখন 
কাগজের তরী 
খেলাঘর বাধতে গীতবিতান 
লেগেছি ( ফোটোকপি ) 
খেলাভাঙার খেলা নবীন 
খেলবি আয় (১ পঙ.ক্তি মাত্র) গীতবিতান 
খেলার বেলা হয়েছে সারা 
দ্র. এবার বুঝি ভোলার গীতবিতান 
বেলা হল 
খোকা খোকার চোখে শিশু 
যে ঘুম আসে 
খোকা থাকে জগত্মায়ের ভিতরে ও বাহিরে শিশু 
অন্তঃপুরে 
খোঁকাবাবু' থেকে আদর্শ প্রশ্ন 
খোকা মাকে শুধায় ডেকে জন্মকথা শিশু 
থোঁকীর চোখে যে ঘুম দ্র“ খোকা 
আসে 
খোকার মনের ঠিক খোকার রাজ্য শিশু 
মাঝথানটিতে 
খোকার রাজ্য দ্র. খোকার মনের ঠিক 


মাঝথানটিতে 


১৭৮(ক)৫৩ 
১৭৮(খ)।৬০ 
১৭৮(গ)1৮১ 
ছড়ার ছবি -গুচ্ছ 
১২০৫৭ 


১০৯৫২)৩১ 


৮1৫৩ 


২৭।১৪ 
৪৬৪/281,192 
ডায়ারি-পৃষ্ঠা 
নবীন-গুচ্ছ 

৩০1৫ 

১১৫|১ 


১১৫৩৫ 


২৬৭৬৬ 


১১৫৬১ 


১১৫৩৩ 


খোঁড়া করে দিয়ে তারে 


২৫ সেপ্টেপ্বর 
ভারতসাগর 


দ্র- আগে খোঁড়া করে দিয়ে 


খোয়াই 


খোলে! খোলো দ্বার, 
রাখিয়ো না আর 
(বীণার সহিত স্ুরঙগমার গন) 


খোলো খোলো হে আকাশ 
স্তব তব নীল যবনিকা 


খ্যাতি 


খ্যাতি আছে 
স্থন্দরী বলে তার 


খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে 
জীবনের ৮১1৪১ 
[উদয়ন। শান্তিনিকেতন 
৯ জীনুয়ারি ১৯৪১ সকাল] 


খ্যাপামির ছঁয়ীচ লেগেছে" 


শান্তিনিকেতন, 


শ্যামলী, ২২-২-৩৯ 


রবীন্দ্-পাওুঁলিপি-কোঁষ 


পশ্চিমে বাগান-চষা খেত 
১৫ অগস্ট ১৯৩২ 


ক্ষণিকা 


ভাই শিশি 
৮ জুলাই ১৯৩২ 


৩৪ 


৯৫ 


দ্র. পৌড়ে। বাড়ি, শৃম্তাদলীন ২৪ 


( সর্বমোট দশটি পাঠ দেখা 
যাঁয়। কবি-কতৃক সংশোধিত 
দশম পাঠে লিপিবদ্ধ 
তারিখ ২৫২৩৯) 


৪১ 


লেখন 
পুনশ্চ 


পরাভা 
অরুূপরতন 
গীতাঁবতান 


রাজা 
পূরবী 


পুনশ্চ 


খাপছাড়া 


আরোগ্য 


কবিতা, 
আষাঢ় ১৩৪৬ 
জন্মদিনে 


দ্র. রবীন্দ্রবীক্ষ1-১ 
পূ. ৫-১১ 


৬৫ 


২২৯১ খ১ 


১২২১৭ 


২৯1৩৩." 


১৪৩৪ 
১৪৮৩৭ 
অরূপরতন-গুচ্ছ 


১৪৮৩৭ 


৪৬৪1৪ 01016 
1923 


ডায়ারি-পৃষ্টা 
৫৫1৭৯ 
৫৬1৮৩ 
১৮৭(ঘ)1৪.:. 
খাপছাড়া-গুচ্ছ 


১৮৬৫৭ 
১৮৭|(ঘ)।৩৫*" 
আরোগ্য-গুচ্ছ 


২৫৮1৩৭-- 


৬৬ রবান্দ্রবাক্ষা-১৭ 


্ষ্ট আমাদের এই ভূলোককে 
বেষ্টন করে আছে ভুবর্লোক"" 
২৫ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন 
পুলিনবিহারী সেন-কৃত 
অনুলিখনে রবীন্দ্রনীথের 
সংশোধন থৃষ্ট-গুচ্ছ 
খ্ীগদিবসের বাণী (গাঁন ) ২০৫।৩৫ 
উদীচী, শান্তিনিকেতন 
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
দ্র. (১) যাঁরা একদিন তোমারে ২০৫।৩৭ 
মেরেছে গিয়ে 
(২) একদিন যাঁর। 
মেরেছিল তারে গিয়ে গীতবিতান 
বড়োদিন ষ্ট 
গগন ঢাঁকা ঘন মেঘে নদরীপথে সোনার তরী ১২৯1১০ ৭... 
২৩ ফান্ধুন অপরাহ 
খালপথে ঝড়বৃষ্টি 
[ ৫ মার্চ ১৮৯৩] 
গগনে গগনে আপনার মনে লীলা নটরাজ ধতুরজ- ২৪1৫ 
১৫ ফাল্তুন ( ১৩৩৩) শালা/বনবাণী ২৭২১৯ 
৪৬২ গীতবিতান 
; গগনে গগনে ধায় হাকি ] তাসের দেশ 
৫৬৬ গীতবিতান 
দ্র. যখনি কালবৈশাখী/ ১৫৯1১০৮ 
যায় হাকি ১৯২।১ 
(মলাট-ভিতর 
দিকে-বজিত 
লেখায় চিত্রাঙ্কন) 


[ক্রমশ 


ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
শাস্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবন আয়োজিত প্রদর্শনী ॥ 
২--- ৩১ জুন ১৪৯৮৬ ॥ 
রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন একান্তসচিঝ কবি অমিয় চক্রবর্তী -্বরণে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে 
প্রদশিত হয় তীর প্রণীত গ্রন্থ; বিভিন্ন উপলক্ষে গৃহীত উর আলোকচিত্র, এবং ত্ীকে লেখ 
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী । 
ণ-_ ১৯ অগই ১৯৮৬ ॥ 
রবীন্দ্রনাথের তিরোঁধ নর দিন “বাঁইশে আঁবণ'-উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীটিকে বিশেষভাবে 
আকর্ষনীয় করা হয় রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত শোকসংবাঁদ-জ্ৰাপক সংবাঁদপত্র-কতিকা এবং বিভিন্ন 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাণ্ড সমবেদনাম্থচক পত্রাদধর মাধ্যম । 
২১-_ ৩১ অগ্ট ১৯৮৬॥ 
রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্সেহধন্য-_ শার্তিনিকেতন রক্ষচর্যাশ্রমের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবততাঁর 
জন্মশতবধ উদ্যাঁপন-উপলক্ষে আয়োজত প্রদর্শনীতে রাখা হয় তার প্রণীত গ্রন্থাদি, তার 
আলোকচিত্র এবং তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী | 
২৫-_ ৩০ সেপ্ম্বর ১৯৮৬ ॥ 
সছ্যপ্রয়াত বিশ্বভারতীর প্রথম রবীন্দ্র-অধ্যাপক ছান্দসিক প্রবৌধচন্দ্র সেনের ম্মরণে আয়োজিত 
একটি প্রদর্শনীতে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাঁপ নিদর্শন, তার আলোকচিত্র, এবং তার প্রণীত 
কয়েকখানি গ্রন্থ দেখানো হয়। 
১০__ ২২ জানুয়ারি ১৯৮৭ । 
বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনধথের আকা 
বিয়াল্লিশটি চিত্র প্রদশিত হয়। 
অন্যত্র আয়োজিত প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রভবনের সহযোগি তা ॥ 
১৭ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ॥ 
ত্রিপুরা রাঁজ্যসরকারের উদ্যোগে আগরতলায় আয়োজিত রবীন্্রমেলায় রবীন্দ্রনাথের আকা 
পঁয়ত্রিশটি ছবির প্রতিসুদ্রণ, এবং ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ-সম্প্িত কিছু গ্রন্থ ও ফোটোগ্রাফ-সহ 
রবীন্দ্রভবন থেকে ছুইজন এবং বিশ্বভরতীর বাঁংলা বিভাগ থেকে একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। 


রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী 


১। পুলিনবিহারী সেনের উপহার : 
অনাঁথনাঁথ দাস, অধ্যাপক মারফত প্রাপ্ত : 
(ক) অগস্ট, ১৯৩১ থেকে মে ১৯৪০ পর্যন্ত সময়ে পুলিনবিহারী সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 


১৮খানি পত্র- মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫ 


৬৮ 


পট 


ঙ 


৪ 


কি 


৬। 


৭ | 
৮ | 


রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


খে) পুলিনবিহাপী সেনের নাম লেখা ১৩টি খালি খাম 


বিশ্বরঞ্জন সর্বাধিকাঁরীর উপহার : 

অধ্যাপক নিমাইসাঁধন বস্থ মারফত প্রাপ্ত : 

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকীরীকে লেখা ( কাঁতিক-অগ্রহায়ণ ১৩২০ ) রবীন্দ্রনাথের ৩ খানি পত্র-_ 

মোট পৃষ্ঠা সংখ্য। ৮ 

রোসানা দাশগুপ্তর উপহার : 

অধ্যাপক নিমাইসাঁধন বস্থ মারফত প্রাপ্ত : 

স্টপফোর্ড ক্রককে (৫/১/১৯১৩ ) রবীন্দ্রনাথের ১ খানি পত্র--মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩ 

শ্রীমতী অমিতা সেন ( শান্তিনিকেতন )-এর উপহার : 

শ্রীমতী অমিতা সেনকে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাক্ষর কবিতা__-১ পৃষ্ঠা 

বিশ্বভারতী কলাভবনের উপহার : 

অধ্যাপক দিনকর কৌশিক মারফত প্রাপ্ত : 

(ক) রবীন্দ্রনাথকে লেখ স্টার্জ মুরের (৮/৬/১৯২০ ) ১ খানি পত্র--১ পৃষ্ঠা 

(খ) রমণীরগ্রন রায়কে লেখা উইলি পিয়ারসনের €( ১৩/৯/১৯১৩ ) ১ খানি পত্র--১ পষ্ঠা 

(গ) নন্দলাঁল বন্থকে (১৯২০-১৯২৪ ) বিভিন্ন গুণগ্রাহীর লেখা ১০ খানি পত্র- মোট 
১২ পৃষ্টা 

(ঘ) ধীরেন্দ্রকুষ্ণ দেববর্মীকে লেখা উইলি পিয়ারসনের ১ থানি পত্র-_১ পৃষ্ঠা 

(ড) বিশ্বরূপ বস্থকে (৩০1৫/১৯২৪ ) লেখা নন্দলাল বস্থর ১ খানি পত্র-_ ১ পৃষ্ঠা 

(চ) বিভিন্ন গুণগ্রাহীকে লেখা (২১-২৯/৯/১৯২৭ ) স্বরেন্দ্রনাথ করের ৫ খানি পত্র-_ 
৫ পৃষ্ঠা 

(ছ) আদরে কারপ্নেকে (৫/১০/১৯২৩ ) লেখা ৩ খানি পত্র--৩ পৃষ্ঠা 

(জ) রশীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (২৯/১২/১৯২৯ ) লেখা ২ খানি পত্র-_২ পৃষ্ঠা 

(ঝ) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমাদেবীকে (২৬/২/১৯২৫ ) লেখা ১ থানি পত্র--১ পৃষ্ঠা 

(এ) রখীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীকে লেখা আদ্রে কাঁরপ্লের ১ খানি পত্র-_১ পৃষ্ঠা 

(উ) অসিতকুমার হাঁলদারের লেখা ১ খানি পত্র--১ পৃষ্ঠা 

(5) অসিতকুমার হাঁলদারকে লেখা ১ খানি পত্র--১ পৃষ্ঠা 

বিশ্বভারতীর পুরনে। সংগ্রহ থেকে 

প্রাক্তন উপাচার্য অম্লান দত্ত মারফত প্রাপ্ত উপহার : 

কাপড়ের উপর মুদ্রিত চীনা প্রাকৃতিক দৃশ্য__-১ 

রেভারেগু জে. ই. মার্টিন ( ইংল্যাণ্ড )এর উপহার : একটি আংটি 

অসওয়ান্ড মানুরার উপহার : 

কাগজের উপর পেন্সিলে আকা রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি । 


রবান্দ্রবাক্ষা 


অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্্রচনা, রবীন্দরচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঁঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র 
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের বাাসিক সংকলন। পূর্ব 
প্রকাশিত পনেরোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়খচী :-- 


সংকলন ১॥ “শিল্পী” ( ভুলশীয় 'জন্মদিনে সংখ্যা ২৪) কবি৩৭ন পাঁঠ-বিবর্তন, ঠাকুর- 
বাড়ির 'পারিবারিক স্বতিলিপি পুস্তক" । রবান্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ ) - অন্যান্ত। 

সংকলন ২॥ 'অরুএরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ-_ উভয়ই 
অপপূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে-- আঁন্ুপৃধিক মুদ্রিত। রবীন্্রনাথ-অস্কিত 
বেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি : রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭" প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ-অস্কিত চিত্র । 

ংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যৌগ্য মৌলিক নাঁটিকা 7178 2170 [২০০1 

ও তৎসম্পকিত তথ্য । পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গন্ভে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বহ্কিম 
প্রসঙ্গ' রাঁজা-অরূপরতনের গানের তালিক। এ অন্ঠান্ত | রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন । 

সংকলন ৪ ॥ 'ধলাকায় ছন্দৌবিবর্তন, “তাসের দেশ-পাঁগুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, 
বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি 

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাঁযোগ' উপন্যাঁস-এর নাট্যরূপ | টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাওুলিপি- 
বিবরণ-_ শ্রীজগদিন্্র ভৌমিক -ুত। 

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাঁস : 'ললাটের লিখন” । রখান্ত্রপাঁওুঁলিপি- 
কোষ ( পাঁওুলিপি-ধৃত রবীন্দ্-রচশার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অথগ্ত স্থচী )। 

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকীশিত রচন। : বাংল। কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি 
রূপান্তর | দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রখীন্দ্র-পাওুলিপি-কোষ (পবান্ুবৃত্তি)। 

ংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : '“পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শণিক 

প্রবন্ধ : ব্যক্তিত্বরূপ ও বিশ্তুদ্ধসত্তা । শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত “মালতীপুঁথিপর্যালোচনা” । শ্রচিত্তরগুন 
দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাঁওুলিপি-কোষ” (পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা “ছুর্বল' | রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের 
অপ্রকাশিত ইংরেজি অন্গবাঁদ "৩ 01০%/0* | রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র | রবীন্্- 
অপ্রকাঁশিত চিত্রলিপি | শ্রচিত্বরগ্রন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্রপাুলিপি-কোষ" ( পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্্র সরকারকে লেখা 
বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দৌহার ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি চিত্রলিপি এবং 


'রবীন্দর-পাঁুলিপি-কোঁষ' (পূর্বানুবৃত্তি )। 


৭৩ রবীন্দ্রবীক্ষা-১৭ 


সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে 
লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদীবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, ছুটি 
চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাঁওুলিপি-কোঁষ' ( পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১২ ॥ বাল্যস্ৃহদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র 
এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র (প্রতিলিপিচিত্রসহ ), সুন্দর : নাট্যগীতি 
(প্রতিলিপিচিত্রসহ ), 90129 20 [২05(0]) £: 0১1056-101102117)95  &1350610156 : 
[২০100191090] (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ ) এবং 'রবীন্দ্র-পাঁগুলিপি-কৌষ" (পূর্বানুবৃত্তি )। 

সংকলন ১৩ ॥ 'জীবনস্রতি' প্রথম পাঁগুলিপি : রচনী প্রসঙ্গলহ এবং রবীন্রনাথ-অকস্কিত 
চিত্রসহ। 

ংকলন ১৪ ॥ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্রপাুলিপি থেকে ৮২টি টুকৃরো 

কবিতার সংকলন ; গগনেম্রনীথ ঠাকুরকে লিখিত ১৫ খানি এবং অতুলপ্রসাদ সেনকে লিখিত 
৩ খানি রবীন্দ্রনীথের পত্র ও পত্র-প্রসঙ্গ ; “রবীন্দ্-পাঁগুলিপি-কোঁষ" পূর্বানুবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ- 
অঙ্কিত চিত্র ও পাওুলিপি-চিত্র সংবলিত । 

সংকলন ১৫ ॥ সরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায় )কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি 
পত্র : পত্র-প্রসঙ্গ ; “গাহস্থ্য নাট্য সমিতি'র খসড়া; সংস্কৃত প্রবেশ : সংস্কৃত পাঁঠ্য রচনাদর্শের 
খসড়া ; রবীন্দ্র-পাঁতুলিপি-কোষ পুর্বানুবৃত্তি | রবীন্দ্রনাথ-অক্কিত চিত্র ও পাওুলিপিচিত্র-সংবলিত। 

সংকলন ১৬ ॥ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে 'রক্তকরবী” নাটকের প্রথম খসড়া ; এ ছাড়া পরবর্তী 
পাঠপরিবর্তন সহ বিভিন্ন পাওুলিপি-পর্যালোচনা, পাঁঠ-পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী সংকলন । 
রবীন্দ্র-পাওুলিপিচিত্র ও রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র সংবলিত। 


সংকলন ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত একত্র পাওয়া যাঁয়। মূল্য__ ১ ছু টাকা; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি 
চার টাকা; ৫ আট টাকা; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাঁকা ; ১২, ১৩, 
১৪ ও ১৫ প্রতিটি বাঁরে। টাকা; ১৬ পনেরো টাকা । 


প্রাপ্তিস্থান 


রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন | 


বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাঁগ 
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ রৌড | কলিকাতা ১৭ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পাঠপপ্লীকৃত গ্রস্থমালা 


রবীন্দ্রনাথ বু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্্রদাহিত্যের উৎসাহী ও অন্ুসন্ধিংহথ 
পাঠকের কাছে তা অজান] নয় । 

রবীন্দ্রনীথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরপ পাঠসংস্কীরের আগ্নপৃবিক বিবরণ 
প্রণালীবদ্ধভাঁবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা । রচনা 
সম্পর্কে আম্ুষদ্দিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে 
অলংকৃত ও সমৃদ্ধ । 


সন্ধ্যাসংগীত 


এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের কথায় : 'শন্ধ্াণাসংশীতেই আমার কাঁব্যের প্রথম 
পরিচয়” । বিভিন্ন সংস্করণের পাঁঠপরিবতনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বজিত কবিতা, সাময়িক 
পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সুচী, নান! উপলক্ষে সন্ধযাসংগ/ও সম্পর্কে কবির নান] মন্তব্-_ এ 
সবই সংকলিত । পুলিনবিভাঁরী সেন ও শ্রীশুভেন্দশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত। 


ভানুসিংহ ঠাঁকুরের পদাবলী 


এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ । পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের 
বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচন]| সম্পকে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের 
নবজীবন পত্রে “ভান্ুসিংহ ঠাকুরের জীবন" নাঁমে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রপাত্সক 
রচনা__ এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার । তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধৃত রাগতাঁলের সুচী 
ও শব্দার্থ -সংবলিত | সংকলন ও সম্পাদন : শ্ীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ । রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্ঠকা্য | সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ 
পাঠপঞীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কুৃত ইংরেজি রূপান্তর :54/)252 ০৮ 1%2 -4522//-এর আগছ্ন্ত 
পাঁঠের সহিত প্রচলিত বাংল! নাটকের বিস্তারিত তুলন]। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
নানা মন্তধ্য ( পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষতাবে পাঁওুলিপি-ধূত ), এ-সবের সমাহার । সংকলন ও 
সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। 


৭২ রবীন্দরবীক্ষা-১৭ 


ভগ্রহদয় 
রবীন্দ্রপাুলিপি পর্যালোচন৷ 
ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্রহদয় ১২৮৮ বঙ্গীব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। 
অতঃপর রবীন্দ্র-রচনণাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত । বর্তমান গ্রন্থ শীত্তিনিকেতন রবীন্দ্র- 
ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাঁগুলিপির পুঙ্খান্ুপুঙ্খ আঁলোচনা বা পর্যালোচনা ৷ পাঁুঁলিপিচিত্র- 
সংবলিত । সংকলন ও সম্পাঁদন : শ্রীকাঁনাই সামন্ত । যূল্য ২৫ টাঁকা। 


চিত্রাঙ্গদ। 
পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ 
এই গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ । ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশ । বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত 
'চিত্রাঙ্গদাঁ'র রবীন্দ্রনাঁথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর 0%৮৫-র পাঠে গ্রহণ ও বর্জনের পূর্ণ তালিকা 
সংযৌজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীতশ্রকুমীর সিকদীর। মূল্য ১৮ টাকা । 


রাজা ও রানী 


এই গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ । ১৮৮৯ সালে প্রথম প্রকীশ ৷ বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত 
পরিশিষ্টে রবীন্দ্নাথ-কৃত রূপান্তর “ভৈরবের বলি" (১৯২৯)-র ইতিহাস সংযোজিত | সংকলন 
ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোঁপাধ্যায় । মূল্য ১৮ টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বহ্িম চটোপাধযা ্্ীট। কলিকাতা *৬ 
২১০ বিধান সরণি । কলিকাতা ৬ 


